টা. 

' 
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক শ্রেণীর ইতি 
_Vide T. B. No. Syll/ H | IX] 87/760 dated 13. I 87. 


_. স্দেধের ইভিহাম ৪ মত্ত 


. (নবম শ্রেণী) 


ডক্টর সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ, পিএইচ. ডি. 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলিকাতা 


এন, ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী 


- গস্তক প্রকাশক ও পাস্তক বিক্রেতা 
' ১৩, কলেজ রো, কলিকাতা-১ 


এতো RYE 


পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ধদ কর্তৃক অনুমোদিত নবম শ্রেণীর ইতিহাস 


Vide T. 9. No. 351] | H / IX | 87 | 76 dated 13.11.87 . 
HOOD MAME LS নল টান 75277 


দেশের ইতিহাস ৪ মতা 


_ নেবম শ্রেণী) 


ডক্টর সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায়, এম. এ. পি-এইচ. ডি. 
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ প্রেসিডোন্স কলেজ, কলিকাতা 


এন, ভট্টাচার্য এণ্ড কোম্পানী 
পঢস্তক প্রকাশক ও গাস্তক বিক্রেতা 
' ১৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ 


প্রথম সংস্করণ-__মে, ১৯৮৭ 
দ্বিতীয় সংকরণ--ডসেম্বর, ১৯৮৭ 


গ্রন্থস্বত্ব £ শ্রীমতী দেবধানী মুখোপাধ্যায় 


HOCK HT, West Benga: 
Date :.... 


৫3. বিবি AIA" 


লালিতকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক এন. ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, হৰ 
কলিকাতা-৯ কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীনমাইকুমার ঘোষ, দি ভোলানাথ প্রিন্টিং ওয়াস; ৃ 
২০১ এ, বিধান সরণাঁ, কলিকাতা-৬ কর্তৃক মুদ্রিত 


ভুমিকা ঃ 


মধ্যশিক্ষা পর্ষদের হীতিহাসের নূতন পাঠ্যক্রম অনুযায়ী নবম শ্রেণীর পাঠ্য 
স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা’ লিখিত হইয়াছে। যে উদ্দেশ্য লইয়া ইতিহাসের নূতন 
পাঠ্যক্রম রচিত হইয়াছে তাহা যথাযথভাবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। 
ছান্র-ছান্রগণ যাহাতে স্বদেশ ও সভ্যতার মূল ধারাটিসহজে জানিতে ও বাঁঝিতে পারে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা হইয়াছে । মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের ইতিহাসের তথ্য ও 
বিশ্লেষণ যতটুকু প্রয়োজন তাহা দেওয়া হইয়াছে । স্ুকুমারমতি বালক-বালিকাঁদগের 
উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় ইতিহাসের বষয়বস্তুকে যতখানি সম্ভব প্রাঞ্জল 
করিবার চেষ্টা করিয়াছি। এই গ্রন্থথানিতে ইতিহাসের আধ্দনিক গবেষণালখ্খ-জ্ঞানের 
সারমর্মের সহিত ছাত্র-ছাত্রীদের পাঁরচাত গাঁড়য়া তুলিবার প্রয়াস আছে। তবে 
. কোনভাবেই তরুণ শিক্ষার্থীদের মনকে ভারাক্রান্ত এবং বিষয়টিকে ভাঁতিপ্রদ কারয়া 
তুঁলিবার চেষ্টা নাই। এই গ্রন্থের কোন ব্রা বা অপূর্ণতা যাঁদ কোন শিক্ষক-শিক্ষিকা 
গ্রন্থকারকে জানান তাহা সাদরে গৃহীত হইবে এবং সংশোধনের চেষ্টা .করা হইবে। 
সহকমর্শ শিক্ষক-শাক্ষিকাগণ এবং ছাত্র-ছাত্রীদের {নিকট এই গ্রন্থ সাদরে গৃহীত হইলে 
আমার শ্রম সার্থক মনে কারব। ইতি-- 18 
| বিনীত 


পশচশে বৈশাখ, ১৩৯৪ 
'চিশে বৈশাখ, ১৩ কার 


HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX 


CHAPTER I: Geography and History—Chief Ppbysical 
features—main ethnic elements— influence" of Geography on 
History— the fundamental unity—source of ancient Indian 
History. এ ক 
CHAPTER Il: Dawn of Indian Civilization—Palaeolithic, 
Mesolithic and Neolithic stages of culture—Harappan civiliza- 
tion—chief features, antiquity, extent, urban character, town 
planning— social, economic and religious life— relations with the 
outside world. - 

CHAPTER Ill: The Vedic Ase—the Aryans, homeland, 
literary works—Social, economic, religious life and political life of 
the Ris-Vedic Aryans—later developments—expansion of Vedic 
culture—beginning of Iron Age. 

CHAPTER IV: Protest movement—social, economic and 
religious causes of the movement—]Jainism and Buddhism—lives 
and teachings of Mabavira and the Buddha. 

CHAPTER V: The Ase of Imperialism and Political Unifi- 
cation— Sixteen Mahajanapadas—rise of Magadha from Bimbisara 
to the Mauryas—Chandragupta—Asoka—invasions of India by 
foreigners—Persian invasion—Alexander’s invasion and its effects 
reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pablavas— 
Social and economic condition under the Mauryas—history of the 
Kushanas—the Satvahana empire—bhistory of the Gupta empire 
_—Samudragupta—Chandragupta II—Fa-Hien— causes of the fall 
of the Gupta empire—Gupta culture. 

CHAPTER VI: Struggle for Domination—North India— 
Hunas—rise of Gauda under Sasanka—Harsavardhana—Pratihara 
and Pala empires—tripartite struggle—important Pala and Sena 
rulers. Deccan—the early Chalukyas of Badami—Pulakesi TI— 
the Rashtrakutas—South India—the Pallavas of Kunchi—the 
Cholas of Tanjore. 

CHAPTER VII: 0) Social, economic and cultural life from 
the 7th century A.D. to the 12th century A.D. (ii) Commercial 


and cultural contacts with outside world. 


€ ৮) 


CHAPTER VIII : . Medieval India—the sultanate period— 
_ advent of Islam in India—Arab conquest of Sind—beginning চি 
Muslim rule—foundation of the Delbi Sultanate—Kbhbalji imperial- 
ism—Muhammad bin Tughluq—Firuz Tughlua—invasion of 
Timur—the Sayyids and Lodis. 5 
CHAPTER IX: Rise of some Regional Powers—(i) Bengal, 
(i) Bahmani Kingdom, (iii) Vijaynagar empire. Impact of Islam 
on India during the Sultanate Period—Sufism—Bhakti cult— 
— religious teachers—art, literature and culture. 
CHAPTER X: The Mughal Age (15261707): Origins of 
the Mughals—foundation of. the Padshahi by Babar—Mugsbhal— 
Afghan contest—Sher Shab—Akbar—Jahangir and Shah Jaban— 
Aurangzeb—activities of the European trading companies. 
CHAPTER XI: India under the Mughals—political unifi- 
cation—administration—trade and industry— cultural life. 
CHAPTER XII: Decline and disintegration of the- Mughal 
empire—invasion of Nadir Shah and its effects— growth of 
regional powers—Bengal, Hydrabad, Mysore, Awadh, Sikhs and 
Marathas—third battle of Panipath—its impact. $ 

CHAPTER XIII: Growth ‘of European commerce and con- 
flict among European Companies—Anglo-French conflict in the 
Deccan—its results—causes of French failure. Growth of East 
India Company’s commerce and political power in Bengal till 
1765. British Imperial Expansion—Marathas, Mysore, Subsidiary 
Alliance, Sikhs—annexation of the Punjab—Dalhousie and im- 
perial expansion—novel features. 

CHAPTER XIV: Administrative Foundations—growth of 
British political power till 1765—implications . of Dewani and 
Dyarchy, Growth of centralisation—Hastings to Cornwallis 
new judicial and police system—land Tevenue—three types of 
arrangements—their broad effects. Industry and Trade—the 
cultural scene—English education—social and cultural movements. 


CHAPTER XV: Peasant unrest and uprisings—Wababi 
and Farazi movements—Tribal movements—Kols and Santhals— 
The Revolt of 1857—causes, extent of popular participation— 
leadership and nature of the revolt. 


 বিষয়সূচী 


প্রথম অধ্যায়ঃ ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইতিহাস £ ১--১১ পৃঃ 
-ভারত উপ-মহাদেশের প্রাকৃতিক পাঁরবেশ ও জনগোচ্ঠী-_ভারত 
ইতিহাসের উপর ভৌগো?িক পরিবেশের প্রভাব_-ভারতের মৌলিক 
এক্য_ প্রাচীন ভারতীয় ইীতহাসের উপাদান-__অন[শীলনী। 
দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব ৪. ১২-১৯ পুঃ 
পুরাতন, মধ্য ও নব্য প্রস্তর যূগ- হ্রপ্পা সভ্যতা-_হর*্পা সভ্যতার 
পরিচয়__হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীনত্ব__নগর পাঁরকজ্পনা__গৃহ পাঁরকল্পনা 
সামাজিক জীবন-_-অর্থনৌতিক ও ধমপঁয় জীবন--বহির্বিশ্বের সাঁহত 
সম্পর্ক-_হরপ্পা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য__হরপ্পা সভ্যতার 
ধ্বংসের কারণ_-অনুশীলনী। 
তৃতীয় অধ্যায় £ বৈদিক যুগ ঃ ২০-২৮ পৃঃ 
আর্ধদের আঁদ বাসভূমি ও আদিগ্রন্থ খকৃবেদ--সংাহতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক 
ও উপানষদ-_সত্র সাহিত্য-_খক্বেদের যুগে আর্ধদের রাজনৈতিক 
জশবন-_সামাঁজক জীবন--অর্থনৌতক জীবন--ধমীয় জীবন__ 
পরবতর্ণকালের পাঁরবর্তন-_ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক সভ্যতার 
বিস্তার__লৌহয;গের সচনা__ ইহার গুরত্ব__অন্দশীলনী। 
চতুর্থ অধ্যায় ? প্রতিবাদী আন্দোলন ঃ ২৯-৩৭ পৃঃ 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধমপঁয় কারণ-_জৈনধর্ম ও মহাবীর-_জৈন 
সাহত্য_ব্বদ্ধের জীবন ও ধর্মমত-বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য-জৈন্য ও 
বৌদ্ধ ধর্মের তুলনামলক বিচার-_ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জৈন 
ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব__অনুশীলনী। 
পঞ্চম অধ্যায়ঃ সাআাজ্য ও রাজটনতিক এঁক্যের যুগ £ ৩৮৬৮ পৃঃ 
ষোড়শ মহাজনপদ ও মগধের উখান-চন্দরগুপ্ত মৌর্য-মৌর্য যুগে শাসন- j 
ব্যবস্থা--মেগাস্থনিসের িবরণী__অশোক--অশোকের ধন্ম-_বিশ্বের 
. ইঁতহাসে অশোকের স্থান । ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ-_পারাসিক আব্রমণ 
__আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ-_আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের 
ফলাফল-_মোর্য যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জাবন_ইউরোপ ও 
, এশিয়ার সাহত ঘানষ্ঠ সম্পর্ক-_মৌর্য শিল্পকলা । কুষাণ সাম্রাজ্য 
কাঁণচ্ক--ভারতের সাঁহত বাঁহার্বশ্বের ঘানষ্ঠ যোগাযোগ__সংস্কীততে 
কুষাণ যদ্গের অবদান--শেষ কুষাণ রাজাগণ। সাতবাহন সাম্রাজ্য_ 


(viii ) 
গপত সাম্রাজ্য__ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত-_-সমদ্রগ্প্ত__দ্বিতীর চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্ৰমাদিত্য 
_ ফাণহয়েনের ববরণ--পরবরী গঢুপ্তরাজগণ-_গঢুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের 
কারণ-_গুপ্ত সভ্যতার বৌশল্ট্য-_অনুশীলনী। 
বষ্ঠ অধ্যায় £ উত্তর ভারত £ < ৬৯--৮৬ পৃ 
রাজনৌতক আধিপত্য প্রাতঞ্ঠার সংগ্রাম__শশাঙ্ক-__হর্ষবর্ধন-__হিউয়েন 
সাঙের ববরণ-_রাষ্টুকুট-পাল-প্রাতহার 'ন্রিপাক্ষিক দ্বন্দ__পালরাজগণ 
__সেনরাজগণ | দাক্ষিণাত্য - বাদামীর চালক্যরাজগণ-_রাষ্ট্রকুটগণ__ 
কল্যাণের চালদুকাগণ--দাক্ষণ ভারত-_পল্পবরাজগণ-_চোলরাজগণ-_ 
| অন্শীলনী। . 
সপ্তম অধ্যায়ঃ শ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত 
সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ঃ ৮৭-৯৯ পৃঃ 
উত্তর ভারত-_সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম স্যাহত্য ও শল্প-_দাক্ষণ ভারত 
সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহত্য ও ?শল্প- বাহীর্বম্বের সাহত 
বাঁণাজ্যক ও সাংস্কীতক যোগাযোগ-_পাশ্চম এাশয়া ও ইউরোপ 
মধ্য এশিয়া-তব্বত-__দাঁক্ষণ-পনর্ক এীশরা- সুবর্ণভূম__ চম্পা ও 
কম্বোজ রাজ্য-__শৈলেন্দ্র_মাজাপাাহত, মালাকা ও বলীরাজ্য-__1সংহল, 
বরঙ্মদেশ ও শ্যামদেশ_ অনুশঈলন?। 7 
অষ্টম অধ্যায় ৪ মধ্যযুগের ভারত ঃ ১০০-১২৬ পৃষ্ট 
মধ্যযুগের নামকরণ-_সজুলতানী যুগে ভারত ইতিহাসের উপাদান-_ 
মুসলমানদের ভারতে আগমন এবং আরবদের পিম্ধযীবজয়--মৃসলমান 
শাসনের সাত্রপাত__মাহমহদের ভারত আক্রমণ--ইহার ফলাফল-_ 
আলাবর;ণী ও ভারত-দল্লী সুলতানার প্রাতষ্ঠা_ মহম্মদ ঘুরীর 
ভারত আভযান-_মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যু এবং স্বাধীন দদিজ্ল সুলতানার 
প্রতিষ্ঠা--সুলতান' রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ও বৈদোশক বিপদের. প্রকাত_ 
খলজী সাম্রাজ্যবাদ-_-আলাউদ্দন খল্জী-_সাম্রাজ্য দিস্তার-_প্রশাসাঁনক 
ব্যবস্থা__অর্থনৈতিক সং্কার-_আলাউীদ্দিনের চরিত্র_মহম্মদ-বন. 
তুঘলক--ফিরোজ তুঘলক-_তৈমুরের ভারত আরুমণ--সৈয়দ ও 
লোদী বংশ__অননুশলনা। 
নবম অধ্যায় ঃ কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উত্থান £ ১২৭-১৪৮ পৃঃ 
বাংলা-_সামস্ুদ্দিন ইলিয়াস শাহ--_সিকান্দর শাহ্‌-_গিয়াসউীদ্দন 
আজম শাহ্‌_রাজা গণেজ ও তাঁহার বংশ-_হাবসী শাসন-_হূসেন শাহ্‌ 
-_নসরত শাহ্‌। বাহমনী রাজ্য-_বাহমন শাহ্‌-_বিজয়নগর-বাহমনী 
দ্বন্দের কারণ- আহম্মদ শাহ্‌ঁূতৃতীয় মুহম্মদ শাহ্‌ ও মাহমুদ 
গাওয়ান। বিজয়নগর-হরিহর ও বৃুক্কা--ছিতীয় হাঁরহর-_ দ্বিতীয়: 


(ix ) 


দেবরায়__কৃষ্ণদেব রায়_বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা-_সামাজক, 
অর্থনৌতিক ও সাংক্কাঁতিক জীবন। সুলতানী যুগে ভারতীয় সভ্যতার 
উপর ইসলামের প্রভাব-__সুফবাদ-__ভান্তবাদ-_রামানুজ, রামানন্দ 
কবীর, চৈতন্যদেব ও নানকদেব-ফাসাঁ ও উদ‘ সাহিত্য--শিজ্প 
প্রাদোশক সাহত্য-প্রাদৌশক শিল্প__অনুশীলনী । 

দশম অধ্যায়? মুঘল যুগ £ ১৪৯-১৮৯ পুতি 
মুঘল ইতিহাসের উপাদান_-মুঘলদের উৎপাত্ত-_বাবর-মুঘল . 

. পাদশাহীর প্রীতষ্ঠা-_পানিপথের প্রথম যুদ্ধ_খান:ুয়ার যদ্ধ_ঘর্ঘ'রার 
যগ্ধ_তুজ্‌ক-ই-বাবরী বা বাবরনামা_মুঘল ও আফগানদের মধ্যে 
আধিপত্যের লড়াই__হমায়ূন_শের শাহ শাসনব্যবস্থা-শের শাহের 
অবদান-_-আকবর--আকবরের রাজপূত-নগীত-_সাম্রাজ্য বিস্তার_ শাসন 
সংগঠন-_শাসন-সংস্কারের বোশষ্ট্য_দাীন-ই-ইলাহাী-_শিল্প ও 
সাহত্যের . পণ্ঠপোষকতা-_-জাহাঙ্গীর-_শাহ্‌জাহান-_আরঞ্জেব__ 
উত্তরাধকার-সংকরান্ত যুদ্ধ__ধমপঁয়-নীতি-_জাঠ, বুন্দেলা, সৎনামী, শিখ” 

ও মারাঠা বিদ্রোহ-__দাক্ষিণাত্য-নীত-_আরঙ্গজেবের চরিত্র বিচার 
ম:ঘল সাম্রাজ্যের পতনে আরঙ্গজেবের দাঁয়ত্ব_শিবাজ--মারাঠা রাজ্যের 
প্রতণ্ঠা--শিবাজাীর শাসনব্যবস্থা--শিবাজার ম,ল্যয়ন। ইউরোপায় 
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং তাহাদের কাাবলী_অনুশীলনী। 

একাদশ অধ্যায় £ মুঘল যুগে ভারতের ভাবস্থা £ ১৯০-১৯৯ পূঃ 
রাজনৈতিক এক্য--শাসনব্যবস্থা_-ভূমি-রাজস্থ ব্যবস্থা--জায়গারদার-_ 
বিদেশীদের চোখে গ্রামীণ ভারত-_শিল্প ও বাণিজ্য-__মনঘল যুগের 
সংক্কৃতি স্থাপত্য, চিত্ৰকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্য_প্রাদোঁশক সংক্কাত_ 

" অনুশীলনী ৷ রা 

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ মুঘল জাআজ্যের পত্ন ৪ ২০০-২১৮ পৃঃ 
পতনের কারণ-_আন্চালক শান্তর উদ্ভব- হায়দ্রাবাদ_-অযোধ্যা_ বাংলা 
- মহপশবর-_শিখ রাজ্য। মারাঠাদের উথান ও পতন (১৭৬১ পযন্ত) 
_ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ-_ইহার ফলাফল-_অন:শীলনী। 

ত্ৰয়োদশ অধ্যায় £ ২১৯-২৪৮ পুঃ 
ইউরোপীয় বাঁণজোর অগ্রগাঁত এবং ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রতিদ্বান্তা 
ইঙ্গ-ফরাসী প্রাতদ্বান্ঘিতা-_কণটিক যদ্ধ-কণটিক যুদ্ধের ফলাফল 
ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণ--বাংলায় ব্রিটিশ প্রতুত্ব স্থাপন--ইংরেজ ইস্ট- 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যে উন্নীত--নবাবদের সাঁহত সংঘর্ষ 
গসরাজ্‌দ্দৌলার সাঁহত বিরোধের কারণ--পলাশীর যুদ্ধ-_-ইহার ফলাফল 
-_ মীরজাফর-_-মশরকাশিম--মীরকাশিমের সাঁহত ইংরেজদের সংঘর্ষ_ 


(5) 


বজ্সারের যুদ্ধ__ইংরেজদের দেওয়ানী লাভ । ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের. {বস্তার 
ইঙ্দ-মারাঠা দ্ন্ৰ__ইঙ্গমহীশর ছশ্ছ__ওয়েলেসলী ও অধীনতামূলক 
মিন্রতা- ইঙ্গশথ ছন্দ__রাঁজৎ 1সংহ-_ইঙ্গবীশখ যদ্ধ ডালহৌসীর 
সাম্রাজ্যবাদী নীত-_ইহার বৌশষ্ট্-_-অনুশীলনী। 
চতু্দশ অধ্যায় 8. | ২৪৯--২৭৭ পৃঃ 
ব্রাটিশ শাসনের ভীত দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈত-শাসনের প্রাতষ্ঠা-_-ইহার 
ফলাফল-_শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীকরণ-_হেস্টিংস হইতে কর্ণওয়ালশ-_ 
নূতন বিচার ও পনীলস বিভাগ গঠন-_ভাঁম-রাজস্ব নপাতি--চিরদ্থায়ী, 
রায়তওয়ারী ও মহলওয়ারী বন্দোবস্ত--শিশ্প ও বাঁণজ্য-_সাংস্কৃতিক 
জগৎ__শক্ষা-_সামাজক্ত ও সাংস্কাতিক আন্দোলন-_বাংলা ও মহারাষ্ট্র 
. _অনুশীলনী। 
পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ ২৭১-২৮৪ পৃঃ. 


কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ_-ওহাবী ও ফরাজশ আন্দোলন-_ওহাবী 
আন্দোলন--ইহার চারন্র--ফরাজী আন্দোলন-_পূব ও পশ্চিম বাংলা 

- ইহার প্রভাব। উপজাতি আন্দোলন-_কোল ও সাঁওতাল বিদ্রোহ 

১৮৫৭ খ্রীঃ মহযাবন্ধোহ--বিদ্রোহের.কারণ-_কর্তীত__নেতৃত্ব_বিদ্রোহের 
প্রকীত-_অন;শালনণী ৷ 
ভারত ইতিহাসের কালপঞ্জী ঃ 77 র 
বংশ তালিক। £ 


iv—vill | 
মগধের রাজবংশাবলী-_গণপ্ত বংশ--খলজৌ বংশ__তুঘলক বংশ--সৈয়দ | 
ও লোদী বংশ-_পেশোয়া বংশ ৷ | 


পরিশিষ্ট £ 


স্ৰম গ্যাস ih 
ভৌগোলিক পরিবেশ ও ইতিহাস 
( Geography and History ) 
ভারত উপমহাদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জনগোষ্ঠী ( Physical 
features and ethnic elements ) 2 fo 
প্রকৃতি ও ইতিহাসের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘানষ্ঠ। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগ্াল__ 
ভৌগোিক অবস্থান, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, ভূ-প্রকাত, জলবায়; ইত্যাদি-যে কোন 
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নত 
মহাসাগর 


দেশের ইতিহাসের গাঁতপথকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষ এই 
[সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। বিশাল দেশ এই ভারতবর্ষ । আয়তনে ইহা 


২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


রাশিয়া বাদে প্রায় সমগ্র ইউরোপের সমান এবং ইংলণ্ডের প্রায় কুড়ি গুণ ৷ দুই হাজার 
মাইল দী্ঘও প্রায় দুই হাজার মাইল 'কতৃত এই 'বিশাল ভূভাগ অুস্পন্ট প্রাকাতিক 
সীমারেখা .দারাচাহত। ভারতের উত্তরাদকে 'হমালর পর্বতমালা অতন্দ্র প্রহরীর 
রা ন্যায় দণ্ডারমান থাঁকয়া এই দেশকে দ্থলপথে এশিয়ার অন্যান্য 
িওসমা দশ হইতে দর্বাচ্ছল্ কাঁরয়া রাঁখয়াছে। উত্তর-পাশ্চমে সুলেমান ও 
ধহন্দুকুশ পর্বতশ্রেণী এবং উত্তর-প্কে আরাকান পর্বত একাদকে আফগানিস্তান, ইরান? 
রাশিয়া প্রভাত দেশ এবং অপরাঁদকে ব্ৰহ্মদেশ হইতে ভারতকে পৃথক কাঁরয়াছে। অপর 
তিনাঁদকে' রাঁহয়াছে সমুদ্র । দাঁক্ষিণ-পাশ্চমে আরবসাগর, দাঁক্মণে ভারত মহাসাগর এবং 
দাঁক্ষণ-পূর্বে বঙ্গোপসাগর । 
ভূ-বজ্ঞানীরা ভারতের প্রাক্বীতক বৌশষ্ট্যগণ্রীলকে 1বচার কাঁরয়া সমস্ত ভূখণ্ডকে মোট 
পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন £ (১) হিমালয়ের পাদদেশে অবাদ্থত অঞ্চল । কাশ্মীর, 
কাংড়া, কুমায়ুন, কম ও তরাইনহ হিমালয়ের দক্ষিণে ঢালু সমস্ত অঞ্চল এই ভাগের 
অন্তৰ্গত ৷ (২) 'সন্ধৃ-গঙ্গা-যমৃনা-ব্রক্মপুৃত্ৰ [বিধৌত ‘সমতলভূমি । উত্তর ভারতে 
রর অবা্থিত ইহা পাঁথবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশাল ও উর্বর সমতলভুমি। 
sy উত্তরে রাজস্থান, পাঞ্জাব ও *সন্ধুপ্রদেশ হইতে দাঁক্ষণে মধ্যভারত 
পর্যন্ত ইহা শবস্তৃত। (৩) মধ্যভারতের মালভূমি । গাঙ্গেয় 
সমতলভুমর দাঁক্ষিণে ও বিন্ধ্য পর্ব তমালার উত্তরে ইহা অবাস্থত। একদা এই ভুভাগের 
বোঁশর ভাগ অরণ্যময় ছিল। আদম আঁধবাসী কোল, ভাল, ম.ণ্ডা প্রভূত উপজাতির 
লোকেরা এখানে বাস কারত। (৪) দাঁক্ষণাত্যের মালভুঁম । উত্তরে শবন্ধ্যপর্বতমালা 
এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যে ইহা অবাস্িত। (৫) সহদ;র দাঁক্ষণের উপদ্বীপ 
অঞ্চল। 'কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর দাঁক্ষণ হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত ইহা [বস্তৃত। 


তিনদিক সমদদ্রবোষ্টত এবং কৃষ্ণা, গোদাবরী ও কাবেরী নদী সৌবত এই অঞ্চলে আছে 
অনেক উর্বর স্থান ও সমদ্ধ বন্দর । 


ভারতের জনগোষ্ঠী (Ethnic elements ) ৪ 
বহ জাতি, গোষ্ঠী ও উপজাতি অধদ্যষিত ভারতের কথা মনে রাখিয়া পণ্ডিতগণ 
এই দেশকে ‘তাত্বিক জাদুঘর” (ethnological museum ) আখ্যা দিয়াছেন ।৯ 
শুধ্য দৈহিক আকৃতি ও বোৌশঘ্ট্ের দিক দয়া বিচার করিয়া ভারতীয় জাতগলকে 
ছয়. ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) নোগ্রটো (58716০)১ (২) প্রটো-অস্ট্রালয়ের্ড 
( Proto-Australoid ), (৩) মঙ্সোলয়েড (11925091910), (৪) মোভটারোনয়ান 
( Mediterranean ), (6) ওয়েস্টার্ণ ব্রাকসেফালান ( Western Brachy” 
cephalous) ও (৬) নার্ডক বা আর্য (Nordic or Aryan)! কৃ্ষকায় 
খবাঁকৃতি ও নিয়নাসিকায;ুন্ত নোগ্রটো জাতির লোকেরা ভারতে প্রায় বিলপ্ত হইয়া 
p গিয়াছে । আন্দামান, আসাম ও দাঁক্ষণ ভারতের উপজাতিদের 
দৈহিক আকৃতিগত মধ্যে 'ইহাদের বংশধরদের দেখা পাওয়া যায়। চ্যাপ্টা নাক ও 
বিভাগ ১ রর 
পুর; ঠোঁট বিশিষ্ট প্রটো-অন্ট্রালয়েড বা অস্ট্রৌলয়ার আদি 
অধিবাসীদের পাত সাদশ্য আছে এমন কিছ: মানুষ দেশের বাভন স্থানে জনগোষ্ঠীর 
70 ভিনসেন্টএ, স্মিথ, অক্সফোর্ড হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া দুষ্টব্য। 


ভৌগোলিক পাঁরবেশ ও ইতিহাস রি 


মধ্যে ছড়াইয়া আছে। হারিদ্রাভ, চ্যাপ্টা নাক ও চোয়াল উষ্চু মঙ্গোলয়েড বা মাঙ্গোলীয় 


গোষ্ঠীর লোক আছে আসাম, সিকিম ও মণিপুর অণ্চলে । লম্বা মাথা, ছোট নাক ও . 
ক্ষীণ তন; মেডিটারেনিরান বা ভূমধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠীর সাঁহত সাদ্‌শ্যযডন্ত মানুষ আছে 
গাঙ্গে॥ উপত্যকা, পাঞ্জাব ও রাজপূতনার । ওয়েস্টার্ণ ব্রাকসেফালাস বা ছোট মাথার 
লোকের সঙ্গে সাদশ্যযুক্ত মানুষ দেখা যার বাংলা, বিহার, উড়ষ্যা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, 
তামিলনাড়ু ও উত্তর-পাশ্চিমা্চলে । গৌরবর্ণ ও উন্নতনাসা নাক বা" আ্ধজাতির 
লোকেরা বাস করে প্রধানত পাঞ্জাব, রাজস্থান ও উত্তর ভারতের বাভিন্ন স্থানে ৷ 
উপরি-উন্ত নির্দিষ্ট স্থানগুলি ছাড়াও বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর লোকদের ভারতের 
বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করিতে দেখা যায়। 

আকৃতি ও ভাষার দিক হইতে বিচার করিয়া ভারতের জনগোষ্ঠীকে আবার চারভাগে 
ভাগ করা হইয়াছে £ (১) আর্য বা ভারতীয় আর্য। ইহারা গৌরবণণ, দশর্ঘকায় ও 
উন্নত নািকাযুন্ত। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। ভারতের উচ্চবর্ণের 
হিন্দ্‌দের বোশির ভাগ এই শ্রেণীভুক্ত । (২) দাঁক্ষিণ ভারতের অধিবাস! দ্রাবিড়গোষ্ঠা । 
ইহারা অনেকটা খর্বকার এবং কৃষ্ণবর্ণের মান্য । ইহাদের ভাষা তামিল, তেলেগু, 
মালয়ালম ও কানাড়ী উত্তর ভারতের ভাষা হইতে পৃথক । (৩) অরণ্য ও পর্বতে বসবাস- 

কারী এই দেশের আদিম আঁধবাসীরা খবাকীত, নিগ্ননাসিকাযযুন্ত : 
জি জাগাগ ও কৃষষবর্ণের মানব । ইহাদের আঁ্টিক ভাষাও প্রথম দুই শ্রেণী 
হইতে পৃথক । কোল, ভাল, মণ্ডা, হো, ওরাও প্রভাত উপজাতি 

এই শ্রেণীর অন্তূক্তি । (8) হরিদ্রাভ গান্রবর্ণ, উচ্চ চোয়াল ও নিম্ন নাসিকাযত মঙ্গোলীয় 
জাতিগোষ্ঠীর অন্তভূর্ভি মানুষদের বেশির ভাগ হিমালরের পাদদেশ, আসাম, [সিকিম 
ও দার্জিলিং অঞ্চলে 'বাস করে।  গৃর্থা, ভুটিয়া ও খাসী উপজাতির লোকেরা এই 
শ্রেণীতে গড়ে । ইহাদের ভাষাও প্রথম তন শ্রেণীর ভাষা হইতে পৃথক। 


ভারত ইতিহাসের উপর ভোৌশোৌলিফ পরিবেশের প্রভাব ( Influence 

of Geography on Indian History ) 2 - 
ভারত ইতিহাসে ভৌগোলিক পরিবেশের প্রভাব অপাঁরসীম ৷ এই দেশের পর্বত, 
সম;দ্র, ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী ও জলবায়; ভারতের জীবন, সং্কৃতি ও ইতিহাসকে এক 
অনন্য স্বাতন্ত্য দান করিরাছে। ভারতের নাতিশীতোষ জল্বার; অনেকখানি হিমালয়ের 
অবদান। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার শদ্ক ও শীতল বায়প্রবাহ হইতে ইহা ভারতকে 
রক্ষা করে। আবার পনের শত মাইল দর্ঘ {মালয় পর্বতমালার চুড়ায় চূড়ায় যে 
বিশাল তুষার স্তুপ জিয়া উঠে তাহা হইতে ভারতের নদ-নদগুলি সারা বৎসর জল 
পাইয়া থাকে। হিমালয়ের বকে ধাক্কা খাইয়া মৌসুম বায়ন এই দেশে বারিপাত 
ঘটায়। উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ভারত পর্বতশ্রেণী ছারা বোণ্টত থাকার 
এশিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে সে নিজেকে দূরে রাখিতে সক্ষম হইয়াছে। প্রাকৃতিক 
গিরি নীমারেখার মধ্যে সে আপন মনে নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কাতি গড়িয়া 
চলিয়াছে। আবার উত্তর-পাশ্চম ও উত্তর-পূর্বের গিরিপথগুলি 
দিয়া মধ্য ও পাশ্চিম এশিয়ার কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ, ইরাক, ইরান, আফগানিস্তান 
ও পর্ব এশিয়ার বর্দদেশ, তিব্বত ও চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কাতক সম্পর্ক 


৪ স্বদেশের ইীতহাস ও সভ্যতা 


গাঁড়রা তুঁলিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের খাইবার, বোলান ও গোমাল গারপথগ্ীল 
দিয়া আর্য, গ্রীক, শক, হণ, তুকর্ণ, পাঠান, মুঘল প্রভাত জাতিগঁল ভারতে প্রবেশ 
কারয়া এই দেশের জনসমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে ॥ উত্তর-পর্কের [গারপথগাল দিয়া 
ব্ৰহ্মদেশ, তিত্বত ও চীনের সঙ্গে যুগ যুগ ধরিয়া বাণিজ্যিক ও সাংকাতিক আদান-প্রদান 
চাঁলিয়াছে। ভারতের মধ্যভাগে অবস্থিত 'বিষধযপর্বতমালা ভৌগোলিক ও রাজনোতক 
উভয় ক হইতে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত কারয়াছে। উত্তরে আধাবির্ত এবং দাঁক্ষণে 
দাক্ষিণাত্যের জলবায়ু, জীবনধারা ও সংকাতির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি কারয়া বিশ্ধ্যপবত 
রাজনৈতিক এঁক্যের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছে। যুগে যুগে উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতের 
মধ্যে রাজনোতিক এব্য স্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু সে চেষ্টা যে সম্পূণণ 
সাফল্যলাভ করে নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 
ভারতের দক্ষিণ ভাগ উপদ্ধীপের আকাতবিশিষ্ট। ইহার িনাদকে আছে বঙ্গোপ- 
সাগর, ভারতমহাসাগর ও আরবসাগর । সাগর হইতে উখত ৌস্ুমী বায়ুর প্রভাবে 
এই দেশে বৃষ্টি হয়। এই বৃষ্টির উপর ভারতের কাঁষ অনেকখানি নির্ভ'ারশাঁল । দক্ষিণ 
2275, ভারতের বিশাল উপকুলরেখা বরাবর যে জীবনধারা গাঁড়য়া 
গাছে তাহা দেশের উত্তরাংশের জীবনধারা হইতে খানিকটা 


৮৮: দিকের পর্ব ও পশ্চিম উপকুলরেখা বরাবর আছে অনেক বন্দর যাহাদের 
মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ার মালয়, বোট 


নও, জ্ুমান্ত্রা, জাভা এবং পশ্চিম এশিয়ার 
আরব, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের ন 2 


ঈ বাণিজ্যিক সম্পর্ক গাঁড়য়া উঠে । এই 
সমনদ্রপথেই চান, রোম, মিশর, সিংহল প্রভৃতি দেশের সাঁহত এই দেশের বাণিজ্য চালত ৷ 
মুঘলযুগে এই সমুদ্রপথ অরাক্ষত 


সাদ... থাকায় ইউরোপের নোবিদ্যায় পারদশপ জাতগযল 
le 7 র প্রভতি-_সম[দ্রের উপর অধিকার 


সী, 
স্থাপন করিতে ও উপনিবেশ গাঁড়; তুলিতে সক্ষম হয়। ত জন 
উপকুল দেশের স্বাধানতা বিপন্ন করে। ভারত পরাধীন হ 


ভারতের জীবনচাঁ, দাশীনক চিন্তা ও সংস্কাঁততে 
করা যায়। ভারতের প্রধান নদ-নদী সিন্ধু 
হইয়া দক্ষিণ দিকে সম:দ্ে পাড়ুয়াছে। ইহাদের গতিপথের দুই দিকে যে জনপদগ্যাল 
গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের পষ্টি যোগার এই নদাগনীল। "এদের জলধারায় উতর 
ভারতের সমতলভুঁমতে কাষকাষ হইয়া থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্য 
চলে নদাঁপথে। বিন্ধ্য ও পাশ্চমঘাট পর্বত হইতে 
নদীগুলি-তাপ্তী, নমদা, কৃষ্ণা, তুঙ্গভদ্ৰা, কাবেরী ও গোদাবরা-_দাক্ষণ ভারত ও 
সুদুর দক্ষিণ অঞ্চলের কৃষি, বাণিজ্য ও যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম । 
এদেশের নাতিশীতোষ জলবায়ু, পরিমিত বষ্ট, উর্ব'রা ভুমি সবই ্রকাতর দান। 
হিমালয় ও সমদদ্রবোণ্টত ভারতে সবসময় বৈদেশিক আরুমণের আশঙ্কা বম ছিল। 
ভূমি উর্বর হওয়ায় এবং নিয়ামত বৃষ্টিপাতের ফলে সি 
জলবায়ুর প্রভাব মানুষ অল্প আয়াসে শস্য উৎপাদন করিতে পারে। জাঁবনধারণ 
: সহজসাধ্য হওয়ায় এদেশের মান্য যুগে যুগে উন্নত সংস্কাতর স:ণ্টি কাঁরতে সক্ষম হয়। 
ধ্ম চা, দাশশীনক আলোচনা, সাহিত্য সৃষ্টি ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনে মনোনবেশ 
কিরতে তাহাদের অবসরের অভাব হয় নাই। 


নদ-নদীর প্রভাব 


১ ভৌগোলিক পারবেশ ও ইতিহাস 6 


ভারতের মৌলিক এক্য ( Fundamental unity of India ) 2 

ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বৈচিত্র্য । এই বৈচিত্য আবার 
বিভন্ন ধরনের--প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত, ধমীয় ও সামাঁজক। এককথায় বলা 
যায় ভারত “পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ’ ( epitome of the world )| শীতল, 
উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ এই তিন ধরনের জলবায়ু ভারতে বিদ্যমান । ভূপ্রকাততেও বিরাট 
পার্থক্য রাহয়াছে। গাঙ্গেয় অববাহকা যেমন শস্যশ্যামলা তেমাঁন রাজপূতনায় উর 
থর মরুভূমি রহিয়াছে । পৃথিবীর সমস্ত মানবগোষ্ঠর নমুনা ভারতে দেখিতে পাওয়া 

যায়। নিগ্রোজাতির লোক যেমন আছে তেমাঁন আছে মঙ্গোলীয় 
বোন ও আর্ধরা। গ্রীক, শক হণ, পাঠান, মুঘল প্রভাত বিদেশীরা 
ভারতের জনসমাজে মিশিয়া গির়াছে। পাাঁথবার প্রায় সবরকম জীব-জন্তু, পশু 
পাখা, কাঁট-পতঙ্গ, গাছপালা এই দেশে দোঁখতে পাওয়া যায় । ভারতে প্রধান ভাষা 
পনেরাটি, তবে প্রচালত মোট ভাষার সংখ্যা দুই শতাধিক। এইখানে বাস করেন 
পৃথিবীর সমস্ত প্রধান ধর্মমতের অনুগামীরা। এই দেশে প্রচলিত প্রধান ধর্মগুলি হইল 
হিন্দ; জৈন, বৌদ্ধ, ইসলাম, শিখ, পারসীক ও শ্রীণ্টান। রীতি-নীতি, আচার- 
আচরণ, পাঁরধান ও খাদ্য বিষয়েও ভারতীয়দের মধ্যে অনেক বৈচিত্র্য রাহয়াছে। 
উত্তর ও দাক্ষণ ভারতের মানুষের মধ্যে সামাজক রাঁত-নীতি ও আচার-ব্যবহারে 
মিল নাই। হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও ইসলাম ধমবিলম্বীদের পোশাক ও খাদ্যে 
পার্থক্য আছে। 

‘নানা ভাষা, নানা মত ও নানা পাঁরধান+ থাকা সত্বেও ভারত ইতিহাসের মূল স্রাট 
কিন্তু একা ও সমন্বরের। ভারতবর্ষ শব্দটি হিমালয় হইতে কন্যাকুমারিকা পয 
বিশাল ভু-ভাগকে বুঝাইতেছে। এই ভূ-ভাগে যাহারা বাস করে তাহারা ভারতীয় । 

. ভারতীয় এক্যকে চাঁরভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যায় £ ভাবগত, ভাষাগত, 
রাজনৈতিক ও সাংস্কীতক। একথা স্বীকার করিতে হইবে এই ভারতাঁয় এক্য মতঃ 
ভাবগত, বচ্তুগত নয়। আর্যদের আগমনের পর হইতে ইংরেজ অধিকারের পা 
পযন্ত যুগে যুগে ভারতে বিদেশীরা প্রবেশ কারয়াছে। এক? 


শক, তুকাঁ, পাঠান, মূঘল ও ইংরেজরা এই রর ডান নী 
ভারত সত টা 
করিয়াছে। এদেশীয় ও 'বিদেশী সভ্যতার সমন্বয়ে নতেন অপাঁরবাতত রহিয়া 


মাছে। তবুও বলা যায় ভারতীয় সভ্যতার মল চারিত্ 
গিরাছে। বিদেশীরা ভারতীয় সভ্যতাকে পৃণ্টে করিয়াছে নদ টে 
পরিবর্তন ঘটাইতে পারে নাই। এক ্রান্কৃতিক পারবেশে উঠা স্বাভাবক। 
সভ্যতার অংশীদার ভারতীয় জনগণের মধ্যে এক্যবোধ গড়িয়া ধক্যকে পট 
এদেশের কব, দার্শীনক ও সাহিত্যিকরা যুগে যুগে এই টা ধরয়াছেন। 
করিয়াছেন। তাঁহারা সমগ্র দেশকে এক অখণ্ড সত্তা j 


ভাবগত 


(১) উত্তরং যদ: সমুদ্রস্য 
চি হিমাদ্রেশ্চৈব দাক্ষিণম-। 
বষং তদ্‌ ভারতং নামঃ ালয়ের দাক্ষিণে ভারত । সেখানে 
ভারতী যন্ত সম্তাত ॥ বিষ্ণুস্‌রাণ। সমর উত্তরে, হিম পৃ 
ভরতসন্তান ভারতীয়রা বাস করে । 


৬ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা পর 


গবদেশপীরা ভারতের এই এক্যকে স্বীকার কাঁররাছেন। জনমনে এক অখণ্ড ভারত 
সত্তা বিরাজমান রাহয়াছে। 
ভারতীয় এক্যের ধদ্ধতীয় মূল সূত্রটি হইল ভাষা। ভারতীয় ভাষাগনীল 
ভারতীয় এক্য প্রাতষ্ঠা করিয়াছে। শ্রীণ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে প্রাকৃত' ভাষা দেশের 
মধ্যে এক্য প্রতিষ্ঠা কাঁরতে সক্ষম হয়। দেশের 'বাভন্ন প্রান্তে প্রাকৃত ভাষায় উৎকীর্ণ 
দশলাঁলাপতে সম্রাট অশোক তাঁহার আদর্শ প্রচার করেন। পরবতাঁকালে সংগ্কৃত ভাষা 
রাষ্ট্র ভাষার স্থান গ্রহণ করে। সংস্কৃত ভাষায় দরকারী কাজকর্ম 
পাঁরচাঁলত হইত। গ্যপ্তযুগে এই ধারা পূর্ণতা পায়। যাঁদও 
উত্তর-গৃগুষূগে দেশ ছোট ছোট রাজ্যে বভন্ত হইয়া পড়ে, সংদ্কৃত রাষ্ট্রভাষা হিসাবে 
করা থাকে। সংকৃত হইতে ভারতীয় ভাষা সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। ভারতের 
দুইখান মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত দেশের এক্য প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হইয়াছে। 
সংস্কৃত ভাষায় {লাখত এই দুই মহাকাব্য পরবর্ণকালে স্থানীয় ভাষায় অন্যাদত হর 
এবং দেশের মধ্যে ভাবগত ও সাককাঁতক এক্য প্রাতষ্ঠা কাঁরতে সাহায্য, করে। 
আধ্মানক কালে ইংরাজী ভাষা ভারতীয়দের মধ্যে িলন-সেতু রচনা করিয়াছে। 
ভারতের কাঁব, শল্পী ও দার্শীনকরা যুগে যুগে রাজনৈতিক একের স্বপন 
দোখয়াছেন। তাঁহারা এই আদর্শ প্রচার কাঁরয়াছেন। আস্মাদ্র-হমাচল এক রাষ্ট্রের 
পাঁরকল্পনা তাঁহারা রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা চক্রবতণ” সম্রাটের জয়গান করিয়াছেন। 
রািনোতিক aL গুপ্ত, খলজী, তুঘলক, মুঘল, ইংরেজ শাসকগণ ভারতব্যাপা 
সামজ্য গাঁড়যাছেন। বলাবাহুল্য, একই এঁতহাঁসক অভিজ্ঞতায় 
ভারতীয়দের মধ্যে এক্যবোধ শান্তশালা হইয়াছে। সারা দেশে একই ধরনের শাসন, 
আইন, বিচার ও রাজস্ব ব্যবস্থা ভারতীয়দের মনে এক্যবোধের সাঁণ্টি করিয়াছে। 
আধ্নককালে ব্রিটিশ শাসন, বিচারব্যবস্থা, আইন, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা- রেলপথ 
নদীপথ, রাস্তাঘাট, টোলগ্রাফ,, টৌলফোন ইত্যাঁদ-_নূতন এক্যবোধের সৃষ্টি করে। 
ইংরাজী শিক্ষার প্রসার এবং ইংরেজদের এবরুণ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামের আঁভিজ্ঞতা এই 
এক্যবোধকে আরও জোরদার কারয়াছে। 
. সবেপিরি, বহ: পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্বেও একথা স্বীকার কাঁরতে হইবে, সমস্ত 
ভারতীয় জনগণ একই রকম অর্থনোতিক কর্মকাণ্ডের অংশীদার, একই ধরনের খাদ্য 
ও পানীয় গ্রহণকারী ও প্রায় একই ধরনের জাবনযাত্রা নির্বাহ 
করিয়া থাকে। অর্থাৎ ভারতীয়রা একই সংকৃতির ধারক ও * 
বাহক। সুতরাং সারা ভারতব্যাপী ‘আমরা 'াবধের মাঝে মিলন’ দেখ, বৈচিত্যের 
মধ্যে একোর সুর ধ্বনিত হর । ' - 


ভাষাগত 


সাংস্কৃতিক 
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প্রাচীন ভারতাঁয় ইতিহাসচচরি সবচেয়ে বড় অস্থাবধা হইল ইহার কোন লিখিত 
ইতিহাস নাই । অনেকে মনে করেন ভারতীয়দের ইতিহাসবোধ ছিল না। সেইজন্য 


ভৌগোলিক পাঁরবেশ ও ইতিহাস ৭ 


তাঁহারা অন্যান্য জাঁতর মত ইতিহাস লেখেন নাই।৯ আবার কেহ কেহ ইহার অন্য 
ব্যাখ্যা দিয়াছেন। এঁতহাসিক স্যার যদ.নাথ সরকারের মতে হিন্দুরা ইহকাল ও 
জাগাঁতক ঘটনাকে প্রাধান্য দিত না বাঁলয়াই হীতহাসকে উপেক্ষা করিয়াছে এই 
ব্যাখ্যা সর্বজনগ্রাহ্য নর। শিল্প ও সাহিত্যের অন্যান্য দিকে তাহারা যথেষ্ট আগ্রহ 
দেখাইয়াছে। অনেকের ধারণা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস অযত্তে বা বৈদোৌশক আক্রমণে 
ধ্বংস হইয়া গিয়াছে! যাহা হউক, একথা স্বীকার করা যায়, প্রাচীন ভারতে হীতহাসের 
উপাদান, ইতিহাসের ধারণা ও ইতিহাস রচনার পাঁরবেশ {ছল। শুধু ইতিহাস লেখা 
হয় নাই। তবে যে সমস্ত উপাদান পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাস রচনা করা কঠিন কাজ. হইলেও একেবারে দুঃসাধ্য নয়। আধূনিককালে 
পাণ্ডতেরা প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, ?শলাীলীপ, মাদ্রা, সাহিত্য, রাজকাহনী ও 
বিদেশীদের রচিত শীববরণী হইতে সেই ইতিহাস উদ্ধার কারয়াছেন। এই 
উপাদানগুলিকে মোট চারিভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) প্রত্বতাত্বক উপাদান, 
(২) প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্র, (৩) সমকালণন এঁতহাসক রচনা ও (9) বিদেশী 
গযটকদের বিবরণী । 

(১ প্রত্থতাত্বক উপাদান £ প্রত্রতাত্বিক উপাদানগযীলকে আবার চারিভাগে ভাগ করা 
যায় £ (ক) প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ, (থস্থাপতা ও ভাস্কর্য; (গ) লেখ ও (ঘ) মবদরা। 

(ক) প্রাচীন সভ্যতার ধৰংসাবশেষ £ ভারতের বাভন্ন প্রান্তে খননকার্যের ফলে 
অনেক প্রীতহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। দসিম্ধু ও পাঞ্জাবে খননকার্ষের ফলে 
মহোঞ্জাদারো, হরপা, পাওয়া গিরাছে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার প্রাচীন সভ্যতা ! সাঁচা, 
I সারনাথ, তক্ষশীলা ও কোশান্বী প্রভৃতি স্থানে খননকার্যে'র 
তত গড় ইত্যাদি ফলে বৌদ্ধ যুগের অনেক প্রীতহাসিক তথ্য 09 
স্থানে প্রাপ্ত গতহাসক আসিয়াছে । বে,লপুরের কাছে পাণ্ডু রাজার টাব এবং বেড়াচাঁপার 
তথা চন্দ্রকেতুর গড় আবিচ্কারের ফলে ওঁ সমস্ত এলাকার মানুষের 


ছে। 
(খ) প্রাচীন যৃগের স্থাপত্য ও ভান্ক্' ঃ খননকার্ষের ফলে মাটির নাচে অনেক 
ও 

ভাদকর্ষ ও দ্থাপত্য মুর্তি, মান্দর, পোড়ামাটির কাজ ও রে রে 
তাহা ছাড়া পাওয়া *গরাছে শিল্পের অন্য কত ও 
রাজনোতিক ইতিহাস রচনায় এইগীল তেমন কাজে লাগে না। তরে শিল্প-ং্কাত 
ধর্মের হীতহাস রচনায় এইগুনলির মূল্য অপাঁরপীম ৷ গর প্রস্তর নির্মিত 
be স্তুপ, সারনাথের বৌদ্ধাবহারঃ চোল ডি ত EE বহনকারী 

মন্দির ন ্ ম্ধার 1 

দর, পাঞ্জাব ও কান্দাহার অণ্চলে প্রাপ্ত গান্ধার ছলেন। তান ভারতীয়দের 


. ইীতহাসবোধের অভাব লক্ষ্য কারয়াছেন।  হন্দগণ 
র তহাণিসক তথ্যের 
. রাষ্জন্যব্গের কালানক্ামক ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ! এ 


৯) মিম জ্ঞানতাপন আলহিরুণঈ ১০০০ এই দেশেছেন পৃহন্দুরা আতিহাসিক পারদ্প 
ইতহাসবোধের অভাবের কথা উল্লেখ কারয়াছেন। তিনি রি টি কাঁরতে যর নেয় না। যাঁদ 
বুঝে না। তাহারা রাজাদের গঁতহাঁসিক পরম্পরা অনংযায় বিড অবস্থায় তাহারা গল বলতে শুর 
তাহাদের এাঁতহাসক তথ্য দিতে বলা হয় ও বাধ্য করা হয় তখন এীতহাঁসক ফ্লীট (৪169)-৩ 'ন্দঃদের 
করে। সাচাও (৪০১৪৭), আলাঁবরুণী, ১ম খ' ই রচনার প্রতি উদাসীন ; তাহারা 


জন্য চাপ দিলে তাহারা ক*পনা 


ও কংবদন্তীর আশ্রয় গ্রহণ করে।' 


" স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


মীর্তগীল ধর্ম ও শম্প-সংদ্কীতর হীতহাস রচনায় অপাঁরহাষ উপাদান। স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য দৰ্শন হইতে সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 

_ (গ) লেখ (193০7191903) ৪ প্রত্রতাত্বক উপাদানগীলর মধ্যে লেখ-এর স্থান 
সর্বাগ্রে । প্রাচীনকালের রাজারা তাঁহাদের কীর্ত-কাহনন প্রস্তর, তার বা ব্রোঞ্জ ফলকে 
খোঁদত করিয়া রাখতেন । এইজন্য সোনা, রূপা ও লোহার ব্যবহারও প্রচালত ?ছল। 
এই লাপগ্ীল হইতে রাজাদের রাজত্বকাল, সমকালীন ঘটনাবলী, সমাজ ও অর্থনশীতি 

সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যার। ব্রাঙ্গী ও থরোজ্ঠী ভাষায় উৎকীণ 
লেখ £ ধহর,তাম, অশোকের 'শলালাপগুনল তাঁহার শাসনকালের. সবচেয়ে বড় 
দেহা পাও এ্রীতহাঁসিক উপাদান। ইহা ছাড়া বহ: ভারতীয় রাজার লেখ 
পাওয়া গিরাছে। কলিঙ্গরাজ খরবেলের হাতিগুষ্ফা লাঁপ, 
হারষেণ রচিত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশান্ত, সাতবাহন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা গৌতমাপান্র 
সাতকার্ণর নাক প্রশান্ত, চাল.কারাজ দ্বিতীয় পূলকেশীর আইহোল 'শলালীপ,১ 
হর্ষবির্ধ'নের তাম্রালাঁপ, শশান্ছের গঞ্জামলাপ ও উমাপাতধর রচিত বিজয়সেনের দেওপাড়া 
্রণান্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাঁশ্চম ও দাঁক্ষণ-পূ্ব এশিয়ায় প্রাপ্ত লেখ হইতেও 
ভারত ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করা হইরাছে।৩ 
ঘা সধদ্রাঃ মুদ্রা প্রাচীন ভারতের হীতহান রচনায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
উপাদান। প্রাপ্ত মুদ্রার বিশ্লেষণ হইতে তৎকালীন রাজা, 'রাজবংশ এবং 
সেই যুগের অর্থনোতিক, সামাজিক 
ও ধমপঁয় জীবনের অনেক তথ্য 
পাওয়া যায়। মুদ্রার গঠন-রত 
হইতে বৈদোশক প্রভাবও 'নর্ণয় করা 
যায়। কুষাণ ও গুপ্ত যুগের মুদ্রায় 
রোমান ম.দ্রা-রীতির প্রভাব দেখা যায়। 
পরাচীনকালের মর প্রাচীন ভারতের এমন অনেক শাসক 
আছেন যাহাদের পরিচয় শুধ ম:দ্রা হইতে পাওয়া যার । আমরা প্রাচীন মদ্রা হইতে 
ইন্দো-গ্রীক, শক, পহলব ও কুষাণ যুগের ইতিহাস পাই । : 
(২) প্রাচীন সাহিত্য ও ধর্মশাস্ £ ভারতের প্রাচীন সাহিত্য বেদ, 
রাহ্মণ, আরণ্যক, বৌদ্ধ পিক, জাতক ও জৈন সত্তর গ্রন্থগলি হইতে প্রা 
প্রাচীন সাহিত্য ও. রাষ্ট্র, সমাজ, অর্থনীতি ও ধম“ সম্পর্কে বহ: 
ধর্মশাস্ম গিয়াছে। ইহা ছাড়া ধর্মশাস্ত, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতে অজস্র 
এঁতিহাসিক তথ্য আছে। সিংহল ইতিবত দাঁপবংশ ও মহাবংশে ভারতীয় বৌদ্ধদের 
কথা আছে। এইগলি হইতে সযত্বে উপকরণ সংগ্রহ কার 


য়া ইতিহাস রচনা করা হয়। 
(৩) সমকালীন এীতহাসিক রচনা £ প্রাচীন ভারতে ইতিহাস রাঁচত হয় নাই 


ঠিকই, তবে সমকালীন লেখকদের রচনায় ইতিহাসের উপাদান গঠিত হইয়াছে। বা 
(১) মহাশরের অন্তর্গত। 
(২) রাজশাহী জেলার অন্তর্গত। ৃ 
(৩) পশ্চিম এশিয়ায় প্রাপ্ত পারসেপালস, নক্স-ই-র্তম, 
ইতিহাসের উপাদান পাওয়া গিয়াছে। 


উপনিষদ, 
চাঁন ভারতের 
এ মূল্যবান তথ্য পাওয়া 


বোঁহন্তান প্রভূতি লেখ হইতে ভারত 


ভৌগোলিক পারবেশ ও ইতিহাস ২ 


যুগে রচিত অম্বঘোষের “বৃদ্ধচারত” বাণভট্রের হুর্ষচারত” কলহণের কাশ্মীরের 
ইতিহাস 'রাজতরাঁণণ', বিহলণের “বিক্রমাঙ্কচারত’”, সম্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' ও : 
= বাক্পতিরাজ রচিত ‘গোঁড়বাহ’২ বা গোঁড়বধ’ গ্রন্থগ্লি হইতে 
7 এতিহাসিক ইতিহাসের উপাদান পাওয়া যায়। কোটিল্যের অর্থশাস্ত ও 
{বশাখদত্তের 'াদ্্রোরাক্ষস, নাটক হইতে মৌর্য ইতিহাসের উপাদান 
মেলে। কালিদাসের 'রঘুবংশম” কাব্যে ও 'মালাবকাগ্রিম্ম নাটকে গ্প্ত ও শজ 
যুগের এীতহাসিক তথ্য আছে। 

(৪) দেশ পর্যটকগণের বিবরণী ও প্রাচীনকালে ভারত দর্শনে আসেন বহু বিদেশী 
পর্যটক । ইহাদের অনেকে জনশ্রযীতর উপর নিভ'র করিয়া তাঁহাদের ভারত আঁভিজ্ঞতা 
দলাঁপবদ্ধ কারয়াছেন। আবার অনেকে এদেশে দীর্ঘকাল বাস করিয়া নিজস্ব অভিজ্ঞতার 
উপর 'নর্ভ'র করিয়া বিবরণ" রাখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীনকালের ভারত পর্যটকদের মধ্যে 
ধছলেন প্রধানত গ্রীক, চৈনিক ও মুসলমানগণ ৷ রোমান ও তাঁব্বতাঁয়রা জনশ্রদাত বা 
অন্যের আভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করিয়া বিবরণী লিখিয়াছেন। রোমান এ্রীতহাসিক প্লান, 
কুইনটান কার্ট'রাস রূফাস ও তিব্বতের তারানাথ এইর;পভাবে ভারত সম্পর্কে গ্রন্থ 
রচনা করিয়াছেন। গ্রীকদের রচনা হইতে প্রাচীন ভারত সম্পর্কে সবচেয়ে বেশী _ 
তথ্য পাওয়া যায়। হেরোডোটাস ( Herodotus )১ গটাসয়াস ( Ctesias) ও 
আলেকজাণ্ডারের তিন সঙ্গী নিয়ারকাস, এ্যারিস্টোবলাস ও ওনোসবিটাস অনেক তথ্য 

সরবরাহ করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজসভার গ্রীকদত 
বিদেশীদের বিবরণী মেগাস্থিনিসের ইণ্ডিকা’, স্ট্রাবো, ডায়োডোরাস ও এ্যারয়ানের 
রচনা, প্লুটাকে'র 'জীবনী" ও টলোমর “ভুগোলে' ভারতের কথা আছে। অজ্ঞাতনামা 
গ্রীক নাবকের লেখা ‘পোরপ্লাস’* (ভারত মহাসাগরে ভ্রমণ )-এ তৎকালীন ভারতের 
অর্থনৈতিক চিন্রট পাওয়া যায় । চীনা পর্যটকদের মধ্যে তিনজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
ব্যন্তি হইলেন ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ্‌ ও ই-সং ( 1-05৪ )। ফা-হিয়েন দ্বিতীয় 
চন্দ্ৰগুপ্ত দব্রমাঁদত্যের সময়কালের, হিউয়েন সাঙ: হ্ষবর্ধনের ও ই-সং সপ্তম শতকের 
শেষাঁদকের বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন।৪ মুসলমান পয টকদের মধ্যে তিনজনের নাম 
উল্লেখ করা যায়-_আলাবরুণী, জুলেমান ও আল-মাজুদি। নবম ও দশম শতকে 
জুলেমান ও আল-মাস্গুদ ভারতে আসেন। একাদশ শতকের প্রথমদিকে আলাবরূণী 
তাঁহার ভারত আঁভজ্তা লিপিবদ্ধ করেন তাহাঁকক ই-হিন্দ (ভারত অনুসন্ধান) নামক 
গ্রন্থে । ভারতীয় ধম? সমাজ ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে এই গ্রন্থে অনেক তথ্য আছে। 


শীয় রাজা যণ্ঠ বিকমাদতযর জীবনী 
কত ভাষায় গৌঁড়বাহ রচনা করেন। ইহা কনৌজরাজ যশোবর্মন 


১১১১০ 
(১) দাঁক্ষণাত্যের চালুক্য বং 
(২) অণ্টম শতকে বাক্গাতিরাজ প্রা 
কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের কাঁজ্পত কাহিনী। 
(৩ পৃরোনাম ‘Periplus of the Erytbr 
(৪) ফা-হয়েনের গ্রন্থের নাম ফো কুয়োকি' ( 


20 Sea.’ র্‌ 
০ K০u০ki) | হউয়েন সাঙের [সউীক (37 UK) । 


অনুশীলনী 


১। এককথায় উত্তর দাও £--(ক) ভারতের আয়তন কত? (খ! উত্তর-পাশ্চম 
ভারতের তিনি গারপথের নাম কর। (গা) ভারতের মোট ভাষার সংখ্যা কত ? 
(ঘ) ভারতের প্রধান ভাষা করাট £ (ও) কাহার নামানুসারে ভারতের নাম হইয়াছে ? 
(8) ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষার- নাম ক? (ছ) কোন্‌ পর্বতমালা ভারতকে 
‘দ্বখাণ্ডত করিয়াছে ? (জ) ভারতকে “নৃতাত্বক জাদুঘর’ বলা হয় কেন? (ঝ) নৃতাঁত্বক 
{দক হইতে ভারতকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় * কি ক ? (4) আকাতি ও ভাষার দিক 
হইতে ভারতীয়রা কয়ভাগে বিভক্ত ? (ট) অর্থশাস্তের রচাঁয়তা কে? (ঠ) হর্ষচারত 
কে- রচনা করেন? (ড) রাজতরাঙ্গণীর রচাঁয়তা কে? (ঢ) ই'ণ্ডিকার লেখক কে? 
(৭) পেরিপ্লাস ক? (ত) গৌরবাহ শব্দের অর্থ কি (থ) গোঁড়বাহ গ্রন্থাট কে 
রচনা করেন? (দ) মদ্্রারাক্ষসের রচায়তা কে? (ধা কালিদাস কোন্‌ যুগের 
লোক? (৷ সম্ধ্যাকর নন্দীর গ্রন্থের নাম কি? (প) অশোকের শিলালাঁপ 
কোন্‌ ভাষায় লাখত? (ফ) আইহোল শিলালীঁপতে কোন: রাজার পিচ আছে? 
(ব) দেওপাড়া প্রশান্ততে কোন্‌ রাজার কথা আছে? (ভ) হাঁরষেণ কে দিলেন? 
তান ক জন্য বিখ্যাত ?- (ম) পাঁন্চম এশিয়ায় প্রাপ্ত এবং ভারত ইতিহাসের 
সহিত সম্পাকত দুইটি লেখের নাম কর। . (য) একজন গিথ্বতী এীতহাসিকের 
নাম কর! (র) প্রাচীন যুগের তিনজন মুসলমান পরীতহাসকের নাম কর। 
(ল) আল; বিরুণীর রচিত গ্রন্থের নাম কি? তান কখন ভারতে আসেন? 
(ব কোন্‌ গ্প্ত সম্রাটের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পারব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতে 
আসেন? (শ) আলেকজাণ্ডারের তিনজন এতহাসক সঙ্গীর নাম ক? 
(ব) হাতিগূষ্কা লিপিতে কোন: রাজার পাঁরচয় পাওয়া যায়? (স) লেখগুলি দিসে 
উপর উৎকণণ করা হইত ? 


২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £--(ক) ভারতের প্রাকৃতিক ভাগ কয়টি?" 
{বভাগগুলির পরিচয় দাও। (খঃ ভারতের জনগোষ্ঠীগ্রলর পাঁরচয় দাও। 
(গ) ভারতে দক ধরনের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায় ? (ঘ) ভারতীর সভ্যতার উপর 
পর্বতের প্রভাব আলোচনা কর। (ও) ভারতের আদিম আঁধবাসী কাহারা ? 
(চ) ভারতের ইতিহাসে সমুদ্র ও নদ-নদীর প্রভাব আলোচনা কর। (ছ) ভারতের 
জলবায়; কিভাবে জীবন ও সং্কাঁতকে প্রভাবত কাঁরয়াছে £ (জ) প্রাচীন ভারতের 
ইতিহাসের উপাদানগ্ঁলকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ক ক? (ঝ) প্রাচীন 
ভারতের লাখত ইতিহাস না থাকবার কারণ ক ? (এঃ) প্রাচীন মাত্রা হইতে আমরা 
একি ধরনের তথ্য পাই ?. (9) প্রত্বতাত্বক উপাদান কাহাকে বলে? 

৩। বিশদভাবে bj কর £-_(ক) ভারতবর্ষকে ‘পৃথিবীর একটি ক্র 
" সংস্করণ’ বলা হয় কেন? (খ) ভারতীয় হীতহাস ও সংস্কাঁততে ভৌগোঁলক পাঁরবেশের 
পভাব আলোচনা কর! tl ভারতীয় এক্যের মল সত্রগনাল কি? (ঘ) প্রাচীন 


ভোঁগোলিক পারবেশ ও ইতিহাস . SS 


ভারতীয় ইতিহাসের দুইটি প্রধান উপাদানের উপর একটি. প্রবন্ধ রচনা কর। 
(ও) দেশী পর্যটকগণ প্রাচীন ভারতের -ইতিহাস রচনায় কিভাবে সাহায্য 
কাঁরয়াছেন? 

৪। ঢাকা লিখ £-_(ক) নোগ্ৰটো জাতি (খ) প্রটো-অস্ট্রালয়েড (গ) ভারতের 
উপকুলভাগ (ঘ)- ভারতের ভৌগোলিক সীমা (ঙ)_ পারসেপালস, নক্সই-রস্তম ও 
বোঁহস্তান লেখ (5) আলেকজাণ্ডারের {তন এ্রীতহাঁসিক সঙ্গী (ছ) পৌরপ্লাস (জ) নাসিক 
প্রশান্ত (ঝ) হাঁতগ্‌ষ্ফা লিপি (এ) এলাহাবাদ প্রশান্ত (ট) দেওপাড়া প্রশান্ত 
(8)  মেগাস্থনিস (ড) ফা-হিয়েন (9) হিউরেন-সাঙ। 

€। ভারতবর্ষের রেখা-মানাচত্রের মধ্যে নিয়ালাখত 'অগ্টলগুলি দেখাও ৪ 
(ক) 'সন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্ৰহ্মপুত্ৰ বিধোঁত সমতলভূমি (খ) মধ্যভারতের মালভূমি 
(গ) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (ঘ) সুদূর দাঁক্ষণের উপদ্ধীপ অঞ্চল (৬) হিমালয়, সুলেমান 
পাণ্চমঘাট ও পূর্বঘাট গর্বতমালা। 

৬। শ্নন্যস্থান পুরণ কর ৪_-(ক) ভারতের উত্তরে _ এবং দাক্ষণে _। 
উত্তর-পাঁশ্মে __ এবং উত্তর-পৃবে _ রহিয়াছে । ভারতের দাঁক্ষণ-পাঁশ্চমে _ এবং 
দাক্ষণ-পর্বে রহিয়াছে ৷ (খ) ভূ-বিজ্ঞানীরা ভারতের প্রাকীতক বৈশিষ্ট্যগীল 


৷ দিচার করিয়া সমস্ত দেশকে মোট __ ভাগে ভাগ করিয়াছেন। (গ) ভারতের 


জনগোগ্ঠীকে দৈহিক আকৃতির ক হইতে বিচার কাঁরয়া _ ভাগে ভাগ করা যায়। 
আকৃতি ও ভাষার দিক হইতে বিচার করিলে ভারতে = জাতিগোষ্ঠী দেখা যায়। 

৭। শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশহদধ উত্তরটি কাটিয়া দাও £(ক) অশোকের 
ধশলালাঁপ -ও স্তপ্তালাপগৃলি ব্ৰাহ্মী | খরোষ্ঠী | পাল | দং্কৃত ভ'যার লিখিত । 
(খ) ভারতের দক্ষিণ ভাগ ব-দ্বীপ | উপদ্ধীপের আকৃতি 'বাশণ্ট। (গ) ভারতে 
প্রচলিত ভাষার সংখ্যা দুই | তিন শতাধিক । (ঘ) ভারতের দৈর্ঘ্য দুই হাজার | 
[তন হাজার বগ'মাইল। (ঙ) নবম | দশম | একাদশ | দ্বাদশ শতকে সুলেমান ও 
আল্াস্াদ ভারতে আনেন। (চ) রামায়ণ ও মহাভারতে ওতিহানিক ৩৪ | 
নাই। (ছ) বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থের নাম পিটক | সত [বেদ ৷ (জ) প্লান ও রা 
কাটয়াস রূফাস গ্রীক | রোমান এীতহাঁসক। স্ট্রাবো ডায়োডোরাস, এ্যাপিযান” 
প্রুটাকণ টলেম? গ্রীক | রোমান গ্রীতহাসিক। A 


ছিভীক্র অন্যান 
ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব 
( Dawn of Indian Civilization ) 


পুরাতন, মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগ ( Palaeolithic, Mesolithic and 
‘Neolithic stages of culture ) ৪ 


তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া ইতিহাস গাঁড়য়া উঠে । ভারতের আদম মানুষ ও 
তাহাদের জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। এই উপাদান প্রধানত 
এইসব মানুষদের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও কাঁরগরী যন্ত্র। যন্ত্রের য়তন, গঠনের তারতম্য 
ও যন্ত্রের জন্য ব্যবহৃত মসলার প্রকাতি বিচার করিয়া এরীতহাঁসিকগণ প্রাক-এতিহাসক 
য্গকে মোট চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন £. (১) প্ঢুরাতন প্রস্তর যুগ, (২) মধ্য প্রস্তর 
"যুগ, (৩) নব্য প্রস্তর যুগ ও (8) তাম্প্রন্তর যুগ । এইখানে প্রথম তিনটি যুগ ও 
'পরবতাঁ অংশে তগ্রপ্রস্তর যুগ বা হরস্পা সভ্যতার পাঁচ দেওয়া হইয়াছে । 

পর্ব ভারতের শোণ, পাঞ্জাবের শত্রু ও দক্ষিণ ভারতের কৃষণ-গোদাবরী অণ্লে 
প্রাচীন প্রস্তর যুগে নামত অনন্ত ও অমসণ যন্ত্র ও অন্দ্রশদ্তর পাওয়া ?গয়াছে 

(59150116710 age ) 1. এই যুগের মানুষ বনজঙ্গলে দলবদ্ধ 

রা পর বপন হইয়া বসবাস কারত। কাঁটা মাংস ও ফলম্‌ল খাইত। মৃখ- 
শিল্প ও ধাতুর ব্যবহার তাহাদের জানা ছিল না। কৃষিকা, 

'চাষ-আবাদ বা পণ7পালন কোনটাই তাহারা আয়ত্ত কারতে পারে নাই। এই অর্ধসভ্য 
“মান:ষরা নোগ্রিটো জাতিভুন্ত ছিল বালয়া অনেকে অনুমান করেন। প্রাচীন প্রস্তর যুগের 
পরে আসে মধ্য প্রস্তর যুগ ( Mesolithic age )। গুজরাট, সিন্ধু প্রদেশ, মাদ্রাজ ও 
পৃশ্চিম বাংলায় মধ্য প্রস্তর যুগের নিদশ‘ন পাওয়া গিয়াছে। এই যুগে ব্যবহৃত যন্ত্র ও 
অস্বরগযীল বেশ ছটা উন্নত ধরনের । মসণ পাথরের ফলা ও ন্যাড়র ব্যবহার ইহারা 
জানিত। জাীব-জন্তুকে পোষ মানাইতে শিখিয়াছিল। এই সময় ম:ংশিণ্পের উদ্ভব 
হয়, তবে কুম্ভকারের চক্রের প্রচলন হয় নাই। ধাঁরে ধীরে কাঁষির 
সচটনা হয়। ইহার পর আসিল নব্য প্রস্তর যুগ ( Neolithic 
৭৪2) | এই যুগে জীবিকা হিসাবে কৃষিকার্য ও পশপালনের 


মধ্য প্রস্তর যুগ 


সক্ষম ও মসূণ। 


প্রস্তর যুগের 
গুহার বা বাসস্থানের দেওয়ালে ছাঁব আঁকিয়া উহাকে শোভিত করিত HR 
“জৰালাইতে শিখিয়াছিল। সিন্ধপ্রদেশ, বৈল্যাচস্তান, দাক্ষিণাত্য ও পর্ব ভারতের 
(বহার, উড়িষ্যা ও আসামে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রা 


তাত্র-প্রাস্তর যুগ ( Chalcolithic Age ) 


হরগ্পা সভ্য! ( Harappan civilization )ঃ 
শুর; হর তাস প্রস্তর যগ। প্রস্তরানার্মত যন্ত, তৈজসপত্র ও 


০ 


নব্য প্রস্তর যুগের পর 
অপ্তশস্বের পাশাপাঁশ 


উৎপাত্ত ও বিস্তার 


ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব 3 ১৩০ 


এই যুগে লৌহ বাদে আর সমস্ত রকম ধাততুনার্মিত দ্রব্যের প্রচলন হর। ইহার মধ্যে. 
তাম্ৰ ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারই বেশী। এই তম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার 

উৎকৃষ্ট নিদর্শন সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা । সিন্ধু নদের: 
উপত্যকা ছিল এই সভ্যতার লাঁলাভুমি ৷ সিন্ধুপ্রদেশের লারকানা 

জেলার মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমার জেলার হরপ্পা ছিল এই সভ্যতার 

প্রধান কেন্দ্র। রাজস্থানে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে প্রাচীন সরস্বতী নদীর অববাহিকায় 

কালিবঙ্গানে (1511১25$0 ) হরপ্পা সভ্যতার তৃতীয় প্রধান শহর পাওয়া গিয়াছে।. : 
ইহা ছাড়া সৌরাষ্ট্, কাখিয়াবাড়, গুজরাট, রাজস্থান, সিন্ধুর চানহূডারো ও. 

আহমেদাবাদের লোথালে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । বলা যার [সন্ধ্যপ্রদেশ, 

পাঞ্জাব, গুজরাট ও রাজস্থানের বিস্তীর্ণ ভূভাগ জ:ড়িয়া এই সভ্যতা গড়িয়া 

উঠিরাছিল। অনেকের মতে, এই সংস্কৃতি পাশ্চমে ইরান ও পাকিস্তানের মধ্যবতাঁ 

সীমান্ত, উত্তরে 1হমালয়ের পাদদেশ এবং দাঁ্ষণে ক্যান্বে উপসাগর পষ'ন্ত বিস্তারলাভ 

করিরাছিল। পূর্বদিকে হারিয়ানার রূপার ও উত্তর প্রদেশের আলমগীরপ্‌রে এই 

সংক্কাতর নিদর্শন আঁবদ্কৃত হইয়াছে । 


হুরঞ্পা জভ্যতার পরিচয় ( Main features of the Harappan. 
civilization ) 8 - 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে হরপ্পা সভ্যতার আবিদ্কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । স্যার: 
জন মার্শালের নেতৃত্বে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও দয়ারাম সাহানী কর্তৃক এই সভ্যতা- 
আবিক্কারের পূর্বে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল ভারতীয় সভ্যতার সূচনা অপেক্ষাকৃত 
পরবতঁকালের। আর্দের এদেশে আগমন হইতে ইহার আরম্ভ । এই ধারণা এখন সম্পর্ণ 
পাঁরত্যন্ত হইয়াছে । হরপ্পা সভ্যতার সূচনাকাল সম্পকে” পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ - 
আছে। সাধারণভাবে গৃহীত মত অনুযায়ী শ্রীণ্টপুর্ব ৩০০০ সনে এই সভ্যতার সূচনা 
হইয়াছিল। সুতরাং সোঁদক হইতে বিচার কারলে ভারতীয় সভ্যতা 
দিনদিন পাঁচ সহস্র বৎসরের প্রাচীন এবং পাঁথবার প্রাচীনতম মিশর, 
ব্যাবলন ও আাসিরায় সভ)তাগাীলর সমকালীন । আর্যদের ভারতে - 


হরগপা সংস্কৃতির 


- আগমন, খক্‌ বেদের রচনাকাল, পাশ্চম এশিয়ায় লোহযুুগের স:চনা ইত্যাদি তথ্য হইতে . 


অনুমান করা যায় যে হরপ্পা সভ্যতা গ্রীষ্টপূ্ব ১৫০০ সন পর্যন্ত স্থারী হইয়াছিল। 


মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায প্রাপ্ত নরকঙ্কালগি পরণক্ষা করিয়া পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত : 
কাঁরয়াছেন যে, এই অঞ্চলে বসবাসকারণ মানষদের মোট চারিভাগে ভাগ করা যার ৪? 
(১) প্রটো-অস্ট্রালর়েড, (২) আলাঁপনরেড ( A!চin০id ), (৩) মোঁডটারেনিয়ান এবং 
(8) মঙ্গোলয়েড । অথাৎ বলা যায়, পাথবার প্রধান প্রধান মানবগোষ্ঠীর লোকেরা. 
এখানে বাস কাঁরত। ইহা ছিল একটি আন্তজতক সভ্যতা । এই অণ্চলে মোট কত) 
লোক বাস করিত সাঁঠক জানা যায় না। পাঁডতদের অনুমান পা়ান্রশ হাজার হইতে 


আযাদ ত 

(১) ১৯২২-২৪ সনের মধ্যে হরম্পা সভ্যতাআবিক্কৃত হয়। এই সভ্যতা 'আবিষ্কারের পর পণ্ডিতদের 
ধারণা ছিল সম্ধ্‌ উপত্যকা অঞ্চলে এই সভ্যতা সীমাবদ্ধ । পরবর্তীকালে রাজস্থান, গুজরাট ও উত্তর 
প্রদেশের বিভিন্ন হানে এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া শিরাছে। পাঁণ্ডতগণ সেইজন্য এই সভ্যতার আবিগ্ত, 
প্রথম নগর হরপ্ণার নামানুপারে,ইহার নামকরণ করিয়াছেন হরপ্গা সভ্যতা । 


১৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


এক লক্ষ মানুষ সিন্ধু উপত্যকায় বনবাস কাঁরত। হরঞ্পা সভ্যতার মানুষের.ভাবা $ক 
ছিল ?নাশ্চত কাঁরয়া কিছু বলা যায় না! সিন্ধু উপত্যকার আঁধবাসীদের ব্যবহ্ৃত 
্ দুই হাজার ‘সাল’ পাওয়া গয়াছে। ব্যবসা-বাঁণজ্য ও বৈষাঁয়ক 

সির আঁধবাসী ও কাজকর্মে এগটল ব্যবহার করা হইত। এই সীলগ্ীলর ভাষা 
বা ভাব আজও জানা যায় নাই কারণ এইগ্ীলর পাঠোদ্ধার করা- 

সম্ভব হর নাই। এই অঞ্চলের মানুষের দলাখত অন্য কোন তথ্য আমাদের হাতে নাই। 
প্রাচীন মিশর বা ব্যাবিলনায় সভ্যতার লিখিত নিদর্শন আছে। এইদিক হইতে বিচার 
কাররা বলা যায় হরপ্পা সভাতার দিগন্ত অনেকখাঁন সীমাবদ্ধ ছল । 

চারান্রক বোশন্ট্য হরপ্পা সভ্যতা মূলতঃ ও প্রধানতঃ নগর সভ্যতা । 


মহেঞ্জোদারো, 
হরপ্পা ও কাঁলবঙ্গান শহরের পারকম্পনা, গঠন কৌশল ও নাগাঁরক জীবনের যে বিদ্তৃত 
পরিচয় পাওয়া যার তাহা হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয়। শহরগুলিতে দ:ইটি 


অংশ পাওয়া যায়। একটি উচু বা দর্গ-সংলগ্ন অঞ্চল । ইহা 
নগর পাঁরকঙ্পনা রণ a 

শাসকশ্রেণ র বাসস্থান । অপরটি নীচু বা শহর অঞ্চল- সাধারণ 
নাগাঁরকের বাসস্থান । মহেঞ্জোদারোর নগর দূর্গসংলগ্ন একটি বৃহৎ দ্নানাগার ও 


হরপ্পায় একটির বৃহৎ শস্যাগার পাওয়া গিয়াছে ।৯ নগর দুইটির পরিকণ্পনা প্রায় 
একরকম ৷ ইহাদের আরতন প্রায় এক বর্গমাইল । নগরের রাস্তাগুলৈ নয় হইতে চৌত্রিশ 
ফুট প্রশস্ত এবং সোজা ৷ উত্তর হইতে দক্ষিণে এবং পর্ব হইতে পশ্চিমে প্রসারিত রাস্তা- 


4 
টু 


মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার 
গুলি শহরগডুলিকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভন্ত কারয়াছিল। প্রত্যেক অঞ্চলে আবার অনেক 
অপারসর রাস্তা বা গাল 'ছিল। শহরের বাড়গুল সমান মাপের পোড়া ইপ্টে 
তৈয়ার হইত। | 


(১. মহেঞ্জোদারোর স্নানাগারেৰ আয়তন ১৮০ x ১০৮ ফুট ; হরপ্পার শস্যাগার ১৬৯ ১৯১৩৫ ফুট । 


ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব ১৫ 


এখানে যে বাঁড়গুলৈ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিভিন্ন আয়তনের দ্বিতল, ত্রিতল, 
মাঝার ও একেবারে ছোট ছোট বাড়ি । ছোট বাড়িগ্ীলর আয়তন ত্রিশ বগ'ফুটের 
বেশী নয়। বাড়িগীলর আয়তনে তারতম্য থাকিলেও পরিকল্পনায় ছিল না। প্রতি 
বাড়িতে দরজা, জানালা, 'সীড়, স্নানঘর ও চতুষ্কোণ চত্বর ছিল। প্রতি বাড়িতে 
ও একটি এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য বাড়ির বাহিরে আরেকটি 
ইহা কুয়া ছিল। জল ও আবর্জনা নিষ্কাশনের জন্য উন্নত পরঃ- 
প্রণালীর ব্যবস্থা হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য । এরীতহাসিক ব্যাসামের মতে 
রোমান সভ্যতার পূর্বে অপর কোন প্রাচীন সভ্যতার এমন উন্নত পরঃগ্রণালী ব্যবস্থা 
দেখা যার না। 
পাঁলমাটি দ্বারা গঠিত এই অঞ্চলে খাদ্যের অভাব ছিল না। প্রয়োজনে নদশপথে 
সহজে খাদ্য আমদানী করা যাইত ৷. গম ও যব ছিল প্রধান খাদ্যশস্য । ইহা ছাড়া ভাত, 
দুধ, তরকারি, খেজুর, ভেড়া ও গরুর মাংস খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সিন্ধু 
উপত্যকায় গৃহপালিত পশুর মধ্যে ষাঁড়, মহিষ, মেষ, হাতি ও 
সামাজিক জীবন উটের কথা জানা যায়। অন্যান্য পশুর মধ্যে ছিল বাঘ, সিংহ: 
EB Er 2 ১2) 
গরু, কুকুর, গাধা, বাঁদর, খরগোশ ইত্যাদি । পোশাকের জন্য তুলা ও পশম উভয়ই 
ব্যবহার করা হইত। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই অলঙ্কার ভালবাসিত। অলঙ্কারের মধ্যে 
আংটি, হার, কঙ্কণ ইত্যাঁদ পাওয়া গিয়াছে। অলঙ্কার নিমাণে সোনা, রূপা ও 


অলৎকার পাঁরাহতা নারীমাত 
হেরপ্পা সভাতা ) 


রাস্তা ও রান্তার নীচে পয়ঃপ্রণালী 

(মহেঞ্জোদারো ) 
অন্যান্য ধাতু ব্যবহার করা হইত।. গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দুব্য তামা ও ব্রোঞ্জ 
দ্বারা তৈয়ার করা হইত। অস্ত্র হিসাবে কুঠার, বশ, ছোরা, তীর, ধনক, গুলি, 


১৬ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


ঢাল ইত্যাঁদর ব্যবহার প্রচালত ছিল। হরপ্পা সভ্যতার মানুষ তরবারির ব্যবহার 
জানিত না। খাট, চেয়ার, টুল ও আলো দ্বারা বৈঠকখানা সাজানো হইত। পাশাখেলা, 
শিকার ও ষাঁড়ের লড়াই ছিল আমোদ-প্রমোদ ও অবসর-বিনোদনের উপকরণ ৷ 


মানুষের প্রাঁতমৃত 
কৃষিকাজ ছিল এই অঞ্চলের মান 


হরপ্পার সীল | 


যের প্রধান জীবিকা । বেশীর ভাগ মানুষ চাষ-। 
‘আবাদের কাজে 8৮ | প্রধানতঃ ধান, গম, যব ও তুলার চাষ হইত। পশু ও 
3 'মরঃগী পালন, সূতা কাটা ও কাপড় ঝুনার কাজ প্রচালত 
সিমি: লন ত নিমণি, সত্রধর মিস্ত্রির কাজ, ইট তৈয়ার 
ও গৃহ-নিমা্ণে বহু লোক যুক্ত থাঁকত। ধাতব দ্রব্যের উপর খোদাইয়ের কাজ এবং 
ম:ৎশিল্পে নয মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। হরপ্পার শহরগালি দেশীয় 
ও বৈদেশিক বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। বেলঃচিন্তান, সৌরাষ্ট্ রাজস্থান ও দাক্ষণাত্যের 
সাহত হরপ্পার ঘানিষ্ঠ বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক 
গাঁড়য়া উঠিয়াছল। মূল্যবান পাথর, 
শাঁখ ও ধাতু এইসব অণ্চল হইতে হরপ্পায় 
আমদানী করা হইত। ভারতের বাহিরে 
পারস্য, আফগানিস্তান, মেসোপটেমিয়া, 
মিশর, ক্রীট, দতদ্বত ও মধ্য এশিয়ার 
সাইত এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক আদান- 
প্রদান চালত। হরপ্পার সীল ও র;দ্রাক্ষ 
মেসোপটেমিয়ার় এবং মেসোপটেমিয়ার 
সীল সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গিয়াছে। 
ইরপ্পা সভ্যতার যুগে মানুষ শান্ত বা 
দেবী পূজা কারিত। এখানে অনেক নারণী" - 
রি মার্ত পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতে 
অনুমান করা হয় এখানকার মানুষ মাতৃমর্ত পূজা কারত। হিন্দ দেবতা শিব বা 
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পশুপাঁত ইহাদের উপাস্য দেবতা ছিলেন। ইহার মনীর্তও পাওয়া গিয়াছে ৷ ইহা ছাড়া 
পণ? বক্ষ, আগ্ন ও জল পুজার প্রচলন ছিল। লিঙ্গ পূজাও ছিল এই সভ্যতার অঙ্গ৷ 
কেহ কেহ অনুমান করেন যে এখানকার আঁধবাসীদের মধ্যে সন্ন্যাস 
ধম জীবন গ্রহণ ও যোগাভ্যাসের রীতি ছিল। এই অঞ্চলে কোন মন্দিরের 
িদশ'ন পাওয়া যায় নাই । [মৃতদেহ কবর দেওয়া বা দাহ করিবার ব্যবস্থা চাল? ছিল। 
মিশর, ক্রীট, মেসোপটেমিয়া, পারস্য, আফগানিস্তান, তিব্বত ও মধ্য এশিয়ার 
বাভিন্ন অণ্ুলের সহিত হরপ্পা সভ্যতার যোগাযোগ ছিল। মেসোপটেমিয়া ও হরপ্পায় 
রঃ প্রাপ্ত সীলের মধ্যে সাদ্‌শ্য আছে । মিশরের অনুকরণে নিত 
বাহাবশ্বের সহিত টুল ও দাঁপাধার এ অঞ্চলের নাঁহত সম্পর্কের সাক্ষ্য বহন করে। 
হরপ্পার বাঁণকদের একাংশ মেসোপটেমিয়ায় বসবাস কারয়া এ 
অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্যে অংশ লইত। পারস্য ও আফগানিস্তান হইতে রূপা ও 
নঈলকান্তমাণ হরপ্পা অঞ্চলে আমদানী করা হইত। দাঁক্ষিণ তুর্কমেনিয়ার সাঁহত স্থলপথে 
হরপ্পা সভ্যতার যোগাযোগ স্থাপিত হইরাছিল। - 
হরপ্পা ও বোদিক সভ্যতার মধ্যে পার্থক্য ঃ হরপ্পা ও পরবর্তাঁকালের বোদক 
সভ্যতার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। হরপ্পা সভ্যতা ছিল নগর-কোন্দ্রক 
আর বৈদিক সভ্যতা গ্রামকোন্দ্রক। একটি নগর জীরনকে আশ্রয় কাঁরয়া গাঁড়য়া উঠে। 
কৃষিকাজ ছাড়া, শিষ্পকাজ, নানাপ্রকার কারগাঁর কর্ম, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য 
{ছল হরপ্পার মানুষের প্রধান জীবিকা । অপরটি গ্রামীণ জীবন, ক্কাব ও পণনপালনকে 
নর্ভ'র করে। বৈদিক আর্যদের অর্থনীতিতে . 
কাঁরগাঁর কর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্য শেষ 
গুরুত্ব পাইত না। সিন্ধু উপত্যকায় লৌহের' 
ব্যবহার, অজ্ঞাত ছিল । বৌদক আর্ধরা 
লৌহের ব্যবহার জানিত। এই তথ্য হইতে 
আমরা জানিতে পাঁর বৈদিক সভ্যতা হরপ্পা- 
পরবতাঁ যুগের । ধর্মাঁয় জীবনে উভয় সভ্যতার । 
মধ্যে বিস্তর পার্থক্য ছিল। হরস্পার মানুষ 
মতিপূজা কারত। বৈদিক যুগে মৃতিপুজার + 
প্রচলন ছল না। হরপ্পার প্রধান উপাস্য 
পশুপাঁত শিব ও মাতৃমর্তি। বৈদিক ধৰ্মে“ 
শিব বা মাতৃপুজার কোন উল্লেখ দেখা যায় 
না। বোদক দেবতারা হইলেন ইন্দ্র, বরুণ, 
মিত্র, আঁগ প্রভৃতি । “সিন্ধু সভ্যতায় যাঁড় পূজা 
পাইত; বৈদিক সভ্যতায় গাভী আদরের বস্তু 
সবেপার, হরপ্পা সভ্যতায় ঘোড়ার নিদর্শন A; 
ছিল অতি বিরল । অপরদিকে বোদক যুগে হরপার নর্তবী 
ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহারের পাঁরচয় পাওয়া যায় । 77781 
হরপ্পা সভ্যতার ধৰংসের কারণ ৪ দুই হাজার গ্রীণ্টপ্বান্দ নাগাদ হরংপা_ সভ্যতা 
স্ব. ইতি (৯ম)-_-২ Fis 


৯৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা . 


ধ্বংস হইয়া যার। পাণ্ডতগণ ইহার পতনের বিভিন্ন কারণ নিদেশি করিয়াছেন। কেহ 
কেহ মনে করেন সিন্ধ অববাহিকা অঞ্চল অন্ধ হইয়া উঠিবার ফলে এই সভ্যতার পতন . 
হয়। পার্ম্বরতাঁ মরুভূমি অণ্ডল ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া এই অঞ্চলকে গ্রাস করে। 
জাঁমতে লবণের পরিমাণ বদ্ধ পার এবং চাষবাস ব্যাহত হয় । কোশাম্বী প্রমুখ 
এীতহাঁসকদের মতে, হরস্পা সভ্যতার পতনের আসল কারণ হইল বন্যা। প্রাকৃতিক 
কারণে জাম বাঁসয়া যায় বা উচ্চু হইয়া উঠে। উহাতে এই অগুলে ঘন ঘন বন্যা দেখা 
দেয়। চাষবাস ব্যাহত হইবার ফলে সভা ন পতন হয়। তৃতীয় একদল খীতিহাঁসকের 
মতে, আর্ধদের আক্রমণে হরপ্পা সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যার । 
এই অগ্চলে বিদেশী অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছল বলয়া অনেকে অনুমান করেন। শেষপর্কে 


ভাত আঁধবাসীরা স্বণলিঙ্কার . মাটিতে পিয়া রাখে। এক একস্থানে পডঞ্জাভুত বহ 
নরমন্ডে পাওয়া গিয়াছে। শেষপর্বে নূতন নূতন মারণাস্ত্র কুঠার, ছুরি, ছোরা ইত্যাদি 


অঞ্চলে প্রথম 
বসত স্থাপন করে॥ অনুমান করা যাইতে পারে, 
অধিবাসীদের সংঘর্ষ হইয়াছিল এবং ইহাতে হরস্পা সভ্যতা ধ্বংস হইয়া যায়। 


অনুশীলনী 

১। এককথায় উত্তর দাও £_(ক) প্রাগোতহাসিক যু 
বায়? (খ) প্রত্যেকটি বিভাগের নাম কর। (গ) প্রাচীন প্র 
কোন্‌ কোন: স্থানে পাওয়া গিয়াছে? (ঘ) নবা প্র 


কোন্‌ কোন্‌ স্থানে পাওয়া গিয়াছে? (ও) ইরপ্পা সভ্যতার আবিদ্কারক কে? 
(6) কত খ্রীষ্টাব্দে ইহা ৩ হয়? (ছ) হরপ্পা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ কোন্‌ 
কোন, স্থানে পাওয়া গিয়াছে? (জ) মহেঞ্জোদারো কোথায় অবাস্থত ? (ঝ) লোথাল 
স্থানটি কোন্‌ রাজ্যে অবাস্থত ? (এ) কালিবঙ্গান কোথায়? (ট) কোন্‌ সময়ে 
হর’পা সভ্যতার সুচনা হইয়াছিল? (5) ইহার অবসান কবে হইয়াছিল? (ড) ভারতের 
বাইরে হরস্পার সীল কোথায় পাওয়া গিয়াছে ? 


২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £-ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগের বৈশিষ্টযগীল কি? 
(খে) “পশুর যুগের সভ্যতায় কি ধরনের উন্নীত ঘাটি ? (গ) মধ্য প্রস্তর যুগ 
(ঘ) [সম্ধ্‌-সভ্যতাকে হরস্পা 


গকে কয়ভাগে ভাগ করা 
স্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন 
স্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন 


| _ ভারতীয় সভ্যতার উদ্ভব ই } ১১ 


| ৩। [বিশদভাবে আলোচনা কর £__-(ক) হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে যাহা 
| জান িখ। (খ) হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৌশষ্ট্যগ্দীল কঃ (গ) হরপ্পা সভ্যতার 
যুগে সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পাঁরচয় দাও। (ঘ) হরপ্পা ও বৈদিক সভ্যতার 
| মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদশ্য দেখাও ৷ (ও) হরপ্পা সভ্যতার যুগে ধমাঁয় জীবনের পাঁরচয় 
দাও। ' এই সভ্যতার সময়কাল নির্ণয় কর । 

[ ৪। টকা িলখ £_-(ক) চানহুদারো (খ) কালবঙ্গান (গ) আলমগীরপুর 

(ঘ) হরপ্পার বাণিজ্য সম্পর্ক (ও) হরপ্পার সীল (৮) হরপ্পার শিল্প (ছ) হরপ্পার 
| যুগে ধাতুর ব্যবহার (জ) হরপ্পার যদস্ধাস্ত্র। 

& | ভারতের রেখা-মানচিত্রে িয়ালাখত স্থানগৃল দেখাও £_-(ক) মহেঞ্জোদারো 
(খ) হরপ্পা (গ) কাঁলবঙ্গান (ঘ) লোথাল (ও) চানহযদারো (৮) আলমগীরপুর 
(ছ) রুপার । : 

৬.। শযুন্যদ্থান পুরণ কর $-(ক) এঁতহাসিকগণ প্রাক্‌-এাঁতহাসিক যুগকে মোট 
__ ভাগ করিয়াছেন। এগ্ীল হইল -_। (খ) প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ __ বাস 
স্কাঁরত। মুংশিক্প ও ধাতুর ব্যবহার ৷ (গ) নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ _ বমাঁত 
স্থাপন শুরঃ করে। উহারা __ শিখিয়াছিল। (ঘ) সরস্বতী নদীর অববাহকার _ 
হর’পার তৃতীয় প্রধান শহর আবক্কৃত হইয়াছে। (ও) ভারতের বাইরে _ সাঁহত 
৮ হর"পায় বাণিজ্যিক আদান প্রদান চাঁলত। (চ) হরস্পা সভ্যতা ছিল __ কৌন্দ্রক। 
| ৭1 শুদ্ধ উত্তরাঁট রাখিয়া অশহদধ উত্তরাঁট কাটিয়া দাও £--(ক) প্রাচীন প্রস্তর 
যুগের মানুষ চাষ-আবাদ জানত /জানিত না। (খ) মধ্য প্রস্তর যুগের মানদ্ষ 


জীবজন্তুকে পোষ মানাইতে 'শিখিয়াছিল / শেখে নাই। (গ) লোথাল রাজস্থান | 
গুজরাটে অবাশ্থিত। (ঘ) হর”পা সভ্যতা প্রাচীন মিশর ব্যাবিলন ও আপিরাঁয় | গ্রীক, 
রোমান সভ্যতার সমকালীন। (ও) হরপ্পা ও মেসোপটেমিয়ার মধ্যে যোগাযোগ ছিল / 


{ছল না। 


ভুতীল্প অন্যাক্স 
বৈদিক যুগ 
, (The Vedic Age ) 
আর্যদের আদিবাসভুমি ও আদিগ্রন্থ খক্বেদ $ 


আ্য'দের ভারতে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারত ইতিহাসের প্রাগোঁতহাসিক যুগের ' 


সংস্কীতর ধারা আজও ভারতীয় জীবনে অব্যাহত রহিয়াছে। আর্যদের আদি বাসস্থান 
লইয়া পাণ্ডতদের মধ্যে বিতর্কের অন্ত নাই। একথা স্বীকার করা ভাল এই বয়ে 
শগ্রা্া কোন মত নাই। একদল পাঁণ্ডত মনে করেন আর্ধরা এই দেশের লোক । 
এখান হইতে তাহারা ইউরোপে প্রবেশ করে। অপরদল ইউরোপকে আর্যদের আদি 
বলয়া মনে করেন। ইহাদের ব্যান, বেশ জোরালো । আধ বা ইন্দো- 
ইউরোপীর ভাষা গোষ্ঠীতে যে সাতটি ভাষা আছে-_লাটন, জামনি, গ্রীক, গাঁথক, 


সংস্কৃত, কেলাটক ও পারাসক-__তাহার মধ্যে পাঁচটি ইউরোপের ভাষা । মনে রাখিতে 2 
হইবে আর্য কোন জাতি নয়। ইহা একটি ভাষাগোষ্ঠাী ৷ উপরি-উন্ত সাতাঁট ভাষার 


মধ্যে একাঁট বা একাধিক ভাষায় যাহারা কথা বলিত তাহারাই আর্যয। আন 


প্রমাণ হইতে পাণ্ডতেরা মনে করেন ইউরোপই আর্যদের আদি বাসভুমি। আধিকাংশের 


মতে আস্টিরাহাঙ্গোর বোহেমিয়া বা কাম্পিয়ান সাগর ও দাঁক্ষণ রাশিয়ার তৃণভূঁমি অঞ্চল 
আর্যদের আদি বাসস্থান। বলা যায়, পোলাণ্ড হইতে মধ্য এশিয়া পযন্ত বিস্তৃত বৃহৎ 


তৃণভূমি আর্যদের আঁদ বাসস্থান [হিসাবে চিহ্নত হইয়াছে। আনুমানিক দুই হাজার | 


শ্রীণ্টপ্‌বান্দে আর্যগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া পাঞ্জাব, সিন্ধু, 
অববাহিকায় বসাঁত গাঁড়য়া তোলেন । আর্ধদের প্রধান গ্রন্থ বেদ 
খক্‌, সাম, যজু ও অথর্ব । খাকবেদ আয'দের সবাপেক্ষা 


সরস্বতী ও গঙ্গা-যমুনা 


প্রাচীন গ্রন্থ। ইহার 
অপর তিনটি বেদ পরবতর্ঈকালের 


আবাদের রাজনোতিক সামাজিক ও 
অথ নৈতিক জীবনের পণ ইতিহাস রচনা করা বে র 


ৰ 
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র গা বেশ কঠিন। তবে ধর্ম ও দার্শনিক 
চিন্তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। 
খঁববেদে সহস্রাধিক তোরে প্রকৃতি-বন্দনা করা হইয়াছে। সামবেদে খাক্‌বেদের 
স্তোত্রগিকে শ্লোকের আকারে রচন 


| করিয়া যাগযজের সময় সুর করিয়া গাওয়া হইত! 
আংশিক গদ্য ও পদ্যে রচিত যজুর্বেদে যাগ্যজ্ঞ, ত 


স্রমন্তর ও অন্ষ্ঠানগুলির বর্ণনা 
আছে। অনেক পরে রচিত অথর্ববেদে চিকিৎসা, বশীকরণ, চান 


রঃ 

মারণ, উচাটন-বিদ্যা, সৃষ্টি- 

বেদ ও বেদাঙ্গ নহস্য প্রভৃতির বর্ণনা আছে। প্রত্যেকটি বেদের আবার চারিটি 
অংশ--সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপানষদ। সং্ধাহতা অংশে 
স্তোত্ৰ ও স্তবগযাঁল গদ্যে লিপিবদ্ধ আছে। গদ্য ও পদ্যে লাখত ব্রাহ্মণ অংশে যাগযজ্ঞ ও 


পুজাবিধি বাত হইয়াছে । আরণ্যক অংশে তপস্যা, ধ্যান ও উপাসনার রীতি-নগতি 


। বেদের চার অংশ | 


বৈদিক যুগ্ন ২১ 


আছে। উপাঁনষদ্‌ বা বেদান্তে আছে গভীর তৰজ্ঞান ও দার্শীনক চিন্তা। সৃষ্টি, 
ঈশ্বর ও আত্মা সম্পর্কে আলোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। পরবর্তাঁকালে বেদ হইতে 
যে গ্রন্ছগল রচিত হয় তাহা সত্র নামে পরাচিত। সাত্র দুইভাগে বিভন্ত_বেদাঙ্গ ও 
দর্*শন। বৈদিক সাহিত্য শুদ্ধভাবে পাঠ ও যাগযজ্ঞ সঠিকভাবে পালন করিবার জন্য 
বেদাঙ্গ-রচিত হয় ।১ ছয়জন বৈদিক খাঁষ বড়দর্শন__সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, বৈশোঁষক, 
পর্বমীমাংদা ও উত্তর-মীমাংসা__ রচনা করেন ।২ 

ঝাক্বেদের যুগে আর্যদের রাজনৈতিক জীবন ( Political life of the 
Rig-Vedic Aryans ) 8 2 

ঝাক্‌বেদের যুগে আর্ধরা বিভিন্ন গোচ্ঠী বা উপজাতিতে বিভন্ত হইয়া বসবাস 
কারত। ভরত, যদ; অন পুর তুর্বস প্রভৃতি গোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদের গোচ্ঠী- 
পাতিদের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। গোষ্ঠীপাঁতরা অন্য গোষ্ঠীর আক্রমণ হইতে নিজেদের 
গোষ্ঠীগযীলকে রক্ষা করিত। অভ্যন্তরীণ শাস্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অনার্ধদের সাহত 
" খুদ্ধ করাও ছল তাহাদের কাজ। পরবর্তাঁকালে এই গোষ্ঠীপাঁতরাই রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা 
করেন। পাঁশ্চম পাঞ্জাবে প্রাতীষ্ঠত ভরত উপজাতির রাজা সুদাস দশাঁট উপজাতির সাঁহত 
যুদ্ধ করিয়া তাহাদের পরাজিত করেন। অনেকের ধারণা রাজা সুদাস একচ্ছত্র 
সার্বভোঁম ক্ষমতা লাভের উদ্দেশ্যে এই যুদ্ধ কারয়াছলেন। বৌদক যুগের সম্রাট, 
একরাট, রাজচক্রবর্া প্রভৃতি উপাঁধগাঁল এই সার্ব'ভোঁম ক্ষমতার পাঁরচর বহন করে। 

খাকৃবেদের যুগে প্রচালত শাসনব্যবস্থা রাজতান্ত্রিক ছিল। রাজারা বংশান,ক্রামক 
ধারায় রাজত্ব করিতেন। খকবেদে নিবচিত রাজতন্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। 
টা উপজাতি ও তাহার সম্পাত্ত রক্ষা করা ছিল রাজার সবচেয়ে বড় 
দায়ি. দায়িত্ব। অর্থাৎ রাজাকে অভ্যন্তরীণ অশান্তি ও বৈদোশক আক্রমণ 

হইতে তাঁহার উপজাতি ও দেশকে রক্ষা করিতে হইত। এফুগে 

গর; ও জমি ছিল আর্যদের প্রধান সম্পাত্ত। এইগীল লইয়া বিরোধ দেখা দিলে 
রাজাকে তাহার নিষ্পাত্ত করিতে হইত। জনগণ স্বেচ্ছায় রাজাকে যে কর দিত তাহা 
লইয়া তাঁহাকে সন্ভুষ্ট থাকিতে হইত। : 


‘ (১) বেদান্গের ছয়াট ভাগ-_শিক্ষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, নিরু্ত জ্যোতিষ ও কগ। 
(২) কাঁপল, পতঞ্জাল, গৌতম, কণাদ, জৈমান ও ব্যাস ষড় দর্শন রচনা করেন। 
8,052 175 West Benga. 
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ঠা রি... ... ০১১, 


গৃহপতি বা দম্পতি বলা হইত। এই পরিবার 


২২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


সৈন্যবাহনীর 1তনটি অঙ্গ ছিল-_পদাতিক, রথী ও অশ্বারোহী । খক্‌বেদে চলমান 
দুর্গের উল্লেখ আছে। লোহানার্'ত তাঁর, ধনুক, বল্লম ও তরবারি প্রধান যুদ্ধান্দ 
হিসাবে ব্যবহৃত হইত ৷ এ: 
রাজার প্রভূত ক্ষমতা থাঁকলেও তান ছেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁহাকে জনগণের 
সম্মীত লইয়া এবং রীতি-নীতি মায়া রাজ্যশাসন করিতে হইত। এই প্রসঙ্গে 
সভা" ও পাঁমতি, নামক দুইটি প্রতিষ্ঠানের নাম [বিশেষ 
তত উল্লেখযোগ্য । সভা ছল বয়োবদ্ধদের প্রতিষ্ঠান আর সাঁমিতিতে 
জনসাধারণ সভ্য হইতেন। বিশেষ কোন সমস্যা দেখা দিলে রাজাকে সভা ও সাঁমাতির 
পরামর্শ লইতে হইত। পুরোহতসহ এই দুই গণ-প্রাতষ্ঠান রাজশান্ত নিয়ন্ত্রণ করায় 
বৈদিক যুগে রাজকীয় ক্ষমতার দ্রুত সম্প্রসারণ সম্ভব হয় নাই। 
সামাজিক জীবন ( Social 032০) ৪ 


আর্'রা ভারতে আসিবার পর গোঁরবর্ণ আর্যদের সাঁহত এই দেশের কৃষ্ণবৰ্ণ’ অনাষ“দের 
পার্থক্য সূচিত হয়। উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষে অনার্যরা পরাজিত হইয়া ক্রমশঃ আর্যদের 
সমাজভুন্ত হইতে থাকে । লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও আর্যদের উপনিবেশ সম্প্রসারণের ফলে 


N 


সমাজে ক্রমশঃ জটিলতার সষ্টি হয় ' সমাজকে সংগঠিত করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ir 
ক্ষমতা ও বাতির [ভাঁততে সমগ্র জাতিকে চারিভাগে ভাগ করা হয়-ব্রাঙ্থণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য | 


১ ও শদ্দর। খকবেদের পুরুষ সুন্তে চারিবর্ণের উল্লেখ আছে ।১৯ তপ, 
জপ, প:জার্চনা, আধ্যযাত্বক কাযাদি ছিল ব্রাহ্মণের কাজ । দেশরক্ষাঃ 


কা্বিলণ বৈশ্যের ও উপারি.উন্ত [তিনবর্ণের সেবা চতুর্থ বর্ণ শাদ্রের কাজ। বৈদিক যুগে 
এই সামাজিক বিভাগ হয় কম“ ও গণের 'ভীতিতে। চারি জাতির মধ্যে মেলামেশা, 
আহার-বিহার বা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন বাধা ছিল না। তবে প্রবর্তঁকালে 
এই বৰ্ণ ভেদ ব্যবস্থা যে জাতিভেদ ব্যবস্থার সৃষ্ট করিয়।ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
বৈদিক সমাজের অপর উল্লেখয্যেগ্য বৈশিষ্ট্য হইল চতুরাশ্রম ৷ সমাজের উধর্ব তন 
তিন শ্রেণীর জীবনে- ব্াঙণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-মোট চারিটি পায় ছিল। জীবনের 
ই প্রথম পায়ে বরঘচর্য বা বাল্যকালে গুরুগৃহে থাকিয়া শাদ্ভরশিক্ষা 
এবং দ্বিতীয় পৰে যৌবনে গাহাস্থ্ি বা বিবাহাদি করিয়া সংসারধর্গ 


৷ এসে বানপ্রস্থ বা সংসার ত্যাগ করিয়া ধমচিরণ এবং 
এনে দাস বা দববত্যাগী সম্যাসীর জীবন যাপন। ধমিত জীবন প্রন 
হইতে শেষ পর্যন্ত ধম'সাধনা ছিল আ্য'জাবনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 


বেদের যাগে সমাজের ভিত্তি ছিল পিতৃতাস্রিক পাঁরবার।. পাঁরবারের করতে 


ছিল একান্নবতণ এবং একই বাড়িতে বনবাস 
(১) আদি পুরুষ ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বা: 
শ্‌দ্রের উৎপত্তির কথা আছে। 


তে 
হং হইতে ক্ষত্রিয়, উরু লইতে বৈশ্য ও পদযুগল হইতে । 


| 


] 


১৮ 
শাসন, যুদ্ধ, শিকার ইত্যাদি ক্ষাত্রিয়ের ; কৃষিকার্য', বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক ] 


বৈদিক যুগ ২৩ 


করিত । পাঁরবারের লোকেদের উপর গ্‌হপাঁতর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ ছিল একচেটিয়া । 
পিতৃতান্ত্ৰিক পাঁরবারে পঢ়ত্রের জন্ম কাম্য ছিল তবে কন্যাকে অবহেলা করা হইত না। 
এই যুগে স্ত্রীশিক্ষার সুযোগ ছিল । ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা 
পরিবার ও সামাজিক প্রভৃতি বিদযফীরা শিক্ষার উচ্চতম পর্যায়ে পেশীছিয়াছিলেন। 
ইপ্হাদের মধ্যে অনেকে মন্ত্ও রচনা করিয়াছলেন। সমাজে 
বাল্য-বিবাহের প্রথা ছিল না। পাতি নি্বচিনে মেয়েদের স্বাধীনতা ছিল। পুরুষের 
ক্ষেত্রে বিবাহ প্রথা চাল; ছিল তবে বহঃপাতত্ব একেবারেই ছিল না। কোন কোন 
ক্ষেত্রে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল। সতীদাহ প্রথা একেবারে অজানা ছিল. না। 
আইনের দৃষ্টিতে নারীর কোন স্বাধীনতা ছিল না। তবে গ্‌হের অভ্যন্তরে নারীর 
স্থান পুরুষের তুলনায় হীন ছিল বলা যার না। ধমচিরণের ক্ষেত্র স্তীপ্দরষে কোন 
ভেদাভেদ দেখা যায় না। মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথা ছিল না। 
বৈদিক যুগে নারী-পুরুষের পোশাকে বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যার না। 
নারী-পরুষের ব্যবহৃত পোশাকের তিনাঁট অংশ হইল নাব (ভিতরের পোশাক), বাস 
(নীচের পোশাক ) ও অধিবাস (উপরের পোশাক )। বিভন্ন রং ও প্রকারের পোশাকের 
* জন্য তুলা, পশম ও মুগচর্ম ব্যবহার করা হইত। স্ত্রীও পুরুষ 
9 i উভয়েই পাগড়ী ও সোনার অলঙ্কার পাঁরত। বৌদক আর্যদের 
খাদ্যাভ্যাস সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর ঁছল। তরকারী, ফল, 
দগ্ধ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও মাংস খাদ্য তাঁলকয় প্রাধান্য পাইত। দুইটি উত্তেজক পানীয় 
সোম ও সুরা পানের রপাঁত ছিল। নত্য-গীত, শিকার, পাশাখেলাঃ দৌড়, মুষ্টিষুদ্ধ 
ইত্যাদির মাধ্যমে বৌদক আর্য'রা অবসর-বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ কাঁরত ৷ 


অর্থনৈতিক জীবন ( Economic life ) £ 
খাক্বেদের যুগে আর্রা সকলে গ্রামে বাস করিত। পুর বা শহরের সংখ্যা ছল 
নগণ্য । শহরগ্ীল ছিল সাধারণতঃ প্রাকার বা দুর্গ | গ্রামগনাল ছিল স্বয়ং-জম্পর্ণ 
অর্থাৎ গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস গ্রামেই উৎপন্ন হইত। গ্রামবাসীদের 
প্রধান জগীবকা ছিল কৃষি ও পশ; পালন বাস্তু ও চাষের জমির ক্ষেত্রে ব্যন্ডিগত বা 
ৃ পারিবাঁরক মালিকানা স্বীকৃত হইত। পশ্চারণ ভুমি ছিল 
কাষ ও পশ:পালন গ্রামবাসীদের সকলের সাধারণ সম্পত্তি । ভুমিতে জলসেচন ও 
লাঙ্গলের সাহায্যে চাষপ্রথা প্রচালত ছিল। উৎপন্ন কৃষি ফসলের মধ্যে ধান ও যবই 
ছিল প্রধান ৷ ' কাঁষর পরেই ছিল পশুপালন । পালত পশুদের মধ্যে গরু প্রধান । 
কাঁষিকার্ষের জন্য বা বিভিন্ন খাদ্যদব্যের উৎস হিসাবে গরুকে বিশেষ মযাদা দেওয়া হইত । 
মলের একক বা বানরের মাধ্যম হিসাবে গরুকে ব্যবহার করা হইত। গরনর পরেই 
ছিল ঘোড়ার স্থান। সামরিক প্রয়োজন, যাতায়াত ও পাঁরবহনে ঘোড়ার ব্যাপক ব্যবহার 
দেখা যায়। পশমের যোগান দিত বাঁলয়া মেষ আর্যদের অর্থনীতিতে গুরুত্ব পাইত। 
বোদক যুগে বাভিন্ন শিল্পে বহু তাঁতী, মিন্তি, কারিগর, সন্রধর ও কুম্ভকার 


২৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


নিযুক্ত থাঁকত। বয়ন শিল্পে বেশ কিছ; লোক জাঁবিকা নির্বাহ কাঁরত। সাত্রধর 
চাষের জন্য লাঙ্গল ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি, আসবাব, যানবাহন ও রথ নিমণি কারত। 
"_ কুমতকার গৃহস্থালর প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার মুৎপাত্র তৈয়ার 
শিল্প ‘_ কারত। শাস্তি বাসস্থান, স্বর্ণশিল্পী অলঙ্কার ও চর্মশক্পী 
পাদকা প্রস্তুত কারত। বিভিন্ন শ্রেণীর কাঁরগাঁর কমে সমাজের একাংশের জীবিকা 
নির্বাহ হইত ৷ অনার্য দাসশ্রেণীর লোকেরা উদ্ধৃত উৎপাদনে সহারক হইত । 
এই যুগের আর্য'রা অভ্যন্তরীণ ও বৈদোশক বাণিজ্যে অংশ লইত। তবে অভ্যন্তরীণ 
বাঁণজ্যই ছিল প্রধান। নদা ও স্থলপথে দেশের 'বাভন্ন অংশের সাঁহত পণ্য বিনিময় 
চালত। বৈদিক যুগে ব্যবহৃত “নচ্ক’ নামক স্বর্ণমুদ্রা, ‘মনা’ 
চারি নামক ওজন ও বিনিময় ব্যবস্থার উল্লেখ হইতে বাণিজ্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। শুরুতে অনার্য পাঁণরাই ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রধানত 
নষন্ত ছিল। পরে আ্য'রা বাণিজ্যে যোগ দেয়। বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে নিশ্চিত 
কিছু বলা যায় না। অনুমান করা হয়, আর্যরা সমদ্রপথে বিদেশের সাঁহত বাণিজ্য 
করিত। পশ্চিম এশিয়ার পারস্য উপসাগরাঁয় উপকুলের সাঁহত আর্ধদের বাণিজ্য 
চলিত বালিয়া অনেকে মনে করেন। 


ধর্মীয় জীবন ( Religious life ) 5 


বেদ হইতে আমরা আবাদের ধার জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য পাই। খাকবেদের 
ধমশর জীবন ও ধর্ম“চন্তা হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মল ভাভ। এই ধমেবর প্রধান 


: বৈশিষ্ট্য হইল প্রকৃতি পূজা । প্রকৃতির বিভিন্ন রঃপকে দেব-দেবী 

প্রকাত পূজা ও ঠন ৪ ্ 
ইরা? কল্পনা করিয়া আয'রা পজা করিত। আর সংষ্ট্র সবাকছুর 
মধ্যে প্রাণ আছে বলিয়া উহারা কল্পনা করিয়া লয়। আর্যদের 
ধর্মবি"বাসের আরও দুইটি প্রধান দিক আছে। প্রাচীন গ্রীকদের মত আর্য দেবতাদের 


মধে/ পর্ষ দেবতার প্রাধান্য দেখা যায়। ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, আগ্নি, যম, রদ প্রভূত 


পুরুষ দেবতার প্রাধান্য খাকবেদের প্রধান দেবতা । পাঁথব, অদিতি, উষা, রাত্রি, সরস্বতী 
ও একেশ্বৱবাদের = প্রভাত দেবার উল্লেখ আছে ঠিকই তবে তাহাদের তেমন গুরত্বপূর্ণ“ 
ধারণা ভূমিকা নাই। প্রঁত্হাসিক হৈমচন্দ্র রায়চোধুরীর_ মতে, 
“কে'বরবাদের দিকে ঝোঁক খাকবৈদিক ধর্মের অন্যত্র বৈশিষ্ট্য । 
খকংবেদের স্তোত্গ্ীলতে বিশ্বজনীন এক্যবোধের পবভাস পাওয়া যায়। ঈশ্বর বহ 
নাম ধারণ করিলেও আসলে তান এক ও অভিন্ন । 
খকবেদের দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র হইলেন প্রধান। (তান যুদ্ধ ও বৃষ্টির দেবতা । 
জরথুষ্ট ধর্মমতে আলোর দেবতা আহ্দর মাজদার 


ন্যায় বরুণ আলোর দেবতা । 
আদিত্য বরুণ শুধ্ আলোর দেবতা নন, তিনি মহাজাগতিক শঞ্খলার ধারক ও 
অভিভাবক।  বিশ্বচরাচরে পাপের শাস্তি বিধান করিয়া বিশ্ব-বিধান রক্ষা করা ছিল 


তাঁহার কাজ। খক্‌বেদের রর ঝড় ও জঙ্গলের দেবতা । সম্ভবতঃ রুদ্র ছিলেন অনার্য 


বৈদিক যুগ < ২৫ 


দেবতা । পরবর্তাকালে রুদ্র শিবর্‌পে জনীপ্রয়তা অর্জন করেন। দেবতা আগ্ন ছিলেন 
মানুষ ও দেবতাদের মধ্যে যোগসত্র স্বরূপ ৷ পুরোহিত প্রদত্ত যজ্ঞাহীত তিনি 
স্বর্গে দেবতাদের নিকট পেশছাইয়া দিতেন | যম মৃত্যুর দেবতা এবং সুরার দেবতা ছিলেন 
সোম । খাক্বেদের যুগে দেবতা বিষ্ণুর বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল না। 
পরবতর্ণকালে বিষ্ণু আর্যদের একজন প্রধান দেবতা হিসাবে স্বীকৃতি পান। বিশ্ব- 
রক্ষান্ডের পালনকর্তা রূপে তান পূজিত হন। 
বৈদিক যুগের ধর্ম বিশ্বাসের অপর দিক হইল যজ্ঞান্ষ্ঠান। আর্ধরা বিশ্বাস 
কারত যজ্ঞের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্ট করিরা মানুষ তাহার প্রার্থত সবাঁকছুই পাইতে 
পারে । ইহাদের যজ্ঞ ছিল অনেকটা সামাজিক ৷ সাধারণতঃ গোষ্ঠী- 
যর ও দাশশীনক চিন্তা পাঁতিরা বজ্তের ব্যয়ভার বহন করিতেন ৷ পঢুরোহত যজ্ঞ পারচালনা : 
কাঁরতেন। যজ্ঞ ও আচার অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আর্ধধর্ম বিশ্বাসের অপর দিকাঁট 
হইল তবজ্ঞান ও দা্শীনক চিন্তার উদ্ভব। প্রাচীন আর্ধরা আরণ্যক ও উপানষদে 
ঈশ্বর, সৃষ্টি, আত্মা ও পরকাল সম্পর্কে তাঁহাদের {বিশ্বাস ও উপলাঁদ্ধ ?লাপব্ধ করেন । 
এইগহীল ভারতীয় দর্শনের প্রধান স্তম্ভ ৷ 


পরবর্তাকালের পরিবর্তন ( Later developments ) $ 


পরবতর্ণকালের পাঁরবর্তন বাঁলতে বুঝায় খক্‌বেদের পরবর্তাঁকাল হইতে বাদ্ধপর্্ক 
যুগ পর্যন্ত আর্যসভ্যতার অগ্রগাঁত (খ্রীঃ. পঢ়. ১৫০০ হইতে ৬০০ খ্রীঃ. প:. পর্যন্ত )। 
এই পর্বে রাজনশীতিতে তনাট প্রধান পাঁরবর্তন দেখা যায় £ (১) বিভিন্ন উপজাতির 
_. শশ্রণ ও বৃহৎ রাজ্য গঠন, (২) রাজার শন্তি বৃদ্ধি ও (৩) শাসনযন্ত্রর সম্প্রসারণ ৷ 
বহু উপজাতির মিশ্রণে এই যুগে কর, পাণ্চাল প্রভাতি বৃহৎ গোষ্ঠী ও রাজ্য সৃষ্টি হয় । 
রাজা অপ্রাতহত ক্ষমতা লাভ করেন ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন । একমাত্র ব্রাহ্মণ ছাড়া 
আর সকলের উপর রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। “সভা” ও ‘সমিতি’ টিকিয়া 
“ছল ঠিকই তবে ইহাদের ক্ষমতা হাস পাইরাছিল। এই যুগের . 
রাজনীতি রাজারা রাজস্যয়, বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া সম্রাট, একরাট 
প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিতেন । শাসনযন্তের সম্প্রসারণের ফলে ন:তন ন তন রাজ- 
কম্চারীর পদ সৃষ্টি হয়। নূতন কর্মচারীরদের মধ্যে সংগ্রাহত্রী (কোষাধ্যক্ষ ), 
ভাগদুখ (কর আদায়কারী ), সত (ঘোষক ), ক্ষত্রী (রাজসরকার ), অক্ষবাপ ( জন়্ার 
অধ্যক্ষ), গো-বিকর্তন ( শিকার সঙ্গী ) প্রভৃতি প্রধান। বৃহ রাজ্যগঠন ও রাজশাস্তর 
সম্প্রসারণ এই যুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সন্দেহ নাই। অথর্ববেদ অনুসারে 
বৃহৎ রাজতন্ত্রের পাশাপাঁশ এই যুগে শনবাঁচিত রাজতন্ত্রের প্রাতষ্ঠা হইয়াছল। 
খাক্‌বৌদক যুগের সাহত তুলনায় এই যুগের সমাজ অনেকথাঁন পারবাঁততি হইয়া- 
সমাজ ছিল। সমাজে বর্ণ বা জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বৃদ্ধ পায়। 
জাত্যন্তর গ্রহণ কঠিন হয় ঠিকই তবে একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় 
নাই। চারিটি প্রধান বর্ণ বা জাতি ছাড়াও নতন ক্ষুদ্র ক্ষদ্র বর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল । 


২৬ * স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


পাঁরবার্ত'ত অবস্থায় শদ্রদের দুদ“শা বাঁড়িয়াছল। সমাজে বর্ণ বৈষম্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
অস্পৃশ্যতারও সনা হইয়াছিল। গ্‌হানমণি, আহার ও পোশাকে তেমন উল্লেখযোগ্য 
পাঁরবর্তন ঘটে. নাই । সমাজে নারীর অধিকার ও ভূমিকা আরও সঙ্কুচিত হইয়াছিল। 
এই যুগে বাল্যীববাহ+ বহুবিবাহ’ বিধবা-ববাহ বা বহ=-পাঁতত্বের দক্টান্ত বিরল নয় । 
খাক্‌বেদের পরবর্তাঁকালে মানুষ পূর্বের মত গ্রামেই বাস কাঁরত তবে নগরস্ভ্যতার 
সাঁহত পাঁরাচাঁত পাঁড়য়া উঠিরাছিল। কাঁষ ও পশুপালন ছল প্রধান জীবকা। চাষে 
উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগ এবং নূতন শস্য (যেমন গম ) চাষের ব্যবস্থা হইয়াছিল । ব্যবসা- 
বাণিজ্যের সম্প্রসারণ এই যুগের অর্থনপীতর অন্যতম বৈশিণ্ট্য । 
০১73 পরবতাঁকালের সাহিত্যে শ্রোষ্ঠন বা ধনী বৈশ্যের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। পর্বে নেপাল, পাশ্চমে তক্ষশীলা এবং দক্ষিণে পৈথান বা প্রতিষ্ঠান’ পর্যন্ত 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য চলিত। সামুদ্রিক বাঁপিজ্যও অনেকখানি বাঁড়নাঁছল। সমকালীন 
সাহিত্যে সম:দ্রবাঁণজ্যের বিবরণ আছে। শিল্পের ক্ষেত্রে বৈচিত্য ও শ্রমীবভাজন 
বাড়িয়াছিল। কারিগর ও শিক্পাঁদের সহিত নূতন বৃত্ধারী গণৎকার, চাঁকৎসক, 
নত্যশিল্পা, বাদক প্রভৃতি যুন্ত হইয়াছিল । এই যুগে স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও ব্রোঞ্জের 
সাঁহত লৌহ, সাঁসা ও টিনের ব্যবহার যুক্ত হয়। 
খাক্‌বেদের যুগের শেষে ধর্মের ক্ষেত্রে জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সহজ, সরল 
প্রকৃত পূজার পাঁরবর্তে আর্ধগণ জাটল যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে থাকে। ইহার 
ফলে সমাজে পঃরোহতের সংখ্যা ও মযাদা দূইই বাঁড়য়া যায়। 
পরবর্তী বৈদিক যুগে নূতন নূতন দেবদেবীর প্রাধান্য দেখা দেয় । 
প্রজাপাতি, বিষ্ণু ও র:দ্র এই যুগের প্রধান দেবতা । নূতন নুতন ধ]ানধারণা ধর্ম“চন্তার 
অঙ্গীভূত হয়। জন্মান্তরবাদ,, কর্মফলবাদ, জীবাত্বা ও পরমাত্মা প্রভাত ধারণাগদঁল 


ক্রমশঃ বিকাশলাভ করে। এই যুগে উপনিষদের দাশশনক চিন্তা ও দ্‌ষ্টিভাঙ্গ আত 
উন্নতস্তরে পেশছিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। 


ভারতীয় উপমহাদেশে বৈদিক সন্যনার বিস্তার £ 

আর্য'রা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথ ধারয়া ভারতে প্রবেশ কারয়াছিল। 
তাহারা আফগানিস্তান, সিন্ধ্য ও পাঞ্জাব অঞ্চলে বসাতি স্থাপন করে। খাক্‌বেদে 
সপ্তসিন্ধ্র কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এই সপ্ত-সম্ধ; হইল পাঞ্জাবের পাচা নদী-- 
শতদ্র? বিপাশা, বিলাম, ইরাবতা ও চন্দ্রভাগা--িম্ধয ও সরস্বতী । আর্ধরা উত্তর- 
পশ্চিম ভারত হইতে ক্রমশঃ পর্বাদকে অগ্রসর হইতে থাকে । মধ্যদেশ ও সমগ্র গাঙ্গের 
উপত্যকা ইহাদের অধিকারে আসে৷ আর্ধ-সংস্কৃতি গাঙ্গেয় উপত্যকায় 'স্থাতলাভ করে 
এবং এই অঞ্চল তাহাদের সংস্কাতির কেন্দ্র হয়। কাশী, কোশল, 'বিদেহ, কুর$ বস 
প্রভৃতি গঢুরনত্বপদর্ণ' রাজ্য স্থাপিত হয়। পরে মালব ও মথুরায় আর্ধরা বাত গাঁড়য়া 
তোলে। আরও পরে পর্ব ভারতের মগধ, বঙ্গদেশ ও আসামে আর্যদের অনুপ্রবেশ 

।৯) মহারাষ্ট্রের আরঙ্গাবাদ জেলা । 


প্রথমে " 


বৈদিক যুগ ২৭ 


ঘটে। এই পর্বের একেবারে শেষাঁদকে আন[মানিক ৬০০ শ্রী. প্‌. আর্ধরা দাক্ষণাত্যে 
প্রবেশ করিয়াছিল। 'সাতপথ ব্রাহ্মণ’ হইতে জানা যার আরব সাগর ও ভারত, 
মহাসাগরের সাঁহত এই যুগের আর্যদের পরিচয় ছিল। 


লৌহযুগের সূচনা_ইহার গুরুত্ব £ 

আনঃমানিক শ্রী. পু. ১০০০ অন্দে ভারতে লোঁহযুগের সচনা হইয়াছল। আজও 
তাহা শেষ হয় নাই। ভারতে লোঁহযুগের সূচনার সাঁহত প্রাগোতহাঁসক যুগের শেষ 
এবং ধীতহাসিক যুগের শুরু হয়। বলা যার লোঁহযুগের সূচনা ভারতীয় সভ্যতার 
বিবর্তনে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । উত্তর ও দাক্ষণ ভারতে এই লোহযুগের 
স্‌চনা হয় দুই ভাবে। উত্তর ভারতে তাম্ প্রস্তর যুগের পর লৌহযুগের সূচনা হয়। 
দাক্ষণ ভারতে নব্যপ্রস্তর যুগের পরই আসে লৌহয:গ । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে: 
পারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতে কোন রোজ যুগ ছিল না! 

লৌহযুগ ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্পর্ণ পারবর্তন লইয়া 
আসে। প্রথমত, প্রস্তর ও তাগ্রনার্মত কাঁরগাঁর ও কৃষ যন্ত্রপাতির পাঁরবর্তে লৌহ- 
নামত কাঁরগাঁর ও কৃষি যন্ত্রপাঁতর ব্যবহার শম্র; হয়। ব্োঞ্জ বা তাম্র অপেক্ষা কম. 
মূল্যবান ও সহজলভ্য এই ধাতুতে ধনী বা আঁভজাতদের একচোঁটয়া আধকার ছল না। 
সাধারণ মান.ষের মধ্যে এই ধাতুর প্রচলন হয়। ইহাতে কৃষির উৎপাদন কয়েক গুণ", 
বাঁড়য়া যায়। দ্বিতীয়ত, নূতন নূতন জণ্ডল পাঁরচ্কার কাঁরয়া কৃষিকাজ শহর; করা 
সম্ভব হয়। অথাৎ অনেক জঙ্গল ও পাঁতত জাঁম চাষের আওতায় আসে। উন্নত 
যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে কৃষিতে যে উদ্ধত্ত উৎপাদন সম্ভব হয় তাহা নগর সভ্যতা 
সৃষ্টিতে সহায়ক হয়। তৃতীয় ত, বাধত কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বার্ধত শ্রমের চাহদাও 
সৃষ্ট করে। অনেকে অনুমান করেন লৌহ্যূগের প্রথম দিকে ভারতে: দাস প্রথার 
উদ্ভব হর । “চতুর্থত, লৌহয্‌গে সমাজে দ্রঃ পাঁরবর্তন ঘাঁটিতে থাকে । উন্নত লৌহ- 
দাত যন্তরপাঁত ব্যবহারের ফলে নূতন ন'তন কারিগাঁর শিল্প গাঁড়য়া উঠে। ভারতীয় 
সমাজ পশুপালক জীবন শেষ কাঁরয়া কাঁষ-নির্ভর জীবনে প্রবেশ করে। নদতন 
শান্তশালী অদ্ন-শস্ত রাজশীস্তর উদ্ভব ও সম্প্রসারণে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছিল তাহাতে. 


সন্দেহ নাই। 


অনুশীলনী 
(খ) বেদকে: 


কয়ভাগে ভাগ করা যায়? কি কি? (গ) আর্ধরা কোন্‌ সময়ে ভারতে প্রবেশ করেন ? 


(ঘ) সপ্তাসন্ধ: অঞ্চল কোনটি? (ও) বেদের কয়টি অংশ ? দি কি? 
কোন: সময়ে রাঁচত হয়? (ছ) বেদাঙ্গ কয়াট ? (জ) দর্শন কয়ভাগে বিভন্ত এবং কি 
ক? (ঝ) উপানষদ কি? (ঞ) বৈদিক যুগের তিনজন বিদনষী মাহলার নাম কর ৮ 


=v স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


+উ) তিনজন বৈদিক খাঁর নাম কর। (5) 1তনাটি বৈদিক উপজাতির নাম কর। 
শড) আর্যদের ভাষার নাম কি? (6) আর্ধরা কি ধরনের যুদ্ধাদ্তর ব্যবহার কাঁরত ? 
“ণ) সাতটি আর্ধ ভাষা কিকি? (ত) সত্ৰক? (থ) বেদাঙ্গ ক জন্য রাঁচিত হয়? 
‘দ) বেদের সহিত বোাঙ্গের সম্পক কি? 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪--(ক) আর্যদের আ'দবাসস্থান কোথায় হিল? 
-খ) বৈদিক সাহিত্য বলতে কি বুঝ? (গ) বৌদক যুগে রাজার দায়িত্ব ও ক্ষমতা 
কিরূপ ছিল? (ঘ) চতুরাশ্রম কি? (ঙ) চতুর্বর্ণের সৃষ্ট কিভাবে হয়? (5) বৈদিক 
_আ্য'দের ধম বিশ্বাসের দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের পারচয় দাও। (ছ) বোদক খাঁষদের 
“দার্শানক চিন্তার মূলে ক ছল? (জ) ভারতে লৌহ যুগের সূচনা কখন হয়? ইহা y 
ক পাঁরবর্তন ঘটায়? (ঝ) বৌদক আর্যদের বাঁণাঁজ্যক কা্যবিলাীর পাঁরচয় দাও। 
(এ) ভারতে বোদক সভ্যতা ?িভাবে ‘বস্তার লাভ করে? 

«৩ বিশদভাবে আলোচনা কর £_(ক) বৈদিক আর্যদের ধ্পয় জীবন [করূপ 
খছল? (খ) বৈদিক আর্ধদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পাঁরচয় দাও। 
‘(গ) আর্ধদের রাজনোতক জীবনের প্রধান বোৌশষ্ট্যগীল কি? (ঘ) খাক্বেদের 
'পরবতাঁকালে রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার কি কি উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন ঘঁটয়াছিল ? 
'() খাক্‌বেদের প্রবর্তাঁকালে ধমাঁয় জীবনের গুরুত্বপুর্ণ পারবর্তনগুলর পারচয় দাও। 

৪। টাকা লিখ (ক) বেদাঙ্গ থে) বড়দর্শন (গ) সর্ধাহতা (ঘ). উপানষদ 
ও) ব্রাহ্মণ (5) সভা ও সাঁমাত (ছ। একরাট ও রাজচক্রবতাঁ (জ) রাজা সুদাস 
মল) রাজস্‌য়, বাজপেয় ও অশ্বমেধ (এ) [নিচ্ক ও মনা । 


€॥ শনল্যস্থান পুরণ কর£--(ক) পোল্যান্ড হইতে মধ্য এশিয়া পযন্ত 
'আদের আদি বাসস্থান। (খ) আর্ধভাষাগ্ীলর মধ্যে--হইল ইউরোপের ভাষা । 
(গ) -ও-ছিল আর্যদের প্রধান সম্পাত্ত। (ঘ) রাজা সুদাস_-উপজাতির সাঁহত 
দ্ধ করিরা তাহাদের পরাজিত করেন। (ঙ) খক্বেদের যুগে সতীদাহ প্রথা 
-একেবারে-_ছিল না। 

৬। শব্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশযুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও £_ (ক) আর্যদের ভারতে 
আগমনের পর ভারতের প্রাগেতিহাসিক / এীতহাসিক যুগের শুরু হয়। (খ' ভারতের 
গঙ্গা-যমুনা / িম্ধ-পাঞ্জাবে আর্য'রা প্রথম বসতি স্থাপন করে। (গা) আর্যদের ভাষা 
পালি | প্রাকৃত / সংকৃত। ঘা) খক্বেদের যুগে বৈদেশিক বাণিজ্যের অগ্রগাঁত 


-ঘটিগ্লাছিল / ঘটে নাই। (ও) খাক্‌বেদের পরবতাঁকালে বৈদৌশক বাণিজ্যের উন্নাত 
“বটে নাই / ঘটিয়াছিল। (5) খাক্‌বেদের পরবতাকালে জাতিভেদের কঠোরতা বধ 
পায় | হাস পায়। (ছ) খাকবেদের যুগে আর্য'রা গ্রামে নগরে বাম করিত । 


চক্র ভন্যাত্ 
প্রতিবাদী আন্দোলন 
( Protest Movement ) 


সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কারণ (Social, Economic and: 
Religious causes ) 2 

বৈদিক যুগের শেষাঁদকে আর্ধসভ্যতা ও সংকাতি পর্ব ভারতে বিস্তারলাভ 
করিয়াঁছল। এই প্রত্যন্ত প্রদেশে এবং প্রধানত অন্রাঙ্মণদের মধ্যে শ্রী. পূ. ৬০০ অন্দে: 
প্রাতবাদদ আন্দোলন শুরু হয়। ঠিক একই সময়ে কনফুীসয়াস চীনদেশে এবং 
জরথু্ঞ্র পারস্য দেশে তাঁহাদের নৃতন ধর্মমত প্রচার করেন। বোদক সমাজের 
কাঠামো?ট চতুর্ব'্ণ ও চতুরাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতে সমাজে ব্রাহ্মণদের 
প্রাধান্য ও আধিপত্য দেওয়া হয়। বৈশ্য ও শাদ্রদের সামাজিক: 
সম্মান ছিল না। ক্ষমতা ও আধিপত্যের প্রশ্নে ব্রাহ্মণ ও ক্ষাত্রয়দের' 
মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এই যুগে ভারতীয়রা পশদপালক উপজাতি জীবন শেষ 
করিয়া কঁষাভীতিক সমাজজীবনে প্রবেশ করে। অনেকগুলি নগর গঁড়য়া উঠে এবং, 
বাণিজ্যের সম্প্রসারণ হয় । আর্যদের ধর্ম ছিল যাগ-যজ্ঞ ও আচার-অনষ্ঠান নিভ'র | 
যজ্ঞে বহ: পশ; হত্যা করা হইত এবং প্রচুর অর্থব্যয় হইত। বৈশ্য ও শংদ্রদের উৎপাদনের" 
উদ্ধত্ত হইতে যাগ-যজ্ঞের ব্যয়নিবহি হইত। রব্লমাগত পশচহত্যা চাষবাসের ক্ষতি করিত ৷ 
সুতরাং বৈশ্য ও শদ্রদের মধ্যে যাগ-যজ্ঞ নির্ভার, ব্যয়বহুল ধমনি:ণ্ঠানের বিরুদ্ধে 
আপাত্ত উঠে । * 

ভারতে লৌহ যুগের সূচনা পর্বেই হইয়াছিল । এই যুগে লৌহের ব্যবহার ক্রমশঃ 
বাদ্ধ পায় । লোঁহের ব্যবহার বাঁধ পাওয়ায় কাঁষপদ্ধাততে পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছল ॥ 
উন্নত কৃষির জন্য প্রচুর গো-সম্পদের প্রয়োজন হইত। অথচ যজ্ঞের সময় গো-হত্যার, 
ফলে চাষের ক্ষাত ছিল আঁনবার্য। কৃষির উদ্ধত্তের ফলে নূতন নূতন নগরীর পত্তন 
হয়। এইসব নগরীর একটি বড় অংশ ব্যবসায়ী ও শষ্পশ্রীমক। সমাজে ধনসম্পদের 
{দক হইতে ব্যবসায়ীরা শ্রেষ্ঠ বলিয়া িবোঁচত হন। কৃষক, ব্যবসায়ী ও শ্রামক-_সমাজের 
তি এই তিন শ্রেণী উপজাতীয় রাজাদের আবিরাম যুদ্ধ ও ব্রাঙ্মণদের' 
যাগ-যজ্ঞ ছারা ক্ষতিগ্রস্ত হইত। ব্যবসায়ীর পক্ষে অন্যান্য 
উপজাতি ও রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পক রাখার প্রয়োজন ছিল তাহা ছাড়া নিরাপদ বাণিজ্যপথ 
ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ' তাহাদের কাম্য ছিল! তাহারা জানিত শনধর কেন্দ্রীভূত 
রাজশিই এই চাহিদা পূরণ কাঁরতে সক্ষম । কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতির ফলে 
বৈশ্য ও শূদ্রদের একাংশ বেশ ধনী হইয়াছিল । অথচ বৌদকধর্মে শিল্প ও বাঁণজ্যকে 
তেমন গুরুত্ব বা উৎসাহ দেওয়া হয় নাই। সমাজে ধনবৈষম্য ও দারিদ্র্য দুই: 


সামাঁজক 


রি স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ব্টড়রাছল ৷ অনেক স্বাধীন মানুষ ও শ্রামকের অবস্থা ক্লীতদাসদের তুলনায় ভাল 
শৃছল না। ফলে সমাজে অসন্তোষ, হতাশা ও ব্যর্থতা বোধের সৃষ্ট হইয়াছিল । ' 
এই অর্থ নোঁতক- সঙ্কট এই যুগের ধর্মাবশ্বাসে প্রাতফাঁলত হইতে দেখা যায়। 
_ বোঁদক যুগের শেষাঁদকে উপাঁনষদে যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠানকে আক্রমণ করা হয়। 
ধ্যান ও জ্ঞানকে প্রাধান্য দেওয়া হয় । জন্মচনক্র ও কর্মফলে 'বি*বাসী পারব্রাজক ও শ্রমণ 
নামে পাঁরাচত একদল সন্ন্যাসী বৌদক যাগ-যজ্ঞ, বণশ্রিম ধর্ম ও 
মায় দেবদেবীকে অস্বীকার করেন। ইহারা আঁহংসা ও সৎ আচরণের 
উপর জোর দেন। অদষ্টবাদী ও নাস্তিক আঁজাবকগণ এই ধারার অগ্রগাঁত ঘটান ৷ 
মহাবীর ও বুদ্ধ আত্মা, জম্মান্তর ও কর্মফলকে গ্রহণ করেন । ঈশ্বর ও দেবদেকী 
সম্পর্কে নীরব থাকেন । সামাঁজক উন্নীত বা সর্ব মানুষের সুখ ও শান্তর জন্য আহংসা 
“ও সৎ আচরণের 1নর্দেশ দেন। El 
জৈনধৰ্ম ও মহাবীর ( Jainism and Mahavira ) 8 শ্রী্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে 
প্রাতবাদী ধর্ম আন্দোলনের একটি প্রধান ধারা হইল মহাবীর প্রবার্তত জৈনধম€। 
জৈনধর্ের প্রধান প্রচারক বর্ধমান মহাবীরের জীবন ও সাধনা ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
গভীর প্রভাব রাখিয়া িয়াছে। জৈন এঁতিহ্য অনুযায়ী জৈনদের চাঁত্বশজন ধর্মগুরু 
নধর প্রতিষ্ঠা বা তীর্থস্বরের মধ্যে তাঁন ছিলেন শেষ ব্যান্ত। মহাবীরের 
পর্ব'বতাঁ তীর্ঘ্কর পার্বনাথ ছাড়া আর কেহই এঁত্হাসক ব্যাস্ত 
নন। মহাবারের প্রায় দুইশত বৎসর পর্বে পার্্বনাথ “নগ্রন্থ' নামক সন্ন্যাসী 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন।১ মহাবীর পার্্বনাথ প্রবা্তত ধর্মমত ও অনুশাসনগ:লির 
সংস্কার করিয়া জৈনধম“কে জনীপ্রর করিয়া তোলেন। সেই দিক হইতে 1বচার কাঁরলে 
মহাবীর জৈনধর্মের সংস্কারক, প্রবর্তক নন । 
বর্ধমান মহাবীর আনূমানক শ্রী. পচ &৪১ অব্দে বিহারের বৈশালীনগরে 
'কুন্দপুরের এক ক্ষত্রিয় রাজপাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা 1সম্ধাথ জ্ঞাত 
গোষ্ঠীর রাজা ছিলেন। তাঁহার মাতা ত্রিশলা ছিলেন 'িচ্ছাবদের নেতা চেতকের 
ভাঁগনী। অথাৎ জন্মসাত্রে মহাবীর এই যুগের শাঁন্তণালা বৈশালী ও মগধের রাজ- 
পারবারগীলর সহিত য্ত ছিলেন। রাজপাত্রের উপযুন্ত শিক্ষা 
মহাবারের জন্ম ও তাঁহাকে দেওয়া হয়। যশোদা নায়ী এক মাহলাকে তি 
প্রথম জীবন ন।ববাহ 
করেন এবং একটি কন্যাসন্তান লাভ করেন। জীবনের এই পর্বে 
তিনি পুরাপুরি ধাঁমক গৃহীর জীবন যাপন করিরাছিলেন। কিন্তু গৃহপর জীবন 
তাঁহাকে সুখ-শান্তি দিতে পারে নাই। তিন আধ্যাঁত্মক জীবন, আত্মা, পরলোক, 
জন্মচক্ ও কর্মফলবাদ লইয়া চিন্তা কাঁরতে শর; করেন। আত্মার মাত চিন্তায় তান 
ব্যাকুল হন এবং ত্রিশ বংসর বয়সে গৃহ ও সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । 
পার্ম্বনাথ প্রতিষ্ঠিত নিগ্র্থ সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ অনুসরণ কাঁররা মহাবীর 


0) গ্রান্থহীন বা আসান্তহীন সমাজ । 


প্রতিবাদী আন্দোলন ৩১ 


বার বৎসর কাল কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছ-সাধনায় জীবন কাটান ৷ প্রথমদিকে আঁজীবিক 
সম্প্রদায়ের নেতা গোশাল তাঁহার তপন্যার সঙ্গী ছিলেন। পরে তান ভ্রাম্যমান জীবন 
' ' ও কঠোর তপস্যার দিনগল একাকী আঁতবাহত, করেন। 
৮৪০ তপন্যার ত্রয়োদশ বৎসরে তান আধ্যাত্মিক জ্ঞান বাণ বা কৈবল্য- 
জ্ঞান লাভ করিয়া জিন ( বিজেতা ) বা িতৌন্দ্রর হন। এই জিন 


শব্দ হইত জৈন শব্দের উৎপাঁত্ত হইয়াছে। মহাবীর 'দব্যজ্ঞান লাভ কারবার পর 


লোভ, মায়া, মোহ প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ সাংসারিক বম্ধনমন্ভ হন। দণ্ঘ ত্রিশ 
বৎসর কাল গাঙ্গেয় উপত্যকার বাভিন্ন (দিলা 
রাজ্যে মহাবীর তাঁহার ধর্মমত প্রচার UF, HG 
করেন। গৃহী ও সন্ন্যাসী সকলেই 
তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতে আকৃষ্ট 
হইয়াছলেন। প্রথমাঁদকে জৈনধর্ম 
কের প্রধানতঃ মগধ, টি re ৰ 
কোশল, ‘বদেহ ও A) কি. 
অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। 
মগধরাজ 'বাদ্বনার ও অজাতশত্র এই 
ধর্মের পম্ঠপোষকতা করেন । মৌর্য 
যুগে জৈনদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। 
মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগৃপ্ত তাঁহার জীবনের 
শেষাঁদকে এই ধর্মমত গ্রহণ কারয়া- 
নছলেন। কালঙ্গরাজ খরবেলও জৈন 
ধছলেন। মহাবীর আনুমানিক 
শ্রী. প:- ৪৬৮ অন্দে রাজগ্‌হের নিকট 
পাবা-নগরে জৈনধর্মের রীতি অন্যায়ী 
অনশনে প্রাণত্যাগ করেন | - 
মহাবীরের পূ্ববর্তা তীর্ঘন্কর পার্্বনাথ তাঁহার নগ্ন সম্প্রদায়ের লোকদের জন্য 
চারা মূল-নীত নির্দেশ কাঁরয়া যান। এই চাঁরাট নীতি হইল£ (৯) আঁহংসা, 
(২) সত্যবাদিতা, (৩) চুর না করা এবং (8) সম্পাত্তর প্রাত 
সর আসন্ত না হওয়া । মহাবীর এইগ্বালর সাঁহত আরও দুইটি 
মূল নীতিগযাল নত যুক্ত করেন_ব্রহ্মচর্য ও সর্ব্বত্যাগ, এমনাঁক পারধেয় 
ক্র পর্যন্ত। এই নাীতিগ্রীলকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা 
বায় মহাবীর তাঁহার অনুগামশদের মোহমডুত্ত, সৎ জীবনযাপনে উৎসাহত কাঁরয়া- 
ছিলেন । মহাবার হিন্দুদের ন্যায় আত্মা, কর্মফলবাদ ও জন্মাস্তরে বিশ্বাস কারতেন। 
আত্মা তার ক্মনি্যায়ী জন্মচক্রের মধ্যে ঘদারতে থাকে। শুধু সংচিন্তা, 


- সংজ্ঞান ও সদাচারণের মাধ্যমে মাননূষ এই জন্মচক্র ও কর্মফলের বন্ধন হইতে 


৩২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


মস্ত হইয়া সিদ্ধশীল হইতে পারে বা. নিবাণ লাভ করিতে পারে। এইজন্য কঠোর 
তপস্যা ও অনশন দরকার । ননর্বাণ লাভের পর মানুষ চিরশান্তির সন্ধান পায় এবং 

য়। মহাবীর পাঁথবীর সমস্ত জড় ও 
আত্মা, কর্মফল ও ডে উই ঃ 


জন্মান্রব্যদ অজড় কচ্তুতে প্রাণ আছে বাঁলয়া মনে করিতেন। : প্রাণনাশ 
করা মহাপাপ বাঁলয়া তান প্রচার করেন। আত্মার মুক্তির জন্য 
তিনি সম্্যাস গ্রহণের উপর জোর দেন। 


মহাবারের মৃত্যুর পর তাঁহার অন:গামীরা বা জৈনরা দুই গোষ্ঠণীতে বিভন্ত হইয়া 
বায়। তাঁহার শিষ্য ভদ্রবাহুর-এর নেতৃত্বে যে দল দাঁক্ষণাত্যে যান তাঁহারা পরিধেয় বন্ধ 

ত্যাগ করিয়া দিগম্বর জৈন নাম ধারণ করেন । আর স্থুলভদ্রের 
88 নেতৃত্বে যাঁহারা উত্তর ভারতে রাহলেন তাঁহারা শ্বেত ধারণ 

করিয়া শ্বেতাম্বর আখ্যা পান। তবে ধমের'মল-নশীত ও আচরণ 
সম্পর্কে ইহাদের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখা দের নাই। মহাবীরের মত্যুর পর তাঁহার 
ধম অনশাসনগুলি লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হয়। প্রথমদিকে তাঁহার নিদেশগলি 

চৌদ্দটি প্‌বয়ি ( Purv5 ) বিভন্ত ছিল। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় 
ls পাটলিপ্‌ত্রে এবং গুজরাটের বলভীতে আহত সভায় মহাবারের 
অন:শাসনগঢনলকে বারাট ‘অঙ্গে’ লিপিবদ্ধ করেন। দিগন্বর সম্প্রদায়ের লোকেরা 


অবশ্য ইহা মানিয়া লয় নাই। জৈনদের ধর্মগ্রন্থ অঙ্গ, উপাঙ্গ ও ম;লসান্রে বিভদ্ত হইয়া 
প্রবর্তাঁকালে 'লাপবদ্ধ হইয়াছে। 


মহাবাঁর গাঙ্গেয় উপত্যকায় তাঁহার ধমণ্মত প্রচার করিয়াছিলেন। প্রথমদিকে 
মগধ, কোশল, বিদেহ ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ইহা সাঁমাবদ্ধ ছিল। মোষ ও গুপ্ত যুগের 


জৈনধৰ্মে'র বিস্তার না সহে হা বস্তার লাভ রে। পর্বে উড়িষ্যা 
ও পশ্চিমে মঞ্চুরা পর্যন্ত ইহা প্রসারিত হয়। আরও পরবতর- 
কালে ভারতের দুইটি অঞ্চলে জৈনধর্মে'র প্রাধান্য দেখা যায়। গুজরাট ও রাজস্থানে 
কতকাংশে শ্বেতাদ্বর সম্প্রদায়ের এবং দাক্ষণাত্যের মহাশ্‌র ও হায়দ্রাবাদে 'দগম্বর 
সম্প্রদায়ের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর যাবত জৈনধম€ 
ভারত সংক্কাঁতর অঙ্গ হিসাবে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইহার অবদান 
লৈনধমের রিও ৪ এ হি বৌদ্ধধর্ম এই দেশে তেমন সাফল্যলাভ 
রে র র [র প্রধান কারণ হইল .জৈনধম 
গৃহীমানদষের আস্তিহীন, সদাচারী, আহংস জীবনের উপর জোব 
দেয়। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্ম সংঘবদ্ধ জীবন 
আরোপ করে। জৈনধর্ম হিন্দ; আচার অনূষ্ঠা্ে 


শর অনেকখানি গ্রহণ করিয়া এই 
ধর্মমতের সহিত আপোষ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম তাহা করে নাই। জন্ম, মৃত্যু ও 
বিবাহ সম্পাকতি আচার-অনুষ্ঠানে জৈন ও হিন্দুধর্মের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে বিশেষ 
কোন পাথাঁক্য নাই। 


প্রতিবাদী আন্দোলন ৩৩ 


বৃদ্ধের জীবন ও ধর্মমত ( Life and teachings of the Buddha ) ৪ 
প্রাতবাদী আন্দোলনের অপর প্রধান ধারাটি হইল বোদ্ধধর্মম। গৌতমবুদ্ধ এই ধর্মমত 
প্রচার করেন এবং তাঁহার নামানুসারে ইহা বৌদ্ধধর্ম নামে পাঁরাচত হয়। আন;মানিক 
্াষ্টপূর্ব ৫৬৬ অন্দে’ নেপালের ঃ 
তরাই অণ্চলে কাঁপলাবস্তুর লঃম্বিনী 
গ্রামে বৃদ্ধদেবের জন্ম হয়। তাঁহার 
পতা শাক্যবংশীয় 
ক্ষত্রিয় শুদ্ধোধন, 
কাঁপলাবস্তুর নির্বাচিত রাজা 1ছলেন। 
তাঁহার মায়ের নাম মায়াদেবী। জন্মের 
পরেই সিদ্ধার্থ তাঁহার মাকে হারান 
এবং মাতৃচ্বসা গৌতমীর {নিকট পালিত 
হন। এইজন্য তাঁহার অপর নাম 
গৌতম । রাজা শুদ্ধোধন ষোল বৎসর 
বয়সে গোপা বা যশোধারা নামী এক 
মহিলার সাঁহত সিদ্ধার্থের বিবাহ ; 
দেন । প্রাচ্যের মধ্যে বাস করিয়াও রাজপুত্র সিদ্ধার্থের মনে শান্ত ছিল না। মানব-) 

জীবনের ব্যাধি, বার্ধক্য, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি ঘটনাগ্াল তাঁহাকে 
সংসার ত্যাগ ও রঃ 
সাহা ব্যাকুল করিয়া তোলে । তান দ:ঃখ হইতে পরিত্রাণের পথ খখীজতে 

থাকেন। এমন সময় তান শান্ত, আনান্দত এক ভ্রাম্যমান 
সন্যাসীর সাক্ষাৎ পান। তাঁহার পুত্র রাহুলের জন্মের পরেই উনান্রশ বৎসর বয়সে 
দসদ্ধা্থ গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন । 

গৃহত্যাগ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসরকাল দসদ্ধাথথ গুরুর নির্দেশে ভাম্যমান সন্ন্যাসীর - 
জীবনযাপন করিয়াছিলেন । প্রথমে তান আত্মসংযম ও জ্ঞানের সাধনা করেন। পরে 
তান কঠোর তপস্যা ও কৃচ্ছসাধনার মাধ্যমে কর্মবন্ধন ক্ষয় কাঁরয়া মান্তলাভের চেষ্টা 
করেন। সাধনার শেষ পর্বে গয়ার নিকট উরুাঁবল্ব নামক স্থানে একট গুল গাছের 

রী নীচে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সিদ্ধার্থ পরম জ্ঞানের সন্ধান পান ইহার 

ধরি পর তান জানদপ্ত বা ‘তথাগত বুদ্ধ নামে খ্যাত হন। স্থান 
র হইতে তান কাশীর নিকট সারনাথে যাইয়া তাঁহার নবলম্ধ জ্ঞান 

প্রচার করেন। ইতিহাসে এই ঘটনা ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ নামে পাঁরচিত। প'রাত্রশ 5 
বয়সে সিদ্ধার্থ বৃদ্ধ হন। জীবনের বাকী পণ্রতাল্লিশ বৎসর [তানি তাঁহার ধম মত 
প্রচার কাঁরয়া কাটান। প্রধানত বিহার ও উত্তরপ্রদেশের বান্ন অঞ্চলে বুদ্ধদেব 
বেশীর ভাগ পাণ্ডিতের কাছে 


জন্ম ও প্রথম জীবন 


বুদ্ধদেব 


(৯) বুদ্ধের জন্ম ও মৃত্যুর সর্বজনগ্রাহ্য কোন তারিখ নাই। তবে 
গ্রহণযোগ্য তাঁরখ দুইটি হইল শ্রী, গু: ৫৬৬ ও ৪৮৬ অন্দ 
স্ব. ইতি. (৯ম )-৩ 


৩৪ স্বদেশের ইীতিহাস ও সভ্যতা 


নিজ মত প্রচার করেন। আশা বৎসর বয়সে উত্তরপ্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার কুশী 


নগরে শ্রী. প ৪৮৬ অন্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। রাজা বিম্বিসার, আনন্দ, শারিপান্র, 
মৌদগল্লায়ন প্রভৃতি তাঁহার শিষ্য ছিলেন। 


বৌদ্ধধর্মের মূল-নশীতি হইল সত্য উপলব্ধি । মানুষ তাহার.কম“ফল অনসারে 


জন্মচক্রে আবার্তত হয়। এই জন্মচক্র বা দুঃখ হইতে মদ্া্তর জন্য প্রথমে চারটি : 
টি সত্য বা আর্য সত্য হৃদয়ঙ্গম কারিতে হইবে £: (১) জীবন'বা অস্তিত্ব - 


দণঃখের (২) কামনা-বাসনা দুঃখের কারণ, (৩) কামনা-বাসনার 


ভোগাবলাস বা চরম কৃচ্ছ-নাধনা বুদ্ধের পথ নয় চীনদেশীয দারশশীনক কনফুসিয়াসের 


মত তাঁহার নির্দেশত পথ মধ্যপথ+। এই পথ ‘অষ্টাঙ্গক মাগ” নামে পারচিত। এই 


পথের আটাঁট অঙ্গ হইল-_সৎবাক্য, সংকায? সৎ জগীবিকা, সৎ চেষ্টা, . 
চাঁরাট সত্য ও 


অন্যটা মান সং চিন্তা, সৎ চেতনা, সং সঙ্কল্প ও সংদ্‌ণ্ট । এই পথেই জ্ঞান- 


লাভের উপায় হসাবে যাগ-যজ্ঞ ও ব্ৰাহ্মণ্য আচার-অনুষ্ঠানকে নস্যাৎ করেন। তান 
তাঁহার মতে জন্মচন্র ও দুঃখ 

শীল অথাৎ সং আচরণ-_আঁহিংসা, 
দ্বারা চিত্ত তৈয়ারী হয় এবং ধ্যানাভ্যাস 


হইতে মনত লাভের উপায় শীল ও প্রজ্ঞা ৷ 
বাসনাহীনতা, সত্যবাদিতা ও আসাক্তহীনতা-_ 
বা প্রজ্ঞা দ্বারা নির্বাণ লাভ হয়। 


বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য £ 


বের অত্যুর পর তাঁহার মত ও বাণাগয়ালকে সঙ্কালত কারবার জন্য বিভন্ন সময়ে 
মোট চারাট অধিবেশন (রাজগৃহ, বৈশালণ, পাটলিপুত্ৰ ও কাম্মীর) ডাকা হয়। 
পাটালিপনত্রে অশোকের অধানে এবং কাশ্মণিরে কণিচ্কের নেতৃত্বে সভা বসে। পালি. 
ভাষায় লিখিত বোদ্ধধ্মে'র মূল গ্রন্থ হইল পিটক । ইহার তিনটি অংশ--সুত্ত, বি 
অভিধম্ম। সুত্তে ধমণ্র আলোচনা, বিনয়ে বৌদ্ধ মঠের নিয়ম 


ন নিয়ম-কান;ন এবং আভিধম্মে 
আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক আলোচনা আছে। বুদ্ধের বাণী ও মতের ব্যাখ্যা লইয়া 
পরে তাহার অনুগামীরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন। 


তি উন। ইহারা হীনযান ও মহাযান 
সম্পরদার নামে পরিচিত. হাঁনযানবাদীগণ বোদ্ধমতের মল অন্টাঙ্গের প্রতি অবিচল 
থাকেন এবং ব্দদ্ধ মাপৃূজার বিরোধিতা করেন। মহাযানবাদগণ বুদ্ধের 


মনতপঃজা ও তান্ত্রিক আচার পালন কারতেন। এই অভ্যন্তরীণ বিরোধ সত্বেও 
বণ্ধের মূতুর পর এই ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধম 


ধমে পারণত হয়। চীন, ইন্দোচীন, জাপান, বদ্ষদেশ ও িংহলে ইহা বিস্তার- 
লাভ করে। 


প্রাতবাদী আন্দোলন ' ৩৫ 


জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলনামূলক বিচার £ 

জৈন ও বৌদ্ধ ধৰ্মমত খ্ৰীষ্টপূৰ্ব ষণ্ঠ শতকের প্রতিবাদী আন্দোলনের দুইটি প্রধান 
খারা । ইহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে মিল দেখা যায়।. উভয় ধর্মমত বোঁদিক ও ব্রাহ্মণ্য 
ধমণীবরোধী আন্দোলন! ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ ও জাতিভেদ প্রথার উপর উভয় ধর্মে'র বিশ্বাস 
{ছল না। উভয়েই রন্ক্ষয়ী যাগ-যজ্ঞ ও আচার-অনযুষ্ঠানের বিরোধিতা করে । উভয়েই 
জন্মান্তর ও কমমফলবাদে বিশ্বাসী ছিল। তবে জৈনধর্মের মত বৌদ্ধধর্ম পরমাত্মায় 
{বিশ্বাসী ছিল না। আবার আঁহংসা ও সদাচারে 'বম্বাসী হইলেও বৌদ্ধধর্ম জৈনদের 
মত আঁহংসার চরম ব্যাখ্যায় বা কৃচ্ছুনাধনের যৌন্তকতায় বিশ্বাস কাঁরত না। বৌদ্ধ ও 
জৈনধৰ্মে'র মধ্যে অপর প্রধান পার্থক্য হইল জৈনরা 'হন্দ দেবদেবী ও আচার-অনযষ্ঠানের 
কতকাংশ গ্রহণ কাঁরয়া হিন্দুধর্মের সাহত আপোষ করে। বৌদ্ধরা হিন্দ; দেবদেবী 
ও আচার-অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ বর্জন করিয়া একটি স্বতন্ত্র ধর্ম ও সমাজব্যবন্থার পত্তন 
করে। এইজন্যই পরব্তাকালে জৈনধর্ম ভারতে টাকয়া থাকে আর বৌদ্ধধর্ম প্রায় 
লুপ্ত লইয়া যায়। 


ভারতীয় সভ্যভা ও সংস্কতিভে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ঃ 


জৈনধৰ্ম শ্ৰীণ্টপুৰ্ব ষষ্ঠ শতকের প্রতিবাদী আন্দোলনের এক প্রধান ধারা হইলেও 

ইহা হিন্দুধর্ম) সংস্কৃতি ও লৌকিক আচার-আচরণের সাঁহত আপোষ করিয়া লয় । 
. উপানিষদের পরমাত্মা, কর্মফল ও জন্মান্তরবাদকে ইহা গ্রহণ করে । এই ধর্ম গৃহীঁ- 
ভক্তদের সং আচরণ ও পািত্র জীবনের উপর জোর দেয় । কৃচ্ছুসাধনা এই ধর্মের আর 
এক উল্লেখযোগ্য দিক | ইহা সততা, মিতব্যয়িতা ও আহিংসার 

জৈনধর্মের প্রভাব উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে|  সমন্ত বিশ্বচরাচরে জৈনগণ 
প্রাণের অস্তিত্ব দেখেন । প্রাণী হত্যাকে জৈনগণ মহাপাপ বালয়া মনে করেন। এই 
ধর্ম বাহ্মণ্য ধমণীবরোধী ও নরণশ্বরবাদণ হইলেও পরবতকালে হিন্দ; দেবদেবাদের 
গ্রহণ করিতে ইহার বাধে নাই। জৈন সম্নাসীগণ প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায় বহ: গ্রহ ও 

, টীকা রচনা করেন। বিজ্ঞান ও শি্পচা দ্বারা ই'হারা ভারতীয় সংস্কাঁতকে সমাদ্ধিশালী 
করিয়াছেন। আত্মা (5০]) ও বন্তুর (£:৫:) ধারণা লইয়া জৈন দর্শন গাঁড়য়া 
উাঠরাছে। ভারতীয় দার্শনিক চিন্তায় ইহার প্রভাব কম নয়। 'জনধর্ম অন্যায়ী 
প্রায়াশ্চত্ত, সংযম, ত্যাগ ও পাঁবভ্র জীবনের সাধনা করিয়া মানুষ কর্মের বন্ধন হইতে 
মাত লাভ করে। সে নিবণিপ্রাপ্ত হয়। জৈনদের আঁহংসা, ত্যাগ ও সংযমের আদর্শ 

ভারতীয় সংস্কাতকে পুষ্ট করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই । 

গৌতম বুদ্ধ উপানিষদের কম'ফল ও জন্মাভ্তরবাদ গ্রহণ করলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব 
সম্পকে নীরবতা পালন করেন। জৈনদের মত কঠোর আঁহংসারত ও কৃচ্ছ-সাধানও . 
তান গ্রহণ করেন নাই। - জাঁতভেদ প্রথা ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাগ-যজ্ঞ ও আচার 
অনুষ্ঠানের তান বিরোধিতা করেন। . বুদ্ধ মনে করিতেন সৎ আচরণ, মৈত্রী, করুণা 


হইতে পরে। এই অনিত্য পরথবাতে মানবের আস্তিত্ব দুঃখময়। সং জাবন যাপন - 
করিয়া মানুষ দুঃখ এড়াইতে পারে। বদ্ধ চাহিতেন প্রতিটি 

08785 মানুষ ‘আত্মদীপ’ হইবে। অথাৎ নিজের মধ্যে জ্ঞানের দশঁপাশখা 

জখলাইরা নিজেকে শুদ্ধ কারবে। ‘তানি সন্ন্যাস জীবনের উপর বিশেষ জোর দেন। 


বিহারগঞ্ীলর অবদান অসাধারণ ৷ 


তান প্রচার করেন চুরি, হত্যা ও ব্যাভচার সমাজজীবনে বিপর্যয় সৃষ্ট করে। 
ভাই তান মানযেকে এইসব অন্যায় কা হইতে বিরত হইতে উপদেশ । 
বদ্ধ সমাজে নতন ভাবধারা ও নৈতিক আদশ* সৃষ্টি করিয়া সমাজীবপ্রব ঘটা 
চাহিয়াছিলেন। উচ্চ-নট, ধনী-নর্ধন, পতিত-পতিতা, অস্পশ্য, চন্ডাল সক 
বধের কর্ণাঘন আশীর্বাদ লাভ করেন। মানষের অনিয়ান্মত লোভ ও হিংসা 
সমাজে নানা অমঙ্গল সৃষ্টি করে। তাই তিনি নিলেভি মানুষ ও আইংস সমাজ 
গঠনের উপর জোর দেন। অস্তিত্হীন প্রবহমান বিশ্বে সুখ, শান্তি ও সত্যের প্রতিষ্ঠা 


ছিল বুদ্ধের দর্শন । ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীতিতে এই জীবনবোধ ও দর্শনের 
প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হইয়াছে। 


অনুশীলনী 


(ও) আজবিক সম্প্রদায় কাহারা ? (6) নিগ্র্থ সম্প্রদায় কে 


আন্দোলনের ফলে ধমণটন্তায় কি 
ধর্মপ্রচার করেন? (গ) জৈন 


প্রতিবাদী আন্দোলন ৩৭ 


ধর্মের মূল নীতিগঁল কি? (ঘ) জৈনধর্ম ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কীতিকে কিভাবে 
প্রভাবিত করিয়াছে? উ) বৌদ্ধধমের মূল নীতিগল কি? (চ) জৈন ও বৌদ্ধ 
খের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদশ্য দেখাও (ছ) গৌতমব্দ্ধ কোন্‌ কোন্‌ অণ্চলে ধর্ম 

৩। বিশদভাবে আলোচনা কর £_-(ক) প্রাতবাদী আন্দোলনের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক পটভূমিকা.আলোচনা কর । (খ) মহাবীরের জীবন ও ধমা্দর্শ সম্পর্কে 
একটি নিবন্ধ রচনা কর। (গ) ব্যদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম সম্পকে একটি প্রবন্ধ লিখ। 
(ঘ) ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে একাঁট 
প্রবন্ধ লিখ । { 

৪। - টীকা লিখ £--(ক। দপবংশ ও মহাবংশ (খ) মহাযানবাদ ও হীনযানবাদ 
(গ) 'দিগম্বর ও ম্বেতাম্বর সম্প্রদায় (ঘ) সূত্র (ও) পিটক । 

৫। শ্যন্যদ্থান পুরণ কর ৪--(ক) বৈদিক যুগের শেষাঁদকে সমাজে -ধনবৈষম্য 
ও-_দইই বাড়িয়াছিল। (খ) রাজাদের যযদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের যাগ-বজ্ঞ দ্বারা সমাজের 
ক্ষতিগ্রস্ত হইত। (গ) বৈদিক যুগের শেষাঁদকে যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনৃষ্ঠানকে_ 
করা হয়। (ঘ) বর্ধমান মহাবীর বহারের-_-_জন্মগ্রহণ করেন। (ঙ) বদ্ধদেবের 
দপতা-_কাঁপলাবস্তুর নিবাঁচিত রাজা ছিলেন । (5) কাশ্মীরের িকট-_ব্দ্ধদের 
প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। (ছ) ইতিহাসে বুদ্ধের ধর্মপ্রচারের ঘটনা_-নামে 
পারচিত। 

৬। শুদ্ধ উত্তরাঁট রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরাঁট কাটিয়া দাও $--(ক) খ্রীঃ পূর্ব ষ্ঠ 
শতকে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণ | অন্রাহ্মণদের মধ্যে প্রাতবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়। 
(খ) ব্াহ্মণ-ক্ষাত্ৰিয় / বৈশ্য-শাদ্রদের উৎপাদনের উদ্বৃত্ত হইতে যাগ-যজ্ঞের ব্যয়ানবহি 
হইত। (গ) গোপাল | খরবেল মহাবীরের তপস্যার সঙ্গী ছিলেন। (ঘ) গয়া / 
কাশ' | সারনাথে বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞান লাভ করেন। (৩) গৌতম বদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বে 
“বিশ্বাসী ছিলেন / ছিলেন না। (চ) নালন্দা ও বিক্রমশীলা বৌদ্ধ / জৈন শা্ত্র ও 
সংস্কৃতি চচরি কেন্দ্র ছিল । 


সাওম অগ্যাক্স 
সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁক্যের যুগ 
of Imperialism and Political Unification ) 
1 প্রথম পরিচ্ছেদ 
বযোড়শ মহাজনপদ ও মগধের উধান 
গ্রীণ্টপ্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতে রাজনৈতিক এক্য ছিল 


(8548০ 


নামে খ্যাত।৯ এই যোলটি রাষ্ট্রের সবগযালিই রাজতাম্ত্িক নয় । বাজ, মল্ল প্রভাত 
প্রজাতান্িক রাষ্ট্রও ছিল। ভৌগোলিক অবস্থিতির দিক হইতে বিচার কারলে দেখা 

যায় যোলাটি মহাজন্পদের অধিকাংশই ছিল, বিহার, উত্তরপ্রদেশ 
আঃ গে বণ্ঠ শতকে ও মধ্য ভারতে । এই ক্ষুদ্র রাজ্যগ:লৈ একচ্ছত্র আধিপত্য লাভের 
পি আশায় নিজেদের মধ্যে অবিরাম সংঘর্ষে লিপ্ত থাঁকিত। বৈদিক 

সাহিত্যের সম্রাট, একরাট রাজচক্রবতাঁর ধারণা ইহাদের প্রেরণা 
যোগাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই । যোলাটি রাজ্যের মধ্যে চারটি রাজ্য ক্রমশঃ 
নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়। পার্ববতাঁ অণ্লসমতহ গ্রাস করিয়া 
ইহারা অপেকষাৃত বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করে। এই চারিটি রাজ্য হইল অবস্তা, বংস, 
শল ও মগধ | এই চারাটি রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার দন্দ ছিল। শেষ পযন্ত মগধ 


ভারতে প্রথম রাজনোতিক এঁক্য 


গঙ্গা 
৪৮৬, জা অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জনগণ নদপথে 
সামাজিক ও অথ- 


০১ এবং গঙ্গা শহরের মধ্যদিয়া স্থলপথে বিভিন্ন অঞ্চলের সহিত 
বাণিজ্য করিত। র 
কেন্দ্র। মগধ তার হপ্তিবাহিনীকে যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক অস্ত্রপে 
গারিত। তাহা ছাড় প্রকৃত শাড়ির উৎস লৌহ ও তারখানগলির উপর 1 
(১ কাশ, কোশল, অগ, মগধ, ব্‌ঞ্জি, মল্ল, চোঁদ, বৎস, কুর, 


পাণ্সাল, মৎস্য, সংরসেনা, অল্মক, 
অবন্তা, গন্ধার ও কদ্বোজ । 


১ শসার 


সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁক্যের যুগ ৩৯ 


একচেটিয়া আধকার। অন্য রাজ্যগুলির এই সমস্ত স্তাবধা ছিল না। সবেপিরি, আর্য 
ও অনার্য সংস্কাতির মধ্যভাগে অবাস্থত মগধ মিশ্র সংস্কৃতির ফলে লাভবান হয়। k 
মগধের হ্ষস্ববংশীয় রাজা বাম্বিসার (শ্রী প্‌. ৫৪৫-৪৯৩) প্রথম মগধরাজ্যের বিস্তার- 
নণীত অনুসরণ করেন। বাঁ্ধ'ফ্ণু মগধরাজ্য ক্রমশঃ তাঁহার নেতৃত্বে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে 
অগ্রসর হয় । রাজ্যজয়, বিভন্ন রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও প্রশাসনিক 
সংগকার মগধের অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করে। পর্ব বারে অবাস্থত অঙ্গরাজ্য দখল করিয়া 
দ্বাদ্বসার নিজ রাজ্যের আয়তন ও এম্বর্য বৃদ্ধি করেন। অঙ্গের রাজধানী সমৃদ্ধ নদী- 
বন্দর চম্পা মগধের হস্তগত হয়। বৈশালী ও কোশল রাজ্যের সাঁহত বৈবাহক সম্পর্ক 
লারা স্থাপন করিয়া তিনি নিজের ক্ষমতা ও প্রাতপাত্ত আরও সংহত করেন। 
Ls গ:6৪৫৪৯৩) তাঁহার কোশলমাহষী কোশলদেবী কাশীর. একটি গ্রাম যৌতুক 
{হসাবে লইয়া আসেন। বৈশালী রাজপাঁরবারের সাহত বৈবাহিক 
সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় উত্তরাদকে মগধের সম্প্রসারণের সম্ভাবনা সষ্ট হয়। দেহ ও 
মদ রাজবংশের সাঁহত 'বাদ্বমার বৈব্যাহক সম্পর্ক গাঁড়য়া তুলিতে সক্ষম হন । তান শুধ 
দক্ষ রাষ্ট্রনেতা নন, দক্ষ প্রশাসকও ছিলেন। দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তান 
একাট দক্ষ শাসনব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলেন । তিনি দেশের 'বাঁভন্ন স্থানে ঘাঁরয়া শাসন- 
ব্যবস্থার তদারক কারতেন। তাঁহার রাজ্যের আয়তন-ছিল ৩০০ {লিগ ৯। তান নূতন 
রাজধানী রাজগৃহ নিমাণ করেন । মহাবীর ও বৃদ্ধ তাঁহার রাজত্বকালে মগধে নিজেদের 
ধর্মমত প্রচার কারয়াছলেন। ইহা তাঁহার ধর সহনশীলতার পাঁরচায়ক । 
শবাম্বসারের পর তাঁহার পত্র অজাতশত্রং মগধের রাজা হন। তাঁহার সময়ে মগধের 
সাগ্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আরও জোরদার হয়। : কোশলের সহত মগধের বিরোধ 
দেখা দেয় । অজাতশন্র; কোশলরাজ প্রসেনাজৎকে পরাজিত করিয়া কাশী দখল করিয়া 
লন। প্রসেনজিতের কন্যাকে তান বিবাহ করেন। স্বর্ণ খাঁনর বিরোধ লইয়া বাজ 
নামক এক গণরাজ্যের নেতৃত্বে িচ্ছাব, শাক্য প্রভূত গণরাজ্যগীল মিন্রসগ্ঘ গঠন করিয়া 
_ মগধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। অজাতশন্ এই. মিন্রসঙ্থকে 
টিটো প পরাস্ত কারিয়া গণরাজ্যগহীলকে মগধের অন্তভূ্ত করেন। অবস্তীরাজ 
প্রদ্যোতের ক্ষমতাও [তান খর্ব করিয়াঁছলেন। বলা যায় সমগ্র 
পর্ব ভারতে অজাতপন্রুর একক আধপত্য প্রাতণ্ঠত হইয়াছল। গঙ্গা ও শোণ নদীর 
সঙ্গমস্থলে তান পাটালিপ্যত্র নগরীর ভীতি স্থাপন করেন। অজাতশন্বুর মত্যুর পর 
হ্যস্ক বংশের গৌরব অগ্তামত হয়। তাঁহার পত্র উদায় বা উদয়ভদ্র পাটলিপনত্র নগরের 


, দিমণিকার্ শেষ করেন । এই যংশের শেষ রাজা ছিলেন নাগদশক। তান ৪৩০ খ্রীঃ পুঃ 


পর্যন্ত রাজত্ব কারয়াছলেন। 
হর্ষন্ক বংশের শেষ রাজা নাগদশককে হত্যা করিয়া ত | 
সিংহাসন আঁধকার করেন। শিশ;ুনাগ ও তাঁহার পত্র কালাশোক বা 
এই বংশের দুইজন শাঁন্তিশালাী শাসক ৷ ' মিলিতভাবে তাঁহারা শ্রীঃ পঃ 
{১) এক লগ সমান সাড়ে তিন মাইল ৷ 


1হার অমাত্য শিশুনাগ মগধের 
কাকবণ“. ছিলেন 


৪৩০ হইতে 


৪০ স্বদেশের ইতিহাস সভ্যতা 


৩৬৪ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কারয়াছিলেন। শিশুনাগ অবস্তীরাজ প্রদ্যোতকে পরাস্ত 

কাঁরয়াছিলেন। বৎস ও কোশল রাজ্যের বিরুদ্ধেও তান যুদ্ধ করেন। এই রাজ্য- 

গুলির উপর মগধের অধিকার প্রাতীষ্ঠিত হয় । 1শশদনাগের মতত্যুর 

8 পর দিশুনাগ বংশ দুর্বল হইয়া পড়ে । তাঁহার পূত্র কালাশোক 

পাটালিপাত্রনগরে রাজধানী স্থানাস্তারত করেন। এই বংশের 

পরবর্তী রাজাগণ দুর্বল ছিলেন। তাঁহাদের দূর্বলতার সুযোগ গ্রহণ কাঁরয়া জনৈক 
মহাপদ্ম নন্দ মগধের সিংহাসন আঁধকার কাঁরয়া নন্দবংশের প্রাতণ্ঠা করেন। 

সমসামায়ক সাক্ষ্য হইতে জানা যায় মহাপদ্ম নন্দ হীনবংশজাত ?ছলেন। তবে 

তৎকালীন রাজনীতিতে তান ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী । সমগ্র উত্তর ভারত তান 

মগধের অধীনে আনয়ন কাঁরতে সক্ষম হন। তাঁহার ‘সর্বক্ষন্রাস্তক’ ও «একরাট” উপাধি 

হইতে মনে হয় [তান সমগ্র উত্তর ভারতের চক্রবত রাজা ছিলেন । কাঁলঙ্গ, মহারাষ্ট্র ও 

" মহীশর তাঁহার অধিকারভুন্ত হর । পাঞ্জাব হইতে গোদাবরশী এবং 

ভি টি মগধ হইতে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল তাঁহার সাম্রাজ্যের অধীনে 

মহাপদ্ম নন্দ স্থাপিত হর। এীতিহাসিকদের মতে তাঁনই ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য 

প্রতিষ্ঠাতা ।৯ মহাপদ্ম নন্দের পর তাঁহার আট পানর একে একে 


মগধে রাজত্ব কাররাছিলেন। এ বংশের শেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ । তান ছিলেন গ্রীক. 


সম্রাট আলেকজাণ্ডারের সমসামায়কণ গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে জানা যায় 
ধননন্দ ছিলেন অত্যন্ত ধনশালী এবং বিশাল সামারক বাঁহনগর আঁধকারী।২ তবে 
নন্দবংশের রাজারা জনগণের আস্থা বা আনুগত্য কোনটাই অন করিতে পারেন 
নাই। শান্্র বংশীয় বলিয়া ক্ষািয় ও ৱৰাহ্মণরা তাঁহাদের বিরোধিতা করেন। ধননন্দের 
বির:দ্ধে অসন্তোষ দেখা দের । এই সুযোগে মৌর্ধবংশীয় চন্দ্রগতপ্ত চাণক্যের সাহায্যে 
মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। 

চন্দগুপ্ত মৌর্য ( Chandragupta Maurya ) 2 

চন্দগ্‌ুপ্ত মোষের বংশ সম্পর্কে {তিন রকম মত প্রচালত আছে। পুরাণ ও 

মুদ্রারাক্ষন’ নাটকে তাঁহাকে নন্দরাজার ম:রানাম্নী শদ্রাণণী 

চন্দ্রগুপ্ত খীঃ পূঃ ৩২৪- উঃ টিক রর i 
তি পপত্ধীর গর্ভ'জাত সন্তান বলিয়া উজ্লেখ করা হইয়াছে । গ্রীক 
পরিচয় লেখক জাস্টিন তাঁহাকে “সামান্য বংশজাত’ বালিয়াছেন। বৌদ্ধ 


লেখকদের মতে মোরা ছিলেন একটি ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী ।৩ আধ্যানক 
মত হইল চন্দ্রগপ্ত ছিলেন মৌরিয় বা মৌর্য নামক ক্ষানরয় পারবারের সন্তান। 


চন্দুগৃপ্তের প্রথম জীবন সম্পকে বিশেষ কিছ; জানা যায় না। সীমান্ত সংঘর্ষে ' 


তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি বাল্যকালে তাঁহার মাতার সাঁহত মগধের রাজধানী 


পাটলিপনত্রে বাস করিতেন। এইগ্থানে অবস্থানকালে তিনি চাণক্য নামক এক ব্রাহ্মণের 
(১) হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী, 
করিয়াছেন। 


(২৷ গ্রীক লেখকদের মতে ধননন্দের ২০,০০০ অশ্বারোহী, ২০০,০০০ পদাতিক, ২০০০ রথ ও 
৩০০০ হাতি ছিল। 


(৩) মহাপারনিব্বাণ সান্তে ইহার ভন্রান্ত প্রমাণ আছে। 


নীলবণ্ঠ শাদ্বী ও রাধাকুমনর মুখোপাধ্যায় এইরূপ আভমত বন্ত 


সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁক্যের যুগ ৪১ 


দুষ্টি আকর্ষণ করেন। চাণক্য তাঁহাকে তক্ষাশলায় লইয়া যান এবং সর্বতোভাবে 
{শাক্ষত করিয়া তোলেন! এই সময় চন্দ্গ্‌প্ত গ্রকবীর আলেকজাণডারের সাহত সাক্ষাৎ 
টু করিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। গ্রীকবার তাঁহার প্রার্থনা 
৮৮:75 পণ করেন নাই। চন্দ্রগ্‌ুপ্ত কিন্তু ইহাতে দাঁমলেন না। তিনি 
| নিজের প্রতিভা ও পাঁরশ্রমে একটি স্থাশক্ষিত সৈন্যবাহিনী গড়িয়া 
তোলেন । এই সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তীন মগধের শেষ নন্দ বংশীয় রাজা ধননন্দকে 
পরাস্ত করিয়া মগধের অধীশ্বর হন। চন্দ্রগুপ্তের পক্ষে এই কাজ সম্পন্ন করা সহজ 
হইয়াছিল কারণ নন্দরাজগণ জনগণের সমর্থন বা সাঁদচ্ছা লাভ করিতে পারেন নাই। 
চন্দ্রগ্‌ষ্তের অপর কৃতিত্ব হইল উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের সেনাপাঁতদের 
পরাস্ত করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশের স্বাধীনতা পৃনরযদ্ধার | গ্রীক লেখকদের রচনা 
হইতে এই তথ্য পাওয়া যায়। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বের শেষাঁদকে পশ্চিম" এশিয়ার গ্রীক 
রাজা সেল;কাসের সাঁহত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। আলেকজাণডারের 
মৃত্যুর পর সিরিয়া হইতে ভারত পর্যন্ত অঞ্চলের অধীম্বর হন- 
সেল্‌কাস নিকাটর। [তান পাঞ্জাব ও সিন্ধপ্রদেশ পঢনরদদ্ধারে 
অগ্রসর হইলে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে বাধা দেন। যুদ্ধে জয়-পরাজয় নিষ্পত্তি হইবার 
প্র্বেই উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়। সেল:কাস চন্দ্রগুপ্তকে হেরাত, কান্দাহার, ূ 
দাঁক্ষণ বেলঃচি্তান ও কাবুল এই চারিটি প্রদেশ ছাঁড়রা দেন.। চন্দ্রগ;প্ত সেলুকাসকে 
পাঁচশত হস্ত উপহার দেন। উভয়ের মধ্যে কুটনোতিক সম্পর্ক স্থাপিত. হয় এবং 
সেল[কাস চন্দ্রগৃপ্তের রাজধানী পাটলীপনত্রে মেগাস্থানসকে দত হিসাবে পাঠান ।৯ 
সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায় চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তারে বিশেষ 
সাফল্য লাভ করিয়াছলেন। অশোকের যে শাল সাগ্রাজ্যের কথা তাঁহার লেখগ্ীল 
ছইতে আমরা জানিতে পার তাহার বেশীর ভাগ চন্দ্রগুপ্তের সময় (বাজত হয়। চন্দ্রগ্‌প্তের 
পুত্র বিদ্দঃসার কোন নূতন অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন এমন প্রমাণ 
চন্দরগপ্তের অন্যান). নাই। অশোক শুধ কালঙ্গ করিরাছিলেন। প্লটার্ক 
অগুলে রাজ্যাবন্তার দ্ধ জয় কারঃ | প্লাক 
লখয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার ছয় লক্ষ সৈন্য লইয়া ‘সমগ্র ভারত 
{বধ্ৰন্ত ও পদানত করিয়াছলেন'। রুদ্র দমনের জডনাগড় স্তম্ভলেখ হইতে জানা যায় যে 
পাশ্চম ভারতে সৌরাষ্ট্র ও অবস্তা চন্দ্রগৃপ্ডের সাম্রাজ্যভুন্ত হইয়াছিল । মহারাষ্ট্র তাঁহার 
সাম্রাজ্যের অধীনে আসে। দাক্ষণ ভারতে মহাশুর এবং মাদ্রাজের তিনূভেলীজেলা 
তাঁহার অধধকারভুন্ড হয় । বলা বায়, উত্তর-পাশ্চমে আফগানিস্তান হইতে দক্ষিণে মাদ্রাজ 
এবং পাঁশ্চমে আরবসাগর হইতে পর্বে মগধ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তারলাভ 
কাঁরয়াছিল। সম্ভবতঃ বাংলাদেশও তাঁহার শাসনাধীনে ছিল। শেষ জীবনে চন্দ্রগণপ্ত 
সম্ভবতঃ জৈনধ গহণ করিয়াছিলেন ॥ আন্যমানিক প্রীত পর ৩০০ অন্দে মহ শিরের 
অন্তত শ্রাবণবেলগোলায় জৈন-রীতি অন্যায়ী তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন। 


গ্রীকদের সাহত 
ন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষ 


মৌর্যযৃগে শামনব্যবদ্ছা ৪ অত্যাচারী নন্দবংশের উচ্ছেদ ও 5 হাত ত 
মাতৃভূমির একাংশের স্বাধীনতা পনরদধার চন্দ্রগ্‌ৃপ্তের জীবনের দই প্র 
- ১ কাত জার চন সেল্মকাদ কনার পানি করিয়াছিলেন) ভবে আীতহাসিকরা 
এই বিষয়ে একমত নন। 


৮ 


৪২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


তাঁহার অপর দুই প্রধান কীর্ত হইল শাল মৌর্য সাম্রাজ্য গঠন ও তাহার জন্য 


একাটি পাঁরকা্পত শাসনব্যবন্থার প্রবর্তন। কৌঁটিল্যের “অর্থশাদ্ত্র ও মেগাস্থানসের 
রচনা হইতে আমরা চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থা সম্পকে" অনেক কিছ; 
9 জানিতে পাঁর। শাসনব্যবস্থা রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
আঁধকারী। সামারক বাহনীর পাঁরচালনা, চার, শাসন ও আইন-প্রণয়ন সংক্রান্ত 
সর্বোচ্চ দায়িত্ব তাঁহাকে পালন কাঁরতে হইত। তবে রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। 
প্রচলিত রীতি-নীতি তাঁহাকে মানিয়া চালতে হইত। প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধান 
রাজার অন্যতম কর্তব্য বাঁলয়া িবোচিত হইত । 
কোঁটিল্যের অর্থ শান্তর হইতে জানা যায় শাসনকাষে রাজাকে সাহায্য কারবার জন্য 
একটি ছোট উপদেষ্টা পারষদ ছিল। এই পাঁরষদ প্রাদোশক শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, 
সেনাপাঁত, নৌ-বাহিনীর আঁধনায়ক, বিচারক ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকম্ম চারধদের 
নির্বাচন কারত। উপদেষ্টা পাঁরবদ ছাড়া ছিল মহামন্ত্রগ, মান্ত্রণ 
উপরি! বা সাধারণ মন্ত্রা। ইহারা রাজাকে গরতপর্শে বিষয়ে পরামর্শ 
দিতেন। প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগ পাঁরচালনার: জন্য দায়ত্ব- 
প্রাপ্ত কর্মচারী িয্ত করা হইত। পুরোহিত, হিসাব-পরীক্ষক, পরিদর্শক, সাঁচব, 
অমাত্য প্রীত কর্মচারীগণ শাসনকার্ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন । গুপ্তচর 
বিভাগ রাজাকে সর্ব বিষয়ে অবাঁহত রাখিত। চন্দরগুপ্তের সময়ে অপরাধীকে কঠোর 
শান্ত দেওয়া হইত। ৰ 


মেগাস্থিনিসের বিবরণী ঃ 


গণ্চিম এশিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকস মোষ সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় 
মেগাস্থীনসকে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। রাজধানী পাটলিপাত্রে অবস্থানকালে 
মেগাস্থিনিস রাজধানীর শাসনব্যবস্থা ছাড়াও মৌ সাম্রাজ্যের এক বিবরণ? প্রস্তুত 
করেন। মেগাস্থিনসের এই অমুল্য গ্রন্থখাঁন ( ইণ্ডিকা ) সম্পৰ্ণ পাওয়া যায় না। 
পরবতাঁকালের গ্রীক লেখকগণ এই গ্রন্থখাঁন হইতে অজস্র উদ্ধত দিয়াছেন। উদ্ধূতি- 
গুলি একান্রত করিয়া মেগাস্থানসের গ্রন্থখানিকে উদ্ধার করা হইয়াছে । এই গ্রন্থ 
হইতে মৌশাসন, সমাজ ও তৎকালীন অর্থনীতি সম্পকে অনেক কিছ? জানা যায় । 

মেগাস্থিনিস মৌর্য রাজাদের রাজধানী পাট 


বরকে ভারতের বৃহত্তম নগর বাঁলয়া 
উল্লেখ করিয়াছেন। এই নগরের দৈর্ঘ্য ছিল সাড়ে নয় মাইল এবং প্রস্থ পৌনে দুই মাইল। 
(তান আরও লিখিয্নাছেন যে, 


ভারতে ১১৮ট শহর ছিল। চন্দ্রগ্‌প্তের রাজপ্রাসাদ 
গ্রীকদের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। চন্দ্রগপ্ত প্রাসাদে নারী দেহরক্ষী দ্বারা পাঁরবৃত 
হইয়া বিলাস-ব্যসনে জীবন যাপন কারতেন। শাসনব্যবস্থায় তিনি সর্বোচ্চ ক্ষমতার 
আঁধকারা ছিলেন । সামরিক, বিচার, শামন ও আইন-িষয়ক সমস্ত বিষয়ে তিন ছিলেন 
প্রধান। মেগাস্থিনিদ লাখরাছেন যে সম্রাট সারা দিন নানাকাজে বাস্ত থাকতেন । 
শাস্নকার্ষে রাজাকে সাহায্য করিবার জন্য একাঁট ছোট উপদেষ্টা পাঁরষদ ছিল। 
মেগাস্থিনস ভারতে মোট সাতটি বর্ণ বা সামাজিক গোষ্ঠী দৌখরাছিলেন। ইহারা 


হইল দার্শীনক, কৃষক, বাঁণক ও কারিগর, পশু পালক ও শিকারী, অমাত্য বা উপদেষ্টা; 


সৈনিক এবং পরিদর্শক । মেগাস্থিনস সম্ভবতঃ ভারতীয় চতুর্বরণ ও ব’ত্ধাভত্তিক নূতন 


সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁক্যের যুগ. ৪৩ 


বর্ণগযীলকে িশাইয়া এইরূপ বর্ণ বিভাগ করিয়াঁছলেন। প্যাগ্রোনময়” নামক এক: 
শ্রেণীর কর্মচারী জেলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করিত। ইহারা সাধারণতঃ জাম,- 
কর, খাঁন, পথঘাট ইত্যাদির তন্বাবধান.কারিত। 
মেগা'স্থানস [লাখয়াছেন যে চন্দ্রগুপ্তের স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছিল। সংখ্যার দিক 
হইতে কৃষকদের পরেই ছিল সৈন্যদের স্থান। ভারতীয় তাঁরন্দাজরা ছিল অত্যন্ত: 
কুশলী যোদ্ধা ৷ তারম্দাজবাহনীর আক্ৰমণ প্রতিহত কারবার সাধ্য কাহারও ছিল না। 
রাজা ছিলেন দেশের সমস্ত জামর মালিক । রাজা ভুমিকর হিসাবে উৎপন্ন ফসলের: 
এক-চতুৰ্থাংশ গ্রহণ করিতেন । 
মেগাস্থানসের বিবরণী হইতে পাটলিপুত্ৰ নগরার শাসনব্যবন্থার পরিচয় পাওয়া 
যায়। পাঁচজন সদস্যবিশিষ্ট ছয়টি বোর্ড ছয়টি বিভাগের দায়ত্প্রাপ্ত ছিল। 
এই ছয়াট বোর্ড হইল £ (১) শ্রমশিজ্প, (২) বিদেশী নাগারকদের তব্বাবধান,, 
রা দি: (৩) জন্ম-মত্যুর হিসাব, (8) ব্যবসা, ওজন ও মাপ, (৫) [শিল্পজাত 
সান রক দ্রব্যের বিক্রয় ও (৬) বরাত দ্রব্যের উপর এক-দশমাংশ কর হিসাবে 
আদায়। ঠিক একইভাবে পাঁচজন সদস্যাবাঁশষ্ট ছয়াট বোর্ড“ দেশের 
সৈন্যবাহনপর ভারপ্রাপ্ত ছিল। সৈন্যবাহিনীর ছয়টি বিভাগ হইল $ 1৯) নৌ-বহর”- 


প্*, (২) রসদ সরবরাহ ও যানবাহন, '৩) পদাতিক, (8) অশ্বারোহী, (6) রথ ও (৬) হস্তী। 


চন্দ্রগৃপ্তের সাম্রাজ্য কতকগাল প্রদেশে, প্রদেশশুলি জনপদ বা জেলা এবং 

জেলাগল গ্রামে বভন্ত ছিল। রাজপনত্ররা সাধারণতঃ প্রদেশগুলির শাসক হইতেন।' 

জনপদ ও গ্রামের জন্য প্রদেস্টি, মহামাত্য, দ্থানিক গোপ, গ্রামিক 

৮০৪ প্রভাত বর্মচারীরা ছিলেন। ই'হারা নদীর তত্বাবধান, জমির 
পাঁরমাপ, কর সংগ্রহ, খাঁন পাঁরদর্শন প্রভূত কাজ কাঁরতেন। মৌর্'যুগে জাম রাজার: 

সম্পাত্ত বাঁলয়া ?ববোচত হইত ॥ কৃষক 
রাজাকে ভূমিকর দিত। তাহা ছাড়া 
খাঁন, বন ও বাণিজ্য হইতে শুল্ক 

আদায় করা হইত। 

অশোক (45012) ৪ চন্দ্রগুপ্তের 
মত্যুর পর তাঁহার পত্র ি"দুসার 
আনুমানিক আীঃ পৃঃ ৩০০ অন্দে 

মগধের সিংহাসনে বসেন। তান খ্রীঃ - 
পঃ ২৭৩ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কাঁরয়া- 
এ _. ছিলেন। মৌর্য 
সার গর বের খ্যাতিমান 
দুই সম্রাটের 

মধ্যবতর্ণ এই মৌর্য সম্রাটের আমলে ₹ 

বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই৷ তন 


বিন্দুসারের পর তাঁহার পত্র অশোক 
পপ্রয়দশণ” উপাঁধ লইয়া মগধের সিংহাসনে বসেন। দসংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে 


ও সভ্যতা - 


স্বদেশের ইত 
সিংহাসন লইয়া অশোকের সাঁহত তাঁহার ভাতাদের ধবরোধ হইয়াঁছিল। অশোক 
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তাঁহার রাজত্বের প্রথমাঁদকে একমাত্র 
বর্তমান উড়িব্যা ও 


ঈদ বজয়। 
তৎকালীন কলিঙ্গরাজ্য গাঁঠত ছিল৷ 


চোল ও পাণ্ড্যরাজাদের সহায়তায় গগধের বিরোধিতা করিত । 
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সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁক্যের যুগ J 86: 
রাজনৈতিক প্রতি্বন্দ্বীকে পরাস্ত কারবার জন্য কলিঙ্গ অভিযানের প্রয়োজন হয় ৷. 


- তাহা ছাড়া মগধের নেতৃত্বে রাজনৈতিক এক্য সম্পূর্ণ কারবার জন্য মগধ ও. 


দাক্ষিণাত্যের মধ্যে অবাস্থিত কলিঙ্গরাজ্যের মৌর্য সাগ্রাজ্যভুন্তির প্রয়োজন দেখা দেয়! 
গ্রীঃ প্‌ঃ ২৬১ অব্দে অশোক কালিঙ্গ জয় করিয়া মৌ সাম্রাজ্যভুন্ত 
করেন। এই যুদ্ধে এক লক্ষ মানুষ নিহত হয়। দেড় লক্ষ: 
মানুষ বন্দী এবং অনেক গুণ বেশী মানুষ অন্যভাবে ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। ভারত ইতিহাসে কলিঙ্গ যুদ্ধের গুরুত্ব অসাধারণ । এই যুদ্ধে মৌ সাম্রাজ্য 


কাঁলঙ্গ জয়-২৬১ 
খ্ৰীঃ পু এ 


'বিস্তার-নগীতি শেষ হয়। শুরু হয় শাস্তি, সামাজিক প্রগতি ও ধর্ম বিজয় পর্বের ৷ 


পশ্চিমে সিরিয়ার সীমান্ত হইতে পর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা এবং উত্তরে কাশ্মীর হইতে 
দক্ষিণে পেন্নার নদী পর্যন্ত অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। সুদূর দাঁক্ষণে চোল, 
পাণ্ড্য, সত্যপূত্র ও কেরলপনত্র রাজ্যগীল ছাড়া ভারতের আর সব অণ্চল অশোকের 
সাম্রাজ্যভূন্ত হইয়াছিল। অশোকের রাজত্বকালে এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থায় এক নূতন বিপ্লবের সূচনা হয়। কালঙ্গযুদ্ধের ভয়াবহতা ও বাঁভৎসতা সম্রাটের 
মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছিল। শৈব অশোক অতঃপর বুদ্ধ, বৌদ্ধ- 
ধর্ম ও সত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বোদ্ধধর্ম গ্রহণের ফলে তাঁহার চরিত্র, রাষ্ট্র- 
উরি নীতি ও প্রশাসন ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পারবর্তন দেখা দেয়। 
লীমা* ".. এ্তিহাসিক কোশাম্বীর মতে, দায়িত্রহীন রাজতান্ত্রক শাসনের 
পরিবর্তে অশোক জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্পাদনে রাজার নৈতিক 

দায়িত্বের কথা ঘোষণা করেন । এই নূতন রাষ্ট্রাদর্শই অশোকের শ্রেষ্ঠ অবদান । 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া অশোক আহিংসা-নীতিকে তাঁহার . জীবনের মূলমন্ত্র হিসাবে: 
গ্রহণ করেন। বিলাসবহুল প্রমোদযাত্রার পরিবর্তে তানি ধর্ম বিজয়ের পথ ধরেন । 
যুদ্ধ ভেরী ধর্ম ভেরীতে রূপান্তরিত হয়। তিনি নিজে শহুধন যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্য- 
বিস্তার-নীতি ত্যাগ করেন তাহা নয়। তাঁহার সন্তানদের জন্যও এই আদর্শ রাখিয়া 
এ যান। অশোকের ধমাদির্শ বিশ্লেষণ করিলে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য 
পল চোখে পড়ে । ইহাকে ঠিক বৌদ্ধধর্ম বলা যায় না। ইহা এক 
| নূতন নোতিক ধর্ম যাহার সাহত বৌদ্ধ তথা অন্যান্য অনেক ধর্মের 
মিল আছে । অশোক যে প্রন্ম প্রচার করেন তাহা শুধু বৌদ্ধধর্মের নয় সকল ভারতীয় 
ধর্মের মূলকথা। এদেশের চিরাচরিত নৈতিক আদর্শ (গোরানা পাঁকতি) তাঁহার 
থম্মের+ বাস্তব ভীত্তি। বুদ্ধের আর্য সত্য, অণ্টা্গক মার্গ বা নিবাণ লাভের কথা 
ইহাতে নাই। বিন ডেভিডস্‌ মন্তব্য করিয়াছেন যে অশোকের ধণ্ম প্রকৃতপক্ষে কোন 
ধর্ম নয়। আসলে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের যা করা উচিত অশোকের ধন্মে 
তাহাই বলা হইয়াছে । এঁতিহাসিক ভাণ্ডারকর অবশ্য অশোকের ধন্ম বৌদ্ধধমের 
উপর প্রাতাষ্ঠিত ছিল বাঁলয়া মনে করেন। তবে ইহা গৃহীমানযদের জন্য পালনীয় 
বৌদ্ধধর্ম । অশোক তাঁহার বোদ্ধধর্ম বিশ্বাসকে চিরাচারত ভারতীয় নৌতকবোধের 
সাঁহত যুক্ত কাঁরয়া এক নূতন সামাজিক দর্শন সৃষ্ট করেন। ডঃ রোমলা থাপারের 
মতে, অশোক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে ভাবগত এঁক্য স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া ধন্ম প্রচার 
করেন। 'বাচ্ছি্ন, বিভন্ত সাম্রাজ্যের মধ্যে এঁক্য সাধন তাঁহার ধমদির্শের অন্যতম 


5৪৬ স্বদেশের ইতিহাস ও স্ভ্যতা 
-রাজনোতিক উদ্দেশ্য ছিল। অশোকের ধ্মদির্শে কয়েকটি সৎ আচরণের 'নর্দেশি আছে £ 
সত্যকথা বলা, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের শ্রদ্ধা করা এবং সর্ব প্রাণীর প্রীতি করুণা 
প্রদর্শন । অশোক প্রচার করেন যে সৎ আচরণ ও সৎ গুণাবলী প্রত্যেক মাননযের স্ব 
‘লাভের পথ প্রশস্ত করে। এই গুণাবলী হইল দয়া, দান, সত্য, শহচতা, ভদ্রতাঃ সৎ 
কাজ ও চারিন্রিক কল:যতা হইতে ম:্ডি । ঠিক একইভাবে তান ক্রোধ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতা 
‘হইতে মুক্ত থাকার আহ্বান জানান। সমস্ত ধর্মের প্রাত অশোক সমান সহনশীল ছিলেন 
বাহ্মণ, জৈন, আঁজীবক ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তান সমানভাবে সাহায্য 'দিয়াছিলেন। 
তান বলপ্রয়োগে নিজ ধর্মমত অন্যান্য ধমবিলম্বীদের উপর আরোপ কারবার চেষ্টা 
করেন নাই । দর্তীন সকল ধর্মের মধ্যে সত্য আছে বাঁলয়া মনে কারতেন। অন্যদের 
তাহা অনুধাবন কারতে উৎসাহ দিতেন। সহনশনলতা, করুণা, দয়াঃ সর্বজীবে প্রেম, 
সর্ঝমানূষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক উন্নাত অশোকের আদর্শ। “সব মীনসে মমা 
পজা*_-সব মানুষই আমার সন্তান_-অশোক ঘোষণা করেন। এই আদর্শ তান বাস্তবে 
র্‌পাঁয়ত কারবার চেষ্টা করিরাছিলেন। তাই তান মহামতি, “দেবানাং দয়” অশোক । 
অশোক তাঁহার ধর্মমত দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে প্রচার কাঁরয়াছিলেন। অসংখ্য 
স্তম্ভ, শিলা ও গ্‌হালাপিতে তান তাঁহার ধমদির্শ খোদিত কাঁরয়া দেন। , ধর্মনহাগান্ 
ও রাজুক শ্রেণীর রাজকর্মচারীরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ধমাদি্শ ও নোঁতকতা প্রচার 
এ কাঁরতেন। য্‌দ্ধভেরী ধর্মভেরীতে পারণত হয় অথাৎ ধম্ম' শ্রচারে_ 
ধম প্রচার $ দেশে ও র্‌ 
বিদেশে এইগঢ়ল ব্যবহৃত হয়। দেশের অভ্যন্তরে প্রাণহত্যা নিষিদ্ধ হয়। 
মানুষ ও প্রাণী উভয়ের স্বাচ্ছন্দ্য ও গাকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। 
রাজকম*চারীরা জলাশয় প্রাতষ্ঠা, বৃক্ষরোপণ ও পান্থশালা স্থাপন করিয়া পাঁথক ও 


প্রাণীর কষ্ট দূর করেন । তাঁহার রাজত্বকালে ধর্মমতানার্বশেষে সকলকে আশ্রয়দান এবং 
সাহায্য কারবার ব্যবস্থা ছিল। সুদুর দাঁক্ষণ ভারতের রাজ্যগযীল, সিংহল, রদ্ষদেশ? 
সুমাত্া, ?পাঁরয়া, বশর, সাইারন ( আঁফকা ) এবং এীঁপরাসে (গ্রীসে) অশোক তাঁহার 
ধর্মমত প্রচার কারয়াছলেন। সংহলে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তাঁন নিজ পাত্র ( মতান্তরে 
ভাতা ), মহেন্দ্র ও কন্যা সম্ঘামন্রাকে পাঠাইয়াছিলেন। তান পাশ্চম এয়ার গ্রীক 
.দেশগ্ীলতে মানুষ ও পশুর জন্য চাকৎসালয় স্থাপনের ব্যবস্থা করেন। 

[বিশ্বের ইতিহাসে অশোক এক অসাধারণ চরিত্র । হুদ্ধজরের পরেই তান যুদ্ধ ও 
“সাম্রাজ্য বিস্তার-নীত ত্যাগ করিয়া ধর্ম বিজয়-নীতি গ্রহণ করেন। সমস্ত মানুষকে 
তানি নিজের সন্তান বাঁলয়া গ্রহণ করিয়া তাহাদের ইহলৌকক ও পারলৌকক উন্নাততে 
Fl মন দেন। দ্বন্দ্ব ও হানাহানতে মত্ত ভারতীয় রাজনীতিতে তান 

ম্বর ইতিহাসে ১৯ iy 
অর্ধেকের স্থান  শীমাজিক ও নোতিক উন্নাতর পথ প্রশস্ত করেন। সমন্ত প্রাণ 
জগৎকে রক্ষার নৈতিক দায়িত্ব গ্রহণ কাঁরয়া [তান মানাবকতার থে 
নূতন আদর্শ প্রচার করেন তাহা বিল্ময়কর । প্রজার স্বত্মিক কল্যাণ যাঁদ রাষ্ট্রার্শের 
শ্রেষ্ঠ নদীত হয় তবে অশোক সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ শাসক । আর সর্বমানষে ও 
্রাণজগতের মঙ্গলসাধন যদি শ্রেষ্ঠ মানবধর্ম হয় তবে অশোক ইতিহাসের একজন গ্রেড 
মানব। গাথবীর আর কোন শাসকের মধ্যে এই দুই মহৎ গুণের একত্র সমাবেশ দেখা 
যায় না। সর্বপ্রেমী, প্রজাকল্যাণকামণ, সত্যদশর্ঁ রাজার্য অশোক ইতিহাসে এব 
উজ্জ্বল জ্যোতিচ্কের মতা বিরাজ করিতেছেন। 


ই 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ 


( Invasions of India by foreigners ) 


পারাঁপক আক্রমণ ( Persian invasi০n ) £ শ্রণ্টপূর্ব ষষ্ঠ হইতে চতুর্থ 
এতাব্দণর অন্তর্বতঁকালে উত্তর-পাশ্চম ভারতে বৈদেশিক আক্রমণ. ঘটে । আক্রমণকারীরা 
ধছলেন পারস্য ও গ্রীসের আঁধবাসী ৷ গ্রীক লেখকদের রচনা হইতে আমরা এই 
আক্রমণের কথা জানিতে পাঁরি। পারস্য সম্রাট কাইরাস ( খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮-__৩০ ভব্দ ) 
পাঁথবীতে বৃহতিস সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দোখতেন। [তাঁনই ভারত আক্রমণের সঃচনা 
করেন। কাইরাস কাবুল উপত্যকা ও গান্ধার১.জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত কাঁরয়া 
লন। কাইরাসের পরবতঁকালে পারস্য সম্রাট দারায়ুস ( শ্রীঃ পৃঃ ৫২২-৪৮৬ অন্দ ) 
উত্তর-পাশ্চম ভারতে তাঁহার আঁধকার আরও প্রসারিত করেন। [তা প্রথমে নৌবাহনী 
পাঠাইয়া তথ্য সংগ্রহ করেন। পরে সিম্ধ উপত্যকা দখল করেন। রাজপুতনার মর;ভুমি 
পর্যন্ত তাঁহার সাগ্রাজ্যপামা প্রসারিত হয়।২ উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই অঞ্চল হয় 
তাঁহার সাম্রাজ্যের বংশাততম প্রদেশ । দারায়ুসের পর জারেক্সেস ও অন্যান্য পারস্য 
সম্রাটগণ এই অণ্চলের উপর নিজেদের অধিকার অক্ষ রাখিয়াছলেন। শ্রীঃ পঃ ৩৩১ 
অন্দে ম্যাঁসডনের আঁধপাঁত গ্রণকবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য সম্রাট তৃতীয় দারায়নসকে 
পরাজত কাঁরয়া পারস্য সাম্রাজ্য আঁধকার কাঁরলে উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারস্য অধিকারের 
অবসান হয়। 
আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ( Alexander’s Indian expedition): 
ইউরোপের দাঁক্ষিণ-পার্বে গ্রগসের উত্তরাংশে ক্ষুদ্র দেশ ম্যাসিডনের রাজা ছিলেন ফিলিপ 
পত্র আলেকজাণ্ডার। তান ছিলেন অত্যন্ত উচ্চাকাণক্ষী ও দিপ্বিজয়ী বার । 
- আলেকজাণ্ডার 'বশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন। 
ডা টি সুসভ্য গ্রীসের সভ্যতা ও সংস্কাতি অসভ্য বর্বর দেশে প্রচার করিবার 
বাসনাও তাঁহার ছিল। অতাঁতে পারস্য কর্তৃক গ্রীসদেশ আক্রমণের 
প্রতশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া তান অগ্রসর হন। 
প্রথমে তিনি পারস্যদেশ আক্রমণ করিয়া দখল করেন। পারস্য জয়ের পর পারস্যের 
ভারতীয় প্রদেশগ্ান পূনদ'খল করিবার জন্য শী পঃ ৩২৭ অন্দে আলেকজান্ডার উত্র- 
পাঁশ্চম ভারতের দিকে অগ্রসর হন। 
আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম. ভারতে রাজনোতিক একা 
দিল না। ভোঁগোলক ও রাজনৈতিক দির হইতে এই অঞ্চল অনেকগণাল সর নর 
রাষ্ট্রে বিভন্ত ছিল । ইহাদের মধ্যে সদ্ভাব তো ছিলই নাঃ বরং অনেকের মধ্যে বৈরীভাব 


(১) বর্তমান রাওয়ালাপাণ্ডি ও পেশোয়ার ৷ 
(২) দারায়ূসের বোহস্তান, নক্‌স-ই-রুন্তম ও পার্স পোলিস লেখে এ সম্পর্কে তথ্য আছে। 


৪৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ছিল। এই রাজ্যগলর করেকটি ছিল রাজতান্ভ্রক, অন/গুলি প্রজাতাপ্রিক ! 
রাজতাম্মবিক রাজ্যগুলির মধ্যে অন্মক, প.দ্কলাবতা, তক্ষশীলা ও 
উত্তর-পশ্চিম ভারতের . পুর? ছিল প্রসিদ্ধ গণরাজ্যগৃির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
লাতিন ছি প্লৌকানিকই ( Glaukanikoi ), কথই ( Kathaioi ), শাবি 
a) মালব, ক্ষুদ্র, অন্বন্থ প্রভাত। তক্ষশীলা রাজ্য ছিল সিন্ধু: ও 
ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী স্থলে । আর বিলাম ও চেনাবের মধ্যে ছিল পুর; রাজ্য । 
এই দুইটি রাজ্য ছিল পরস্পরের 
প্রাতদম্বী। তক্ষশীলার রাজা আনি 
পদ্রনরাজকে পরাস্ত করিবার জন্য 
আলেকজাণ্ডারের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। সন্দেহ নাই এই অঞ্চলের 
রাজনৈতিক অনৈক্য এবং ভারতের সম্পদ 
কাহনী গ্রীকবীরকে ভারত আক্রমণে 
উৎসাহত কায়াঁছল। তাঁহার জয়- 
" লাভও এ কারণে অনেকখাঁন সহজ হয়! 
আলেকজাণ্ডারের ভারত অভি- 
যানকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় £ 


ভারত অভিযানের পৰে আলেকজান্ডার এইস্থান হইতে বেলযচিন্তানের মধ্যদিয়া 
স্নাওঅগ্রগতি  গারস্যে প্রত্যাবত‘ন. করেন। আলেজাণ্ডারের সৈনাবাহনীর 

একটি দল কাবূল নদীর দাক্ষণ তাঁর ধরিয়া অগ্রসর হয়। 
তাহাদের বাধা দিয়া পরাজিত হন। কাবুল নদীর 


অগ্রসর হন। অগ্মক জাতির রাজা তাঁহাকে বাধা দিয়া পরাজিত ও নিহত হন। ইহার 
পর উভয় সেনাদল মিলিত হইয়া সিম্ধনদ অতিক্ম করে। তক্ষণালার রাজা আর 
এব অপর একজন স্থানীয় রাজা শশাগযপ্ত বিনাষদ্ধে আলেকজান্ডারের বশ্যতা 
স্বীকার করেন এবং নজরানা দেন। 

এই সময়ে পাঞ্জাবে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজা ছিলেন পঢুরু। তান বিলাম নদীর 
তাঁরে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেন। ইতিহাসে ইহা হিদাপৃসিস বা ঝিলামের যুদ্ধ 
নামে পরিচিত। অসাধারণ সাহসিকতা ও বাঁরত্ব প্রদর্শন করিয়াও প্রন এই যুদ্ধে 
পরাজিত ও বন্দী হন। আলেকজান্ডার পরাজিত পুর; বাঁরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার 


সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এক্যের যুগ ৰঃ - 8৯ 


হৃতরাজ্য $ফরাইয়া দেন । . শুধু তাহাই নহে, পনেরট প্রজাতন্ত্রশাঁসত অণ্চল তাঁহার 

রাজ্যের সাঁহত যুক্ত করেন।- ইহার পর আলেকজাণ্ডার চেনাব 

৯ নদশ অতিক্ৰম কাঁররা চেনাব ও বিপাশা নদীর মধ্যবতণী অণ্ুলগাঁল 

রঃ দখল করিয়া লন। এগ্দীলর বেশীর ভাগ ছল গণরাজ্য । 

এইগলিও পূরূকে দেওয়া হয়৷ দুর্গম পথ আতিক্রম করিয়া ক্রমাগত যুদ্ধ কারবার ফলে 

এই সময় আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহনী শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়ে । তাহারা বপ্যশা নদী 

আঁতক্ৰম করিয়া পর্বাদকে শান্তশালী মগধ সৈন্যবাহনীর সম্মুখীন হইতে ভর পায়। 
তখন আলেকজাণ্ডার বাধ্য হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন। ' 


দেশে 'ফারবার পথে আলেবজাণ্ডার সন্ধুদেশ জর করেন। প্রত পদক্ষেপে 

{সম্ধ্দেশ জনও তাঁহাকে উপজাতিদের সাহত কঠিন সংগ্রামে লিপ্ত হইতে হয়। 

প্রত্যাবর্তন শিব, ক্ষুদ্রক ও মালবদের তান পরাস্ত করেন। খ্রীঃ প্‌ঃ ৩২৫ 

অন্দে তান এই স্থান ত্যাগ কাঁরয়া বেল:চন্তানের মধ্যাদরা 

পারস্যের উপকূল বরাবর ব্যাঁবলনে পেশছান। এইখানে শ্রীঃ পঃ ৩২৩ অব্দে 
আলেকজাণ্ডারের মতত্যু হয়। 


আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল £ খ্রীষ্টপর্ব চতুর্থ শতকে 
আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের ফলে এদেশে স্থায়ী গ্রীক রাজ্য স্থাপিত হয় 
নাই। তাঁহার মত্যুর অব্যবাহত পরে তাঁহার সাম্রাজ্য বিভন্ত হইয়া পড়ে। চন্দ্রগুপ্ত 
মৌর্য উত্তর-পশ্চিমের গ্রীকদের বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব ও সিন্ধদেশ দখল করিয়া 
লন। মান্র কয়েক বৎসরের মধ্যে আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের শেষ চিহটুকু ময়া 
যায়। তবে এই কথা ঠিক আলেকজাণ্ডার উত্তর-পশ্চিমের ক্ষুদ্র রাজ্যগযিলিকে ধ্বংস 
করিয়া চন্দ্রগ্প্তের সাগ্রাজ্য স্থাপনের কাজকে সহজ করিয়া দেন। অধিকাংশ 
এরীতহাঁসকের মতে, আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ' এদেশের জীবন ও 
সং্কাতর উপর স্থায়ী বা গভীর প্রভাব রাখিতে পারে নাই। ভারতীয় সাহিত্য ও 
এঁতহ্যে ইহার কোন উল্লেখ নাই । তবে এই আক্রমণের ফলে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে যে 
সেতুবন্ধন রচিত হয় তাহাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। গ্রীক এঈীতহাসকগণ 
ভারত সম্পর্কে কৌতুহলী হন এবং অনেক মুল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণভাবে 

- গ্রকরাও ভারত সম্পর্কে আগ্রহী হইয়া. উঠে। এদেশের ধর্ম ও দর্শন তাহাদের 
প্রভাবিত করে । অপরাঁদকে গ্রীক মুদ্রা, শিল্প ও জ্যোতীর্বজ্ঞান এদেশের মুদ্রা, শিপ্প 
ও জ্যোঁতষচচয়ি প্রভাব রাঁখয়া যার । আলেকজাণ্ডারের আবিষ্কৃত জল ও স্থল পথে 
পাম এশিয়ার সাহত ভারতের বাঁণাজযক ও সাংসকাতক বানিময় সহজসাধ্য হয় । 

' ব্যাকট্রিয়ার* গ্রীক উপানবেশগীল ভারতীয় ও গ্রীক সভ্যতার মধ্যে সাংস্কীতক আদান- 
প্রদানের ঘাঁটি রূপে কাজ কাঁরতে থাকে। পাঁশ্চম এীশয়ার গ্রীক রাজাদের সাঁহত 
মৌর'রাজগণের সাংস্কাতক ও কুটনৌতক সম্পর্ক আলেকজা“ডারের আক্রমণের ফলেই 


0) হিন্দকুশ ও আম; নদীর মধ্যবর্তী অণ্ল । 
স্ব. ইতি. (৯ম)-৪ 


০ ‘স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


সম্ভব হইয়াঁছল। এককথার বলা যায় গ্রাসদেশও সংস্কৃত বা পাশ্চমী সভ্যতার সহিত 
ভারতের যোগাযোগ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফল। 


মৌর্যযুগে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন ঃ 


পক্ষে র্‌ 

নিষিদ্ধ হইয়া যায়। এই যুগে বহ; ভারতীয় উপজাতি হিম্দুধমে'র 
তক জবর সহিত শিয়া যায় এবং বহু বিদেশ ( বহলীক, শক, পহলব, কুষাণ 
প্র্ভাত ) ভারতে আসেন। বহদ ন;তন ধর্মমত ও সম্প্রদারের সৃষ্টি হয়। . ফলে সমাজে 
প্রায় বিপ্লব ঘটিয়া যায়। বর্ণ ও বৃত্তি 'ভাভিক জাতিভেদের কঠোরতা অনেকখানি হাস 
পায়। কৌটিলোর অর্থশাদ্তে কৃষি, পশংপালন ও বাণিজ্য বৈশ্য ও শব্দের বৃতি 
বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রাক লেখকদের বর্ণনা অনুযায়ী এই যুগে বৃত্তিভিত্তিক 
তন বর্ণ হইল কৃষক, পণুপালক ও বাঁণক। গ্রীকদত মেগাস্থানিস ভারতে মোট 
সাতাট বর্ণ‘ বা সামাজিক গোষ্ঠী দেখিয়াঁছলেন। ইহারা হইল দার্শনিক, কৃষক, বাঁণক 
ও কারিগর, পণ:পালক ও শিকারী, অমাত্য বা উপদেষ্টা, সৈনিক এবং পারদর্শক। 
মেগাস্থানস সম্ভবতঃ ভারতীয় চতুবর্ণ ও ব্‌ত্তভাত্তক নূতন বর্ণগ্ীলকে মশাইয়া 
এইরূপ বর্ণ বিভাগ কাঁরয়াছিলেন। দার্শীনকদের মধ্যে চাকৎসকগণও একাট নূতন 
গোষ্ঠী হিসাবে স্বীকৃতি পায়। অভিনেতা, ভাঁড়, যাদুকর ইত্যাদি নূতন সামাজিক 


মোঁয‘্যুগে সমাজে নারীদের মর্যাদা ছিল তবে স্বাধীনতা ছিল না। যাঁহারা ধর্ম ও 
নারাঁজ।তর অবস্থা ও শাস্তচাঁ করিতেন তাঁহারা অবিবাহিত তন। অনেক 


৪৯ রাজমহিষী শিশুপগুত্রের আঁভভাবিকা হিসাবে রাজ্যশাসন 


যায় ভারতীয়রা শান্ত ও সরল জীবন যাপন করিত। চার ও 


চলিত। দেশের প্রচলিত আইন ছিল সহজ ও সরল। অভিনয়, ন্ত্য-গীত, বাদ্য, 
পাশা ও দাবা খেলার মাধ্যমে অবসর-বিনোদন চলিত। 


জনসংখ্যার বেশীর ভাগ ছিল কৃষক। সমকালীন সাক্ষ্য হইতে বলা যায় গোর্য 
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ভূমিকর ও উৎপন্ন শস্যের একাংশ রাজাকে কর হিসেবে দিতে হইত। দুঃসময়ে রাজা - 
কৃষকদের বীজ ও খাদ্য সরবরাহ করিতেন । কারিগর কাঁষর যন্ত্রপাতি সরবরাহ কারত। 
এইজন্য রাজকোষ হইতে বেতন পাইত। দুভি“ক্ষের আশঙ্কা দেখা 
১, *. 'দিলে রাজা শসাসংগ্রহ কারয়া জনগণের মধ্যে বিতরণ করিতেন । 
মৌর্ধযূগে বাণিজ্যের উন্নীত হয়। 'সাররা, মিশর ও গ্রীক রাজ্য- 
গলির সহিত এই যুগে ভারতের বাণিজ্য চলিত। খ্রীঃ প প্রথম শতকে ভারত ও রোমান 
সাম্রাজ্যের মধ্যে বাঁণাঁজ্যক সম্পর্ক স্থাঁপত হইয়াছিল। মৌর্য রাজারা 


3177 বিদেশ হইতে স্মামণ্ট মদ ও শুক আঙ্গুর আমদাঁন কারতেন। ইহার 
সহিত থাকত র;পার পাত্র, সক্ষম বস্ত্র ও নানারকম প্রসাধন । এই দেশ হইতে রপ্তানী 
শিল্প হইত বাংলার স:ক্ষম মসলিন । তাগ্র, রৌপ্য ও স্বর্ণ মুদ্রা বানময়ে 


ব্যবন্ধত হইত । মোঁয‘যুগে শিল্পদ্রব্যের মধ্যে প্রধান হইল অস্্রশস্ত, 

কৃষির যন্ত্রপাতি এবং জাহাজ । ইহা ছাড়া জমকালো পোশাক, মসাঁলন ও ছাতা প্রভাত 
ঢত হইত। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে প্রস্তুত হইত সূতীবন্ ও রেশম সূতা। 

মৌর্যযূগে ইউরোপ ও এশিয়ার বাভন্ন দেশের সাঁহত ভারতের ঘানষ্ঠ বাঁণাজ্যক 

ও সাংকাতিক সম্পর্ক স্থাঁপত হয়। পশ্চিম এশরা, উত্তর আফ্রিকা ও ইউরোপের 

হী গ্রীক রাষ্ট্রগ্রীলর সাঁহত মোঁ্য* রাজাদের দূত 'বানময় হইত। 

সাত থান সমপকং আলেকজান্দরয়া. ও এথেম্নে ভারতাঁয় বাণক, আঁভযাত্রী ও 

দাশণীনকের সাক্ষাৎ মিলিত । মৌ রাজারা গ্রীকদের সাঁহত 

বৈবাহক সম্পর্ক স্থাপন কারয়াছলেন। প্রশাসনের উচ্চপদে গ্রীকদের নিয়োগ করা 


সাঁচী স্তুপ 
£হইত। ভারতীয় মতি ও মুদ্রা ব্যবস্থায় গ্রীক-রাতির স্পষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায় ৷ 


৫২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


মৌর্ধযুগে স্থাপত্য ও ভাক্কর্ষের বিদ্ময়কর উন্নীত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস ' 
রর মগধের রাজধানী পাটালপূত্রকে ভারতের বৃহত্তম নগর বালয়া 
মৌ শপকলা _. উল্লেখ করিয়াছেন। [তান আরও 'লিখিয়াছেন এই সমর ভারতে 
১৯৮ট শহর ছল ৷  প্রাত শহরে ছিল পাঁরখা, তোরণ ও গম্বুজ । নদী অথবা 
সমুদ্রের নিকটবতাঁ শহরগ্ীল ছিল কাঠের তৈয়ারী। আর দরবতর্ণ বা উচ্চস্থানে 
অবাশ্থিত শহরগ্াল ছিল ই'ট বা পাথরের। মেগাস্থিনস 'লাখয়াছেন পাটালিপযূত্রে 
চন্দ্রগ্‌প্তের রাজপ্রাসাদ গ্রীকদের প্রশংসা অর্জন কারয়াছিল। সম্রাট অশোক ৮৪,০০০ 
স্তুপ নিমণি করিয়াছিলেন বাঁলরা কংবদস্তী আছে। সাঁচী স্ত্পের বনমণি কৌশল 
ও স্থাপত্য-রীতি উন্নত শপ্প প্রতিভার পারচয়. বহন করে । অশোক তাঁহার ধর্মমত প্রচার 
কারবার জন্য অনেকগুলি স্তম্ভ {মণ করিয়াছলেন। ইহাদের মধ্যে লৌরয়াননন্দনগড় 
ও সারনাথ স্তম্ভ দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সারনাথ স্তম্ভের চাঁরাট সিংহ ম্যার্ত ও 
ধমচিক্র অসাধারণ শিল্প নুষমামান্ডত সন্দেহ. নাই। ইহা ছাড়া অশোক অনেক 
গদহাগান্রেও তাঁহার বাণী উৎকীর্ণ করেন। মৌর্য যুগে খোদিত গুহাগীল এ যুগের 
উৎকৃষ্ট শিষ্প-রীঁতির নিদর্শন । এ যুগের অলঙ্কারগীলও নিপুণ শিল্প ও কাঁরগাঁর 
দক্ষতার পারচয় দেয় । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
" কুষাণ ও সাতবাহন সাম্ৰাজ্য 
( The Kushana and Satvahana Empires ) 

কুষাণ জাআজ্য ( The Kushana Empire ) ৪ 
গ্রীণ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে মৌ সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনৈতিক 
“ এক্য নষ্ট হইয়া যায়। দেশের অভ্যন্তরে অনেকগযল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সংণ্টি হয়। 
বিদেশ হইতে একাধিক জাতি ভারতে প্রবেশ করিয়া দেশের "বাভন্ন অংশে নূতন 
ন'তন রাজ্য স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে বহনীক, শক, পহন্রব ও কুষাণগণই ছিল 
টিনার প্রধান। অক্সাস নদী ও হিন্দূকুশ পর্বতের মধ্যভাগে অর্বাস্থত 
গহ ত ক বহনীক দেশের গ্রীকগণ অশোকের পরবর্ত মৌষ* সম্রাটগণের 
দুর্বলতার সুযোগে ভারত আক্রমণ করে। পাঞ্জাব ও পাঁশ্চম 
ভারতে গ্রীকরাজ্য স্থাপিত হয়। এই দেশে রাজ্যস্থাপন কারয়া ব্যাকট্িয়ার গ্রীকগণ 
ভারতীয় হইয়া যায়। গ্রীকরাজা সিনান্দার বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । অন্যান্য 
বিদেশীদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘাঁটতে দেখা যায়। গ্রীকগণ ভারতে 
প্রবেশ করিলে পাথাঁয় বা পহনবগণ ব্যাকট্রিয়া অধিকার করিয়া লয়। গ্রীকদের পর 
শকরা ভারতে, প্রবেশ করে। শকদের আদি বাসস্থান ছিল মধ্য এঁশয়ার [শর 
নদীর তাঁর | শকদের সহিত পহমবদের ঘনিষ্ঠ 'সম্পর্ক ছিল। শকগণ সিন্ধু ও 
পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করিয়া একাধিক স্বাধীন রাজ্য গঠন করে। শকদের 
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পর ভারতে প্রবেশ করে পহনব বা পার্থায়গণ ৷ - কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব 
অঞ্চল {ছল ইহাদের আদি বাসভুঁম। ীন্টীয় প্রথম শতকে পহ্রবগণ শকদের ?নকট 
হইতে গাম্ধারের একাংশ দখল কাঁরয়া লয় । পরে উহারা উত্তর-পাশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাবে 
বসাঁত স্থাপন করে। গ্রীক শক ও পহনবদের পর ভারতে প্রবেশ করে কুষাণগণ । 
ভারতে রাজনোতিক এক্য প:নঃস্থাপনে কুষাণগণ অনেকথ্যান সাফল্যলাভ কারয়াছিল। 
চীনের কান-নু প্রদেশ ছিল কুষাণদের আদ বাসন্থান। ইহারা ইউ-চি উপজাতির 
শাখা ৷৷ আন;মানক ভ্রীঃ পঃ ১৬৫ অন্দে 'হয়ুংন উপজাত কর্তৃক পরাজিত হইয়া 
ইউ-চ উপজাতি মধ্য এশিয়ার অক্সাস বা আমূদাঁরয়ার উপত্যকায় বসাঁত স্থাপন 
করে। এখানে ইউ-চি উপজাতি পাঁচাট শাখার বিভন্ত হয়। ইহার একটি শাখার নাম 
কুই শংয়াং বা কুষাণ। কুষাণ দলপাঁত কুজল কদাঁফস পাঁচাট শাখাকে নিজ অধীনে 
রি আনিয়া রাজা উপাধি নেন। তান কাবুল উপত্যকা, কাণ্মীর ও 
কুষাণজাঁত, আদ ু ) 
বাড়িও ভারতে গান্ধার অর কাঁরয়া ভারতে কুষাণ রাজত্বের সন্চনা করেন। 
আগমন আনমাঁনক শ্রীণ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রথমাঁদকে' তান রাজত্ব 
কারয়াছলেন। প্রথম জীবনে কুজল কদাফস শৈব {ছলেন। পরে 
{তান বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হন । তাঁহার মৃত্যুর পর কুষাণ রাজ্যের রাজা হন 
বু বক ও বিম কদাঁফন ৷ প্রথম শতকের তীর ও তৃতীয় পাদে তান রাজত্ব 
কদাফস কঁরিয়াছলেন। পহনবদের পরাস্ত করিয়া 'তাঁন কান্দাহার ও নিয় 
সিন্ধু উপত্যকা দখল করিয়া লন। পাঞ্জাব হইতে উত্তরপ্রদেশ 
পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। . {বম কদাফসের মুদ্রায় ‘হেশ্বর’ উপাধি পাওয়া 
খগয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা হয় তান শৈব ছিলেন। তাঁহার সময়ে চীন, 
পাঁশ্ম এশিয়া ও রোমের সাহত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়।, দর্বাভন্ন দেশের 
সাহত বাণিজ্য বাদ্ধর ফলে ভারতের অৰ্থ নৈতিক অগ্রগাঁত দেখা দের । 
কাঁণচ্ক ৪ বিম কদাঁফসের পর কাঁণত্ক কুষাণদের রাজা হন। কুষাণ বংশের তান : 
ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। কাঁণচ্কের সিংহাসন আরোহণের তাঁরখ লইয়া পাঁণডতদের 
মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন তান ৭৮ শ্রীণ্টাব্দে দসংহাসনে বসেন এবং 
নূতন খম্বত প্রচলন করেন। পরবর্তঁকালে শবকসত্রপরা কাঁণচ্কের 
সম্বত ব্যবহার কারবার ফলে ইহা শকাব্দ নামে গাঁরচিত লাভ 
করে। অধিকাংশ পণ্ডিত ৭৮ গ্রীণ্টাব্দকে কাঁণচ্কের দসংহাসন আরোহণের বৎসর বাঁলয়া 
স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। | 
হউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে জানা যায় কুষাণ 
অধী্বর ছিলেন৷ তাঁহার রাজধানী ছিল পরপর বা পেশোয়ার 
তাঁহার শাসনকালে কুষাণ সাম্রাজ্যের সীমা বহর পর্যন্ত বিস্তৃত 
হয়। ব্যাকায়া, কাশগড়, খোটান, ইয়ারখন্দ প্রভাত 


১. ইউনি উপজাতি নাট শাখার বিভন্ত হয়। শাখাগীল হইল হিউনস, 
বা কুষাণ, হ-ট:ন এবং কাউ-ফু। 


সময়কাল 


সম্রাট কাঁণত্ক এক বিশাল সাম্রাজ্যের 
|| 


কণিচ্কের রাজ)সীমা 
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সিন্ধ, উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও রাজপুতনা তাঁহার শাসনাধীনে আসে। পশ্চিম 
তাঁহার অধানস্থ ছিল বলয়া অনেকে মনে করেন। পর্ব 

লইয়া চীন সম্রাট হো-তির সাহত কাঁণ্কের সংঘর্ষ হয়। চীনা 

য়ের সাহত তাঁহার যে বুদ্ধ হয় সম্ভবতঃ তাহার জয়-পরাজয় 


এ 


বোধিসব্বের ম্চার্ত' -পজা স্বীকৃত। তাঁহার 
" সময়ে এই ধৰ্মমত ভারতে জনাপ্রয়তা লাভ 
করিরাছিল। বোদ্ধ- 
সৌৰভ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক 
ও কাঁণিচ্ক অন্যান্য 

ধর্মমতের প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
তাঁহার রাজত্বকালে কাশ্মীরে এক বৌদ্ধ 
মহাসঙ্গীত বা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে 
মহাযান ধর্মমতের মূল নীতিগূলি লিপিবদ্ধ 
করা হইয়াছিল । কথিক্ষের অনুপ্রেরণায় 
বোদ্ধধর্ম ভারতের বাহিরে নানাস্থানে 
রর প্রচারিত হয়। মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে 
ই ও চীনদেশে তিন ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়া- 

jl ছিলেন। চাঁন হইতে জাপান ও কোরিয়ায় 

এই ধৰ্মমত বিস্তারলাভ করে। দেশের অভ্যন্তরেও মহাযান ধর্মমত প্রচারের জন্য 
কাণিত্ক চেষ্টা করিয়াছিলেন। গাজধানী পেশোয়ারে তিনি এক বিশাল টৈত্য বা বিহার 


হিসাবে কণিত্ক ইতিহাসে অমরতা লাভ করিয়াছেন । কেহ. তাঁহাকে পদ্বতীর় 
অশোক’ বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। ANS 

শব্ধ বোদ্ধধর্ম নয়, কণিচ্ক শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উন্নতির জন্যও যথেষ্ট 
আগ্রহ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট, উন্নাত 
হইয়াছিল। তিনি নিজে বহ; চৈত্য, স্তুপ ও স্ব নিমণি করিয়াছিলেন। এইগুলি 
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উন্নত স্থাপত্য শিণ্প-রাীতির নিদর্শন সন্দেহ নাই । তাঁহার সময়ে গান্ধার শিল্প রাঁতি, 
মথুরা ও অমরাবতীর (অন্ধপ্রদেশ ) নিজস্ব রীতি ভাস্কর্য শিল্পের উন্নাততে সহায়ক - 
হয়। গান্ধার শিম্প-রীতি ভারতীয় ও গ্রীক রীতির এক অপূর্ব মিশ্রণ ৷ কুণ্চিত কেশ, 
পেশীবহূল দেহ ও সৌন্ঠবপতর্ণ অবয়ব এই রীতির বৈশিষ্ট্য । গৌতম বুদ্ধের বহু 
মূর্তি এই রীতিতে নির্মিত হয়। মথুরা শৈলীতে মানুষের 
৯ অবয়ব বা প্রাতকাত নামত হয় । কাঁণচ্কের সময়ে ভারতে সংস্কৃত 
বিজ্ঞানের উন্নত. সাহত্যের বিশেষ উন্নীত হয়। কাঁব, নাট্যকার ও দার্শীনক 
অশ্বঘোষ, দার্শীনক ও বৈজ্ঞানক নাগাজন, পাঁণ্ডত পান্ব‘ ও 
মাতৃচেত, চিকিৎসক চরক ও সশ্রহৃুত তাঁহার সমসামারক ছিলেন। অ*্বঘোষের 
‘বদ্ধচাঁরত’ ও দার্শীনক গ্রন্থ “বভ্রসূচী” নাগাজ:নের প্রজ্ঞাপারাঁমতা স॥ন্র ও চরকের 
‘সংহিতা’ কণচ্কের শাসনকালকে ভারত ইতিহাসে আঁবদ্মরণীয় করিয়া রাখয়াছে। 


ভারতের সহিত বহিবিশ্ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ৪ 


কুষাণগণ মধ্য এশিয়া হইতে শদ্র করিয়া সুদুর মালব পর্যন্ত বিদ্তৃত সম্রাজ্য 
প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সাম্রাজ্যের ভৌগোিক অবস্থানের জন্য বৃহত্তর এশিয়ার 
সাঁহত ভারতের ঘাঁনণ্ঠ সম্পর্ক গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। পশ্চিম এশিয়ার রোমান সাম্রাজ্যের 
সত স্থল ও জল পথে ভারতের বাণিজ্য চালত। গনুজরাট ও সিম্ধপ্রদেশে অবস্থিত 
পশ্চিম ভারতের বন্দরগঠীলর মাধ্যমে লোহিত. সাগরে ভারতীয় পণ্য পাঠানো হইত। 
আর স্থলপথে চীন হইতে রেশম মধ্য এশিয়ার পথ ধরিয়া রোমান সাম্রাজ্যে চালান যাইত ৷ 
ইহা রেণ্মরান্তা নামে পাঁরচাত লাভ করে। ভারত মসলিন, হারা, হাতির দাঁতের 
দ্রব্য ও মসলা রপ্তানী কারত। রোমান সাম্রাজ্যে এইসব পণ্য রপ্তানীর জন্য সেইস্থান 
হইতে প্রচুর স্বর্ণম:দ্রা ভারতে আঁসত। রোমান এীতহা?সক প্লীনর লেখাতে ইহার 
উল্লেখ আছে। শ্রণ্টায় দিত শতকে কুষাণগণ রোম সম্রাট হারান ও এযাণ্টোনিনাসের 
নিকট দে পাঠাইয়াছিলেন। বোদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য বোদ্ধগাণ্ডত কাশ্যপ'মাতঙ এই 
সময় চীনে যান। কাশগড়, খোটান, চীন, জাপান ও কোরিয়ায় এই সময় বে দম 
প্রচারিত হয়। বাণিজ্য ও ধর্মের মাধ্যমে এশিয়া ও ইউরোপের এক বিস্তৃত অগুলের 


সাঁহত এই যুগে ভারতের ঘাঁনণ্ঠ সম্পর্ক গড়িয়া উঠে। 


ধম? সাঁহত্য, শিপ ও সংস্কৃতিতে কুষাণযুগ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের আঁধকারী। 
পাব, বঙগমি্, মাতৃচেত ও কাশ্যপ-মাতঙ্গ ধর্মের সংগঠক ও প্রচারক হিসাবে কৃতকার্য 
হন। সাহত্যে অশ্বঘোষ, দৰ্শনে নাগাজ/ন, ভেষজ বিজ্ঞানে চরক ও সনশ্রত কালজয়ী 
সংকততে বাণ নর অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। ব্যাকরণাবদ্‌ পতঞ্জলি ও দার্শীনক 
হবাপযগের যাল্ঞবক্য কুষাণ যুগের জ্ঞান ভাণ্ডারকে আরও সম্ধ কারিয়াছেন। 


অবদান 
এই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্ষ বহুকাল যাবত ভারতীয় শিল্পের 


বকাশে প্রেরণা সঞ্চার কাঁরয়াছে। পেশোয়ারে কণিচ্কের চৈত্য ও সম্ঘারাম, দেশের 
ভার ব্যদ্ধমনার্ত, মথারায় প্রাপ্ত 


বিভন্ন স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য তোরণ ও স্তুপ, বিভিন্ন 
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কণিষ্কের মন্তকাবিহীন মহার্ত কুষাণযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের উন্নাতর 
পরিচয় দেয় । এই যুগে সাহত্য, ধর্ম ও বিজ্ঞান চচরি ভাষা ছিল সংস্কৃত। স্বাভাবক- 
ভাবে এই যুগে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নত ঘটিয়াছিল। 

কাঁগচ্কের পরে কুষাণ সাম্রাজ্য দ্রুত দু্ব'ল হইয়া পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যে 
| ইহার অবসান ঘটে। বাঁশক্ক, হযবিচ্ক, দ্বিতীয় কাঁণচ্ক ও বাসুদেব 
০577 কণিচ্কের পর একে একে রাজা হন । বাসুদেব ছিলেন কুষাণ বংশের 
শেষ শান্তিশালা রাজা। তাঁহার মততযুর পর নাগ, মালব ও শক প্রাদেশিক শাসনকর্তা 
বা ক্ষত্রপগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ইহার ফলে কুষাণ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে । 


সাতবাহন সাঅ(জ (The Satvahan 


a empire )ঃ 

মৌর্য শাসনের অবনান এবং গুপ্ত সাম্রাজ্যের উত্থানের অন্তর্ত্ সময়ে ভারতে 
দুইটি রাজনোতিক শান্ত উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতে প্রাধান্য স্থাপন কাররাছল। ইহারা 
হইল কুষাণ ও সাতবাহনগণ ৷ সাতবাহনগণ শছল অন্ধ্র 


জাঁতগোেণষ্ঠীর অস্তভূন্ত, আঁধকাংশ পাঁণ্ডত এই রকম আঁভমত 
সাতবাহন বংশ 


সাতবাহন সাম্রাজ্য এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাব ও সংস্কৃতির 
কেনদ্রবনিময় মাধ্যম হিসাবে কাজ করিত রি 


নত। 
? সাতবাহন রাজ্যের প্রাত্ঠাতা ছিলেন মুক । পরাণ অনদসারে তিনি কণ্ব ও 
শব শাসনের অবসান ঘটাইর়াছিলেন। 


ধ করেন তিনি হইলেন প্রথম 

প্রতিষ্ঠাতা সিমূক fl তান ক্ষুদ্র সাতবাহন রা বিণাল' জো 

নস ন! প্রথম জাতকা শত লী অন্তিয় পরিবারের 
সহিত বৈবাহিক সম্পক* স্থাপন করেন এবং দক্ষিণাপথপাতি | 


” রূপে পরিচিত হন। _ সমগ্র 

ন অধিকারভুনত হইয়াছিল এই কথা 
নিঃসন্দেহে বলা যায়। অ আধিকারতুনত হইয়াছিল এই ক 

যজ্ঞের অনাচ্ঠা। রি 

ঘোষণা করিয়াছিলেন। ম্তান করিয়া তিনি নিজের সাবভোমত্ব 

চট দাতকণিরি পরে শক আক্রমণের ধাক্কার মহারাম্ অঞ্চলে কিছকালের জন্য 

সাতবাহন শক্তি মিল্প্রভ হইয়া বার। গোঁতমীপত্র সাত কাৰন ME i 
গোঁরব পদ্পরদদ্ধার করিয়াছিলেন। তিন ছিলেন সাতবাহন বংশের শ্রেণ্ঠ 'রাজা ৷ 

গৌতসাপতর সাতকর্ি খ্ৰীষ্টীয় দিতীয় শতকে তিনি রাজত্ব করেন। নাসিক প্রশস্তিতে * 
াতবাইন-কুল-যখ" প্রাতঙ্ঠাপক আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । 

হা ছাড়া তিনি পক, যবন, সদন" অথাণ ব্যাকট্রিয গ্রীক, শক ও পহনবদের 


সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁক্ের যুগ ৫৭. 


ধ্বংসকারী বলিয়া. পারচিত-হন । গৌতমীপাত্র সাতকর্ণ এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


কারয়াছিলেন। উত্তরে মালব হইতে দক্ষিণে কণটিক পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত 
ছিল। মহারাণ্টু, অন্ধ, দক্ষিণ কোশল, কাথিয়াবাড়, বিদ্ভ (বেরার ). তাহার 
সাম্রাজ্যভূত্ত হয় । নাসিক প্রশস্তিতে তাঁহাকে বিন্ধ্য হইতে 'ত্রিবাত্কুর পাহাড়’ এবং 


প্বঘাট হইতে পশ্চিমঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত অণ্চলের অধিপতি বলিয়া স্বীকার 


করা হইয়াছে । শু; ব.দ্ধ ও সাম্রাজ্য স্থাপনে নয়, শাসনকার্ষেও গোতমীপূতর সাতকার্ণ 
যথেষ্ট দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন। ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পঙ্ঠপোষক হওয়া সত্বেও তিনি 
বোদ্ধদের প্রতি উদার-নগাঁত গ্রহণ করিয়াছলেন। 
গোতমীপত্র সাতকার্ণর মৃত্যুর পর সাতবাহন সাম্রাজ্যে অবনতি দেখা দেয় । তাঁহার 
পত্র বাশষ্ঠীপুত্র প.লমায়ণী গোদাবরণ তারে প্রাতষ্ঠানে বা পৈথানে রাজত্ব কাঁরতেন। 
মাতা কষা-গোদাবরী অপ্চল ও মহারাষ্ট্র তাঁহার রাজ্যতুন্ত ছিল। 
পতন * .. তবে তাঁহার সময়ে পাশ্চম ভারতে শকদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতে 
থাকে । শকদের বাধাদানের ক্ষমতা সাতবাহন রাজাদের ছল না। 
সাতবাহন বংশের শেষ -উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন যজ্ঞশ্রী সাতকার্ণ। তাঁহার পরে 
অন্তর্বন্ধ, ক্রমাগত যুদ্ধ, শকদের সম্প্রসারণ ও 'র্বাচ্ছন্নতাবাদী প্রবণতা সাতবাহন 


সাম্রাজ্যের পতন ঘটায় ৷ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 


গুপ্ত সাম্রাজ্য 
( The Gupta Empire ) 


মৌর্য সাম্রাজোর পতন হইতে গৃপ্ত সামরাজোর প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ( স্রীঃ পঃ ১৮৭ অন্দ 
হইতে ৩২০ খ্রীঃ পযন্ত) ) পাঁচশত বৎসর ভারতে রাজনোতিক এঁক্য ছিল না। এই পাঁচশত 
বৎসর সময়কালে বিদেশী বহনীক, শক, পহন্ব ও কুবাণগণ ভারতে প্রবেশ করিয়া রাজ্য 
স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে কুষাণগণই কিছডকালের জন্য গ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতাঁয় 
শতকে উত্তর ভারতে বিস্তৃত সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে .সক্ষম 

তাপে হইরাছিল। এ একই সময়ে দক্ষিণ ভারতে সাতবাহনগণ খ্রীঃ পৃঃ 


88:14 ২৩০ হইতে ২২০ অব্দ মধ্যে আংশিক রাজনৈতিক এক্য স্থাপনে 


অব 
iy সাফল্যলাভ করিয়াছিল । ইহাদের পতনের পর শ্রীপ্টায় তৃতীয় 


শতকে ভারতে অসংখ্য ক্ষ;দ্র দ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয় । ইহাদের মধ্যে উত্তরের নাগ, 

পশ্চিমের শক ও দক্ষিণের বকাটক-রাজ্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ গ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের 

গোড়ার দিকে এই রাজনৈতিক অনৈক্যের অবসান ঘটাইয়া গপ্তবংশ সারা ভারতব্যাপী 

এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক গোরবোজ্জব্ল 
(৯) মলয় পব'ত। 


৪৮ . স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


গঢুপ্ত রাজাদের বংশ পাঁরচয়, ও আদিবাসম্থান সম্পর্কে এঁতহাসিকদের মধ্যে মতভেদ 
আছে। অনেকে তাঁহাদের উত্তর ভারতের জাঠ বা বৈশ্যগোষ্ঠী উদ্ভূত বালয়া মনে 
করেন। অপর এক দলের মতে গৃপ্ত রাজারা ছলেন ব্রাহ্মণ ৷ 
রিও আদ  আধকাংশ এঁত্হাসিকের মতে গুপ্ত রাজারা ছিলেন, ক্ষার? 
বাসস্থান তাঁহাদের আ'দবাসহ্থান ছল বাংলাদেশের বরেন্্রভীমর অন্তর্গত 
মালদা জেলা । চীনা পারব্রাজক ই-সং-এর রচনা হইতে 
পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত কারয়াছেন। অপর একাঁট মত অনুযারী গগুরাজাদের আদ 
বাসস্থান হইল উত্তরপ্রদেশের পুবগ্িল, বিশেষত এলাহাবাদ অগ্চল। এই অঞ্চলে 
তাঁহাদের অধিকাংশ লেখ ও মূদ্রা পাওয়া গিয়াছে । গ:গুবংশের প্রথম দুইজন শাসক 
হইলেন শ্রীগপ্ত ও ঘটোৎকচ গুপ্ত। ই'হারা আনুমানিক ২৭৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩২০ খ্রীঃ 
পর্যন্ত রাজত্ব কাঁরয়াছলেন। ইহাদের উপাধি ছল ‘মহারাজা’ ৷ 
প্রথমাঁদককার গপ্তরাজারা বাংলাদেশের একাংশ ও দাঁক্ষণ বিহার 
অঞ্চলে রাজত্ব কীরতেন। ঘটোৎকচ গুপ্তের পুত প্রথম চন্দ্রগুপ্তকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের 
প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা বলা হয় । তান 'হারাজাধরাজ” উপাধি গ্রহণ কারয়া গুপ্তবংশের 
সার্বভৌমত্ব ঘোষণা কাররাছিলেন। "তান বৈশালীর লিচ্ছবীবংশের রাজকন্যা কুমার 
ডি দেবীকে বিবাহ কারয়ানজ বংশের গোরব ও প্রাতপত্তি বৃদ্ধি 
৩২০-৩৫০ খ্রী.  করেন। এই বৈব্যাহক সম্পর্ক স্থাপনের ফলে হারের লৌহখাঁন- 
| গল তাঁহার অধীনে চাঁলয়া আসে । প্রথম চন্দ্রগ্‌ুপ্ত পাটালপন্র 
নগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে সমগ্র বহার, সমতট বা 
প্ব'বঙ্গ বাদে সমগ্র বঙ্গদেশ এবং উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা ও এলাহাবাদ অঞ্চল গণপ্ত 
সাম্রাজ্যের অস্তভূন্ত হয়। 'তাঁন তাঁহার পাত্র সমুদ্রগুপ্তকে তাঁহার পরবতর্ণ উত্তরাধিকারী 
নির্বাচিত করিয়া যান। অনেকের মতে [তান ৩২০ খ্রীঃ গৃপ্তাৰ্দ বা গৃগ্তসম্বত 
প্রচলন করেন এবং দিল্লীর চন্দ্ররাজের লৌহ স্তপ্তাট তাঁহারই রাজত্বকালে নির্মত হয়। 
প্রথম চন্দ্রগপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার 
মনোনীত পানর সমুদ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে 
বসেন। 'তানই গুপ্ত বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ 
সম্রাট । তিনি ছিলেন লিচ্ছবী কন্যা কুমার 
দেবীর পত্র এবং লিচ্ছবীদের দোহত্র। 
তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল গপ্তবংশের 
অধীনে ভারতের রাজ- 


গ:গ্তবংশের প্রাত্ঠাতা 


সমাদ্রগপ্ত 
৩৫০-৩৮০ খ্ৰী নৈতিক এঁব্য স্থাপন ৷ 

সারা ভারতবর্ষে নিজ 
অধিকার স্থাপন করিয়া সমাদ্রগৃপ্ত ‘একরাট’ সমাদ্রগ্‌প্ঠের বাঁণাবাদনরত মতি 


বা সার্বভৌম উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তান ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ী, রণানপুণ সেনা” 
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দুইটি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। আবে বিজিত রাজ্যগলকে. তান 
সারি সরাসরি তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভু্ত করিয়া লন। দাঁক্ষিণাত্যের 
দুইটি ভিন্ননীতি ক্ষেত্রে {বাজত রাজ্যগুলিকে পরাজিত শত্রুকে প্রত্যর্পণ করা, 
হয় । ইহারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর দিত । সেই যুগে 
রাজধানণ পাটালিপঢুত্র হইতে সদর দাক্ষিণাত্য সুষ্ঠভাবে শাসন করা একেবারেই সম্ভব 
ছিল না। সেইজন্য তান দাঁক্ষিণাত্য সম্পকে এইর;প উদার-নীত গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥. 
ইহা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদর্শতার পারচায়ক।- 
সমাদ্রগপ্তের সভাকাঁব' হারষেণের ‘এলাহাবাদ প্রশস্ত’ হইতে তাঁহার রাজ্যজয়” 
সম্পকে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় । আধাবির্তে সমদ্রগুপ্ত ‘সর্বরাজছেত্তার’ ভুমিকা, 
গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই অণ্চলের রাজগণ রুদ্রদেব, নাগদত্ত, মৃতিল, অচ্যুত, গণপাঁত, 
নাগসেন, চন্দ্রর্মন, নন্দী ও বলবর্মন তাঁহার নিকট পরাজিত হন। এই রাজারা সকলেই 
দিলেন বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ অঞ্চলের । ইস্হাদের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের 
্ট নাগ রাজারা ছিলেন বিশেষ শীন্তণালী এবং গপ্ত সাম্রাজ্যের 
ত্তর ও দক্ষিণ ভারতে 8 ত 
রাজার প্রবল প্রাতদদ্দী। সমদ্রগ্‌প্ত ইহাদের পরাস্ত করিয়া রাজনোতক 
| প্রাতদ্বনদ্ধীকে ধ্বংস করেন। ইহা ছাড়া দিল্লী ও পাঞ্জাবের 
কোটা রাজ্য এবং মধ্য ভারতের আটাঁবক বা অরণ্যরাজ্যগুনলও তান ভয় করিয়াছিলেন । 
উত্তর ভারত বজয় সম্পূর্ণ করিয়া সমদ্রগুপ্ত দক্ষিণ ভারত বিজয়ে মনোনিবেশ করেন। 
এইখানে বারজন রাজাকে তান পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন কোশলের 
'মহেন্র, মহাকান্তারের বাাঘ্ররাজ, কোটুরের স্বামাঁদত্ত, কাণ্চির বিষ্ণুগোপ ও বোদ্গর 
হাস্তব্ম‘ন। এই অঞ্চলের রাজা উগ্রসেন, কুবের ও ধনঞ্জয়ও তাঁহার হস্তে পরাস্ত হন ৷ 
দক্ষিণের রাজ্যগ্যীলির সম্পদ অধিকার সমাদরগুপ্তের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই অঞ্চলের 
সম্পদ ও রাজাদের আন.গত্য লাভ করিয়া তান সন্তুষ্ট থাকেন। পরাজিত রাজাদের' 
রাজ্যগালি ফিরাইয়া দেওয়া হয়। সম্ভবতঃ সমনূরগঞ্ত সমগ্র দাক্ষণ ভারত জয় কাঁরতে 
পারেন নাই। দাঁক্ষণ ভারতের পর্ব উপকূল বরাবর তানি আঁভযান চালাইয়াছলেন ।' 
পাঁশ্চমাণ্চলে বকাটক বংশী রাজারা এবং উত্তরে শক ক্ষত্রপরা রাজত্ব কারতেন। 
সমদ্রগ্‌’্ত ইহাদের ধ্বংস করিতে পারেন নাই। 
সমদ্রগ:প্তের বিজয় অভিযান পর্ব ও উত্তর- পশ্চিম ভারতের রাজাদের 
স্টার করিয়াছিল। সমতট (পর্ববঙ্গ  দাভক (আসাম বা ঢাকা ), কামর, নেপাল 


প্রভৃতি স্থানের রাজাগণ বিনাযুদ্ধে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। এই রাজ্যগ্ীল- 
আশ্রিত রাজ্যের মযদা পায়। পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্লের 


ন রাজাদের. মালব, অজবনায়ণ, যৌধের, মগ আভির প্রভৃতি নয়টি উপজাতীয় 
রাজ্য তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্যের আশ্রয়লাভ 
করে। কুষাণ সামন্ত রাজারাও সমদ্দ্রগণ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল রর তি ৃ 
মালয়, সুমাত্ৰা, জাভা প্রভৃতি সমদ্রগারের রাজ্যগুির সাহত সমদদ্রগ:প্তের 
EC Ae 
(১) অশোকের ভন্ভের উপর এইটি খোদিত । 


মনে ভাঁতির" 


₹৬০ 


স্থাপিত হইয়াছিল। নং 
“মঠ নিমণি কারয়াছলেন। 


স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


হলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার অনুমতি লইয়া বুদ্ধগরায় একাঁট 
সমন্দ্রগনপ্ডের সাম্রাজ্য উত্তরে মালয় হইতে দক্ষিণে মাদ্রাজ, 


৪৮ নাল 
কিলোমিটার 
নি 
| 
| | 
ESR 
ttn 

নর 


“এবং পশ্চিমে যমুনা নদী হইতে পূবে বর্ষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । EE 
গুজরাট ও পশ্চিম পাঞ্জাব তাঁহার সাম্রাজ্যের বাহরে ছিল। সাম্রাজ্য 


| 
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সমদ্রগুপ্তের অসাধারণ সাফল্য ও বারত্বের জন্য ভিনসেণ্ট স্মিথ তাঁহাকে ভারতীয়. 


নেপোলিয়ন’ আখ্যা দিরাছেন। সাম্রাজ্য বিস্তার সমাপ্ত করিয়া সমদদরগুপ্ত অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। তিনি 'রাজচক্রবতণঁ” বা সার্বভৌম সম্রাট: 
রাজ্যসামা হন। সমহুদ্রগু’তকে সাম্রাজ্যবাদী নেপোলিয়নের সাঁহত তুলনা 
অনেকে সঙ্গত মনে করেন না।৯ নেপোলিয়ন ইউরোপের স্বাধীন রাজ্যগল জয় করিয়া, 
ফরাসী সাগ্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন । সমদদ্রগুপ্ত তাঁহার সাম্রাজ্য 
পাণ্ডতদের মত খণ্ডন বিস্তার-নতির মাধ্যমে বিচ্ছি্ন ভারতের রাজনৈতিক এক্য পুনঃ- 
স্থাপন করিয়াছিলেন ৷ সুতরাং দুইজনের কাত“ তুলনীয় বা এক নয়। কেহ কেহ মনে 
করেন উত্তর-পশ্চিম ভারতের উপজাতীয় রাজ্যগীঁলকে বিনণ্ট করিয়া সমদ্রগূপ্ত এই দেশে 
হণ আক্রমণের পথ প্রশস্ত করিয়া দেন।২ এই মতও গ্রহণ করা যার না। সমদ্রগ্গ্ত 
ই'হাদের ধ্বংস করেন নাই ৷ ইহারা স্বেচ্ছায় গুপ্ত সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার কাঁরয়াছল। 
সম;দ্রগুপ্ত শুধু দিগ্বিজয়ী বীর বা দূরদশশ রাজনীতিক ছিলেন না। তিনি 
ছিলেন বহ: মানাবক গুণের আধার। হারিষেণের প্রশান্ত হইতে আমরা তাঁহার চরিত 
ও ব্যান্তত্ব সম্পর্কে অনেক িছ? জানতে পার । ‘“ম'দুহৃদয়' সমুদ্রগুপ্তের মন সবসময় 
অন:কষ্পায় পর্ণ থাঁকিত। তান বিদ্বান 'ও বিদ্যোৎসাহা ছিলেন। শাদ্ত্ ও কাব্যে: 
তাঁহার বিশেষ আঁধকার ছিল । ‘তান নিজে কাঁব ছিলেন । বাঁণাবাদনরত সম-দ্রগনুগ্তের 
মরা তাঁহার সঙ্গীত প্রতিভার পরিচয় বহন করে। শিল্পন্রীমাঁণ্ডত - 
দারা চর তাঁহার সুবর্ণ মুদ্রাগৃলি গুপ্তযুগের গৌরব । সমদ্রগ্‌ঞ্ত ব্রাঙ্গণ্য 
ধর্মের পঙ্ঠপোষক ছিলেন । তবে অন্যান্য ধের প্রতিও তাঁহার সমান অনুরাগ ও 
শ্রদ্ধা ছিল। সারা দেশে সুশাসন ও রাজনৈতিক এক্য প্রতিষ্ঠা করিয়া সমাদ্রগগ্ত 
অসাধারণ প্রাতভার পাঁরচয় দেন। বিদ্বান, কাব ও সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে তাঁহার খ্যাতি কম 
নয়। সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তান ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া 
আছেন। এ্রীতহাঁসিকগণ তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ মৌর্য সগ্রাট অশোকের সাহত তুলন্য 
কারয়াছেন। অশোকের আদর্শ ছিল ধারক ধর্মরাজত্ব' আর সরমদদ্রগ,গ্তের আদশ? 
ছিল 'বজয় ও ধরমরক্ষা” অথাৎ রাজাজর ও ধম'রক্ষা। এই মতাদশ' গত পার্থক্য সত্বেও 
দুজনকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট বলা যায়৷ দ:জনেই ভারতের রাজনৈতিক এক্যের ধারক 
yo ০ সগ-দগ-প্তের মতত্যু হয়। 
ছিলেন। সম্ভবতঃ ৩৮০ গ্রীঃ সমগ্র মত্যু হয়। আদিত! উ না 


সমাদ্রগ্ঞ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পন দ্বিতীয় চন্দ্রগন”ত 
5298 তান সমনুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার- 


রয়া সিংহাসনে বসেন । 
দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত KE প্ত সাম্রাজ্যের বিস্তার সম্পূর্ণ করেন৷ 
বিকুমাদিত্য ৩৮০-  নাঁীত অনুসরণ করিয়া গর্ত তর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া 
৪১৫ থ্রী. - তান তাঁহার পিতামহ প্রথম চন্্রগনণ্তের he 
' মি শীয় রাজকন্যাদের পাণিগ্রহণ 


মধ্য ভারতের নাগ ও কদদ্ব বং দঃ he 
করিয়াছিলেন। নিজ কন্যা প্রভাবতাঁকে তিনি মহারাষ্ট্রের বকাটক 


I 
(১: এ্রতিহাসিক হেমচন্দ্ৰ রায়চৌধুরী এইরূপ তুলনার বিরোধিতা করিয়াছেন 
(২) ডঃ রোমলাথাপার এইরূপ মত প্রকাশ কাঁরয়াছেন। 


akataka ) রাজ্য, 


৬২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


দ্রসেনের সাহত বিবাহ দেন। এই তিনটি বৈবাহিক সম্পক স্থাপনের ফলে দ্বিতীয় 
ন্দ্রগস্তের শন্তি ও প্রাতিপাতি বৃদ্ধি পার । তাঁহার পক্ষে পাশ্চম ভারতের শকদের বিরুদ্ধে 
অভিযান পাঁৱচালনা করা সহজ হর । তান মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ের শক 
রাজাদের বিরদ্ধে অভিযান চালাইয়া তাঁহাদের পরাস্ত কারয়াছিলেন। ইহার ফলে পশ্চিম 
ভারত গত সাম্রাজ্যের অন্তভূ্ত হয়। পশ্চিম ভারতের বন্দরগযীল গঢ’্তদের অধীনে আসায় 
পাশ্চম এশিয়ার রোমান সাম্রাজ্যের সহিত গুপ্ত সাম্রাজ্যের ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পক 
গাঁড়ঃা উঠে। শকদের পরাস্ত করিয়া দ্বিতীয় চন্দরগুপ্ত কারি’ উপাধি গ্রহণ করেন। 
দ্বিতীয় চন্দ্গুপ্তকে কেহ কেহ কিংবদন্তীর রাজা বিক্ৰমাদিত্য বালিয়া মনে করেন! 
তিন ধর্ম; সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নত্য-গাঁতের পৃষ্ঠপোষক ছলেন। তাঁহার 
রাজসভায় নয়জন আসাধারণ পাণ্ডত ছিলেন যাহারা ‘নিবরত্ব* নামে খ্যাত। ইশ্হাদের 
মধ্যে কালিদাস, বরাহামাঁহর, আর্যভট্ট ও দিগনাগাচার্য বিশেষ প্রাসদ্ধ লাভ করেন। 
তান উজ্জীয়ন নগরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানগ স্থাপন 
SS ও _ কারয়াছিলেন। বাঁহভরিতের হিন্দু উপানবেশগযীলর সাহত 
৯ তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দ্বিতীয় চন্দ্রগপ্তের রাজত্বকালে 
চীনা পর্যটক ফা-হির়েন ভারত ভ্রমণে আসেন। তান প্রায় দশ 


বৎসরকাল ( ৪০১-৪১০ খ্রীঃ ) এই দেশে অবস্থান করিয়া চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের বর্ণনা 


রাখিয়া 'গিয়াছেন।১ 


খা” অথ এই অঞ্চলে সুখ ও শাস্তি বিরাজ করিত এবং লোক- 
সংখ্যা বাড়িয়াছিল। জনগণের দেশের সর্বন্ যাতায়াতের অবাধ 
স্বাধীনতা ছিল। সরকারী হস্তক্ষেপ ছাড়াই তাহারা স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করিতে 
পারিত। তাহাদের বাঁড়ঘরের বিবরণ সরকারী দপ্তরে নথিভুন্ত করিতে হইত না। 
গু’ত রাজাদের দণ্ডাবধির উদারতার ফাণহরেনবাস্মিত হইয়াছিলেন । দেশে চুরি, 
ডাকাতি ও জঘন্য অপরাধের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অধিকাংশ অপরাধের জন্য শুধ 
‘অর্থ'দন্ড দেওয়া হইত। রাজদ্রোহ প্রভূত গ্‌রুতর অপরাধের জন্য হাত-পা কাটিয়া 
ফেলার প্রথা ছিল। যাহারা জমি চাষ কাঁরত তাহারা উৎপন্ন ফসলের এক-বষ্ঠাংশ 
রাজস্ব দিত। সরকার কমারারা নগদ অর্থে বেতন পাইতেন। রাজকমচারীরা 
ছিলেন শাসনকার্যে দক্ষ ও কবাপরারণ। পাটলিপৃত নগরার মৌ প্রাসাদ দেখিয়া 
ফা হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে উত্তর ও পাব ভারতের সর্বত্র বোদ্ধ- 
ধমেরি প্রাধান্য ছিল। ফাহিয়েন পাটালপূ্ নগরে ও মথরায় বহু বোদ্ধ মঠ 
দেখিয়াছিলেন। গুপ্ত রাজারা হিন্দ; ধমবিলত্বী ছিলেন । তবে অন্য ধমাঁবলম্বীদের 
প্রতি সমান উদার ও শ্রদ্ধাশাঁল মনোভাব পোষণ কাঁরতেন। দেশের অধিকাংশ লোক 
৯. ফা-হিয়েনের গ্রন্থের নাম ফো-কুয়ো-ক ( Fo-Kous-Ki )) 


সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁক্যের যুগ ৬৩ + 


ছল নরামিষভোজী ও আহিংসাপন্থী। মদ, মাংস, পি'য়াজ, রস্সুন দেশের বেশীর ভাগ 
লোক গ্রহণ কাঁরত না। চণ্ডাল প্রভৃতি নি্নজাতীয় লোকেরা শহরের বাহিরে বাস করিত 
ও মাংস খাইত। 
". গঢপ্তযুগে সাধারণ মানুষের আঁথক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল। দেশে চুরি, ডাকাতি 
ছল না। লোকে রাত্রিকালে দরজা-জানালা খোলা রাখিয়া নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইত। 
সাম্রাজ্যে যোগাযোগের ব্যবস্থা বেশ ভাল ছিল। বড় বড় রাজপথের 
জনগণের সমৃদ্ধি ও 
সত্তর 0 ধারে পান্থশালা ও দাতব্য চিকিৎসালয় ছিল। ফা-হয়েন 
পাটলপ্‌ত্রে একটি বিশাল দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিয়াছিলেন। 
জনসাধারণ ছিল সং। তাহারা সমৃদ্ধ ও সন্তোষপূ্ণ জীবন যাপন কাঁরত। 
পরবর্তী* গ্প্তরাজগণ £ 'দ্বতীয় চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর প্রথম কুমারগণ্ত 
অনুমানিক ৪১৫ শ্রীণ্টাব্দে মগধের সিংহাসনে বসেন। তিনি মহেন্দ্রাদত্য' উপাধি 
ধারণ করিয়াছিলেন । তাঁহার রাজত্বকালে নম‘দা অঞ্চলের পুষ্যমিত্র জাত গপ্ত সাম্রাজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিল। যুবরাজ 'ককন্দগ্প্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করেন। প্রথম 
কুমারগ্প্তের সময়ে গণপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন ও সামা অক্ষুপ্ন ছিল। তিন অশ্বমেধ 
যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । আনুমানিক ৪66 গ্রীঃ তিনি পরলোক গমন করেন। 
তাঁহার মৃত্যুর পর যুবরাজ স্কন্দগ[প্ত গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধাশ্বর হন। তান ছিলেন 
গণপ্তবংশের শেষ পরাক্রমশালী সম্রাট । তাঁহার রাজত্বকালে. দর্ধর্ধ হণ জাতি উত্তর- 
পাঁশ্চম ভারতে প্রবেশ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে । স্কন্দগপ্ত হূণদের পরাস্ত 
করিয়া গণপ্ত সাগ্রাজ্য অক্ষূগ্ন রাখেন। এইজন্য তান ইতিহাসে ‘ভারতের রক্ষাকত? 
. রূপে চিহ্নত হইয়াছেন।৯ তান দক্ষিণে বকাটকদের আক্রমণ প্রতিহত কারয়াছিলেন। 
স্কন্দগৃপ্তের সাম্রাজ্য পর্বে বঙ্গোপনাগর হইতে পাশ্চমে আরবসাগর এবং উত্তরে হিমালয় 
হইতে দক্ষিণে নম'দা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ) 

" ককন্দগপ্তের মৃতার পরে আনুমানিক ৪৬৭ গ্রীঃ হইতে গুপ্ত সাগ্রাজ্যের দ্রুত পতন 
টিতে থাকে। ৩৫১ খ্রীঃ নাগাদ পতন সম্পূর্ণ হইয়া যায়। চ্কন্দগৃপ্তের পরবতী 
EE EET Ls DTS ছিলেন অযোগ্য ও দন্বল। দুৰ্বল 

b তন গ্রপ্তরাজাদের সময়ে হণরা বারবার ভারতবর্ধ আক্রমণ কাঁরতে 
থাকে। হূণ আক্রমণের সুযোগে প্রাদোশক শাসনকতগিণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া গণপ্ত 
সাঘ্রাজ্যকে আরও দল করিয়া ফেলেন ৷“ কেন্দরায় শত্তি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া দ্বিতীর 
জাবিতগ্‌প্তের সময়ে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। 

গণ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ গত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগলে চতুদ'শ 
শতকের সুলতানা ও অণ্টাদশ শতকের মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলির অনুরণপ ! - 
এই তিনটি সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক আক্রমণ, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ+ রাজ পরিবারে কলহ 
এবং প্রাদোশক শাসনকতা ও উচ্চ-রাজকরমচারীদের স্বাধীনতা ঘোষণা পতনের কারণ 


(১) বিশিক্ট এরতিহাঁসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুম্দায় এইরূপ আঁভিমত বান্ত কারয়াছেন। 


৩৪ } স্বদেশের ইতহাস ও সভ্যতা 


হয়। (১) সম কুমারগ্ঞপ্তের সময়ে পষ্যমিত্র জাতি প্রথম গুপ্ত শাসনের বিরদ্ধে 
বিদ্রোহ করে। য্যবরাজ দ্কন্দগৃপ্ত এই বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন ঠিকই তবে এই 
বিদ্রোহের মনোভাব সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে ছড়াইয়া পড়ে। বলভা, মৈত্ৰক, বাংলার 
শাসকগণ ও মধ্য ভারতের মৌখাঁরগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইয়া যান। (২) 
নদগ্ডের সময় হইতে হ:ণজাত বারবার গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে থাকে । তান 
উহাদের দমন কাঁরতে পারলেও পরবতাঁ গুপ্ত সমাটগণ পারেন নাই। হ্‌ণনেতা 
তোরমান ও মাহরকুলের নেতৃত্বে হণরা প্রথমে পাঞ্জাব ও মালব দখল কাঁরয়া লয় এবং 
ক্রমাগত গুপ্ত সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানিয়া উহাকে দুর্বল করিয়া ফেলে । ৩) মালবের 
প্রাদেশিক শাসনকর্তা বশোধর্মনকে গপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী করা 
হয়। হণ আক্রমণ প্রাতিহত কাঁরয়া বশোধর্মন নিজের শন্তি বদ্ধ করেন। পরে 
করিয়া অন্যান্য প্রাদোৌশক শাসকগণ স্বাধীন হন। (৪) গ্প্ত শাসনব্যবস্থার প্রধান 
রমা হইল ইহার চরিত্র । গুপ্ত রাজাদের এককোন্দ্রক শাসন পরবর্তীকালে আধা- 


সামস্ততান্ত্রক শাসনব্যবস্থায় পরিণত হয়। আধা-সামন্ততাম্ত্রক ব্যবস্থায় প্রাদেশিক. 


শাসকগণ প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকাষ পরিচালনা করিতেন। হণ আক্রমণের পর 
কেন্দ্রীয় শান্তর দুর্বলতার স্থযোগে একে একে সকলেই স্বাধীন হইয়া যায়। (৫) সমাট 
কুমারগপ্ডের পর হইতে গপপ্ত সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার ক্রমশঃ অবনতি ঘটিতে থাকে ॥ 


এইরূপ অনুমান.করা অসঙ্গত নয়।- 
রাজনৈতিক দক্ষতায় যে সাম্রাজ্য গাঁড়র 
তাহা রক্ষা কাঁরতে পারেন নাই। পরবর্তী গপত সম্মাটগণের অযোগ্যতা) অক্ষমতা ও 
অপদার্থতা গপত সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। (৭) এই অপদাৰ্থ ও 
অযোগ্য রাজপন্ররা সিংহাসন লইয়া ছন্দে লিপ্ত হন এবং সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত 
করেন। সাশ্রাজ্যের ইতিহাসে ইহা এক সাধারণ নিয়ম । (৮) শেষদিকের গাপ্ত সগ্রাটগণ 
বোদ্ধধম? সম্যাস ও দর্শনের দিকে বড় বেশী ঝুণকিয়া পড়েন। ফলে ই'হারা বদ্ধ 
বিমখ হইয়া উঠেন। ব্বদ্ধাবমুখ সম্াটগণ আর যাহাই হউক সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে 
পারেন নাই। (৯) এইভাবে বৈদেশিক আক্রমণ ও অভ্যন্তরীণ কারণে গঞপ্ত সাম্রাজ্য যখন 
: পতনোন্মযখ তখন উচ্চ রাজ চারারা নিজেদের স্বাথণসদ্ধির উপায় হিসাবে আতর 
ক্ষমতা লাভের চেষ্টা করিতে থাকে। মূঘল আঁভজাতগ্রেণীকে মুঘল সাম্রাজ্যে পতনের 
জন্য আংশিকভাবে দায়ী করা যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজপরুষরা সেই একই অপরাধে 
অপরাধী ছিলেন। 
গঠপ্ত সভ্যতার বৈশিষ্ট্য (Distinctive features of the Gupta culture 1 
ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে গ্ডুপ্তযডুগ বিশেষ কৃতিত্বের আঁধকারী। শিক্ষা, শিক 
সাহিত্য ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ যুগে বিস্ময়কর উন্নীত হইয়াছিল। ধর্ম ও চিন্তার কে্রেও 


অভাবনীয় অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। গপ্তরাজগণ দেশে জনকল্যাণকর শাস 


| 


সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁক্যের যু bs 


"স্থাপন করিয়া সৃজন শান্তর বিকাশের সম্ভাবনা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রাচীনকাল 
হইতে পৃথিবীর 'বাভন্ন দেশের সাঁহত ভারতের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় । এই- 
সব যোগাযোগের ফলে ভারতীয় সংস্কাতির উপর বৈদেশিক সংস্কৃতির বিশেষত গ্রীক ও 
রোমান সংস্কৃতির প্রভাব পাঁড়য়াছল। গ/প্তযুগে ভারতের পাঁরণত সভ্যতা ও সংস্কৃতি 
এই যোগাযোগের ফলে নিঃসন্দেহে পুষ্টি লাভ করিয়াছল। কেহ কেহ গ্‌প্তযুগকে 
হিন্দ; রেনেসাস বা নবজাগরণের যুগ বাঁলয়া আঁভাঁহত করিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীসের 
ইতিহাসে পৌররিসের যুগ শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানে অসাধারণ উন্নীতর জন্য 
খ্যাতিলাভ করিয়াছল। এইসব ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষের জন্য গপ্তযুগকে পোরক্লিসের 
যুগের সাঁহত তুলনা করা হইয়াছে ।৯ £ 
গুপ্তযগে সং্কৃত সাহিত্যের চরম উন্নীত ঘাঁটয়াছিল। এই যুগে মহাকবি কালিদাস 
তাঁহার অমর কাব্য ও নাটকগল রচনা কারয়াছলেন। তাঁহার রঘুবংশঘত কুমারসন্তবম, 
মেঘদতম: কাব্য ও আভিজ্ঞান শকুত্তলমূ নাটকে অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার পাঁরচয় 
Aer NEEL এইগলৈ কালজয়ী শাশ্বত সাহত্যরুপে বদ্বের দরবারে 
স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে । পাঁণ্ডতদের ধারণা ভারবাঁ, শদ্রক ও 
িগাখদত্ত এই যুগে তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াঁছলেন। সম্রাট সমযদ্রগুপ্ত নিজে 
ছিলেন প্রতিভাবান কাঁব। কাব্য সৃষ্টির জন্য তান কবিরাজ" উপাধি গ্রহণ করেন। 
দদ্বতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত বিক্রমাদিত্য নয়জন অসাধারণ গুণনী ব্যান্তর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 
ই'হারা একত্রে 'নবরত্ রূপে পাঁরাচত ছিলেন। সংস্কৃত গদ্য সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের 
জন্য দাঁণ্ডন খ্যাঁতলাভ করেন। দর্শনচাঁর উন্নাতর জন্য গুপ্তযূগ বিশেষ প্রাসপ্ধ। 
বন্ব্ধ্‌, অসঙ্গ, কুমারজীব ও দিগ্‌নাগ তাঁহাদের দর্শন গ্রন্থগুল এই যুগে রচনা কাঁরয়া- 
ছিলেন । ভারতীয় দর্শনের ছয়টি শাখার চর্চা গ:ঞ্তযুগে পারণত রূপলাভ করে । 
গুপ্ত সম্রাটগণ জ্ঞান-বিজ্ঞান চচাঁয়ি উৎসাহ দিতেন। নালন্দা ও তক্ষশীলায় যে 
. বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সেইখানে ভারতীয় ও বিদেশী ছাত্ররা অধ্যরন 82 
বাবদ্যালয়ে বৌদ্ধধর্ম ও শাদ্রচ্চার বিশেষ ব্যবসথা-ছিল। তাহা ছাড়া সাহিত্য ন্যায় 
ব্যাকরণ, ছন্দ, তকশাপ্র, চাঁকৎসাবদ্যা ও গাঁণত প্রীত বিষয়ে শিক্ষাদান করা 5 


গূপ্তযুগ বিজ্ঞানচর্চা ও উন্নাতর জন্য বিশেষ প্রাসদ্ধি লাভ 
শিক্ষা ও বিজ্ঞান. “করিয়াছিল । আর্যভট্ট ও বরাহাঁমাহর গাঁণত, পদার্থাবদ্যা ও 
আর্যভট্ট প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ গাঁণত ও 


জ্যোতীর্বভ্ঞন চচায়ি বিশেষ অবদান রাখেন। 
পদার্থ বিজ্ঞানী। বিজ্ঞানের অভিধান রচাঁয়তা অমরসিং 
গঢপ্তযুগের লোক ছিলেন। এইযুগে চিকৎসাশাস্বের অগ্রগ 
1 আদর পায়। 3 

৬কসাবিজ্ঞান পারস্য, আরব ও গ্রীসদেশে ভাগ্কর্য ও চিত্রকলার যথেণ্ট 


গুপ্ত সম্রাটগণের পচ্ঠেপোষকতায় এইযুগে স্থাপত্য, 

ণ ছাড়াও বহ: দেবদেবীর মন্দির ও বৌদ্ধ 

(১) ‘The Gupta নি in the 00219 of classical In 
Periclean Ago is in the history of Greece.’ 


স্ব. ইতি. (১ম)-_৫ 


হ্‌ ও ভেষজ বিজ্ঞানী ধন্বন্তরী ' 
ত দেখা যার । ভারতীয় 
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৩৬ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 
মঠ নিমণি করেন। বৌদ্ধ ও জৈনদের জন্য অজন্তা ও ইলোরার বিখ্যাত গৃহাগ্যাল 


এই গো নার্মত হয়। গঢপ্তযুগের মান্দির স্থাপত্য, অজন্তা ও ইলোরার গঢ়াচিত্রগ্লে 


এই যুগের স্থাপত্য ও 'চিন্রকলার উৎকর্ষের পারচয় দেয় । গঢপ্তযুগের শিল্প সুষমামপ্ডিত 
শি, ... স্বর্ণ ও রৌপ্য মদ্রাগল উচ্চ শিল্প ভাবনার পরিচয় বহন করে । 
প ও সঙ্গীত 
ভিতরগাঁও ও দেওগড়ের মন্দির, ভারহত ও সারনাথের- ভাস্কর্য 
খাঁটি গুপ্ত শিক্প-রীতির পারচারক। এই যুগে আত মানুষ, বৃক্ষ, লতা ও জীবজন্তুর 
< প্রতিক্কৃতগুল অত্যন্ত বাস্তব ও জীবন্ত তাহা স্বীকার 
করিতে হইবে। গ্রপ্তসমাটগণ সঙ্গীত ও ন[ত্যের 
অনন্রাগী ছিলেন। সমদ্রগুপ্তের বীণাবাদনরত 
মনত তাঁহার সঙ্গীত অন:রাগের পারচয় বহন করে । 
গত লম্মাটগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম বা হিন্দুধর্মের পঙ্ঠে- 
পোষক ছিলেন। তাঁহাদের আন[কুল্যে এই যুগে 
হিন্দুধর্মের. নবজাগরণ ঘটিয়াছিল। তাঁহাদের 
সমর্থনের জন্য বৌদ্ধ যুগের পরে হিন্দধম ভারতীয় 
সমাজে আবার প্রতিষ্ঠা পায়। তবে গঢ়ুপ্তযুগে শন 
ধর্মের মধ্যে কিছ পরিবর্তন 
বির আতা ঘাঁটিতে দেখা যায়। যাগ 
* বহল ' আনুষ্ঠানিক হন্দু- 
ধর্মের পাঁরবর্তে লৌকিক হিন্দুধর্ম প্রাধান্য পায়। 
" লৌকিক হিন্দু দেব-দেবা বিষ্ণু, শিব, লক্ষ ও দুগা 
অবল্োকতেধ্বর (অজস্তা) গপ্তযূগ এবং ভন্তিধর্ম জনপ্রিয়তা অর্জন বরে। মন; নারদ 
ও কাত্যায়ন রচিত হিন্দ:স্মৃতিশান্্গ্ীল এই যুগে সঙ্কলিত হয়। গুপ্ত রাজারা 
হিন্দধর্মের অনুরাগী ছিলেন ঠিকই তবে সমানভাবে তাঁহারা বৌদ্ধ ও জৈন ধমে'র প্রতি 
শ্রদ্ধা ও উদারতা প্রদর্শন কারিতেন। গুপ্ত সম্মাটগণ বৌদ্ধ মঠ ও বিহার নিমণি 
করিয়াছিলেন এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ামত অর্থ সাহায্য কাঁরতেন । 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগাঁতর জন্য গৃপ্তযুগকে প্রাচীন 
ভারতের “সুবর্ণ যুগ’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। গুপ্তযুগে সাধারণভাবে জনসাধারণের 
জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়। ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে 
পারে। অভিজাত সম্প্রদায় বিলাপব্যসনে জীবন কাটাইত। কািদাসের কাব্যে এ 
বিলাস-বৈভবের বর্ণনা আছে। অনেকের মতে সংস্কৃত ভাষা 


সুবর্ণ যুগ 
ছিল। সমাজের অধিকাংশ মানূষ এ সভ্যতার অংশীদার ছিল না। এই সমস্ত সীমাবদ্ধতা 


El | 1 
সত্বেও বলা যায় গুপ্তযুগে ভারতীয় সভ্যতা ও সং্কৃতির বিস্ময়কর উন্নত হইয়াছিল 
প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ইহা যথাথই ‘সুবর্ণ যুগ’ আখ্যা পাইতে পারে। 


আশ্রযী গ:স্তযূগের এই সভ্যতা সমাজের উচ্শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ 


অনুশীলনী 


১। এককথায় উত্তর দাও £_-(ক) ভারতের কোন্‌ কোন্‌ অগ্চলে ষোড়শ 
মহাজনপদ গাঁড়য়া উঠিয়াছিল? (খ) ষেড়াশ মহাজন.পদের মধ্যে কোন্‌ চারিটি রাজ্য 
- শান্তশালী হইয়াছিল? (গ) যে চারটি রাজবংশের অধীনে মগধের সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠে 
তাহাদের নাম কর। (ঘ) বিম্বিসার কে ছিলেন? (৩) বাম্বসার প্রাতিষ্ঠিত 
বংশের নাম কিঃ (5) মগ্ধধের রাজধানীর নাম কি? (ছ) শৈশদনাগ 
বংশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজার নাম কিঃ (জ) নন্দবংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? 
(ঝ) মৌর্ধবংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? (4) চন্দ্গ্প্ত মৌর্য কত ্রা্টপবা্দে 
ৰসংহাসন আঁধকার করেন? (ট) অর্থশান্রের লেখক কে? (ঠ) অশোক 
কত শ্ৰীণ্টপবাব্দে সিংহাসনে বসেন? (ড) কোন্‌ পারস্য সম্রাট প্রথম ‘ভারত 
আক্ৰমণ করেন? (9) আলেকজান্ডার কত গ্রীণ্টপু্বন্দে ভারত আক্রমণ করেন? 
(ণ) কুষাণদের আদিবাসভূমি কোথায় ? (ত) কুষাণরা কোন্‌ সময়ে ভারতে প্রবেশ 
করে? কাঁণিক্কের রাজধানী কোথায় ছিল? (থ) কাঁণিক্ক প্রচালত সম্বত শকাম্দ নামে 
পাঁরাচত কেন? (দ) ণদ্ধতীয় অশোক’ কাহাকে বলা হয়? (ধ) জশ্রুতও চরককে 
ছিলেন ? (ন) নাগাজ4ন কাহার সমসামায়ক ? (প) সাতবাহন সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা 
কে? (ফ) সাতবাহনগণ কোন, সময়ে রাজত্ব করেন? (ব) কোন্‌ সাতবাহন রাজা 
শকদের পরাস্ত কারয়া গৌরব অর্জন করেন? (ভ) গৃপ্ত- সাম্রাজ্যের প্রীতষ্ঠাতা কে? 
(ম) গপ্তদের আদিবাসন্থান কোথায়? 'য) আর্যভট্ট কে ছিলেন? (র) ধন্বস্তরী 
কোন: যুগের লোক? . (ল) অমর সিংহ কি জন্য বিখ্যাত? (ব) পহলব কাহারা ? 
ইহারা কখন তারতে আসে? (শ) কুষাণদের প্রথম রাজা কে? (ষ) ভারতে 
কুষাণ রাজত্বের সূচনা করেন কে? (স) বকটকগণ কোথায় রাজত্ব কাঁরত? 
(হ) ভারতের রক্ষাক্তা কাহাকে বলা হয়? (ড়) গ:প্তযুগের তিনজন দার্শীনকের নাম 
কর। (6) গুপ্ত সম্রাটগণ কোন্‌ ধমবিলম্বী ছিলেন? (যন) অশ্বঘোষ কে ছিলেন £ 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £-(ক) মগধের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় কি বিশেষ সুবিধা 
ছল? (খ) মহাপদ্মনন্দকে ভারতের প্রথম সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা” বলা হয় কেন? 
(গ) চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্যের বংশ পারচয় সম্পর্কে কি জানা বায়? (ঘ) অশোকের সাম্রাজ্য 


সামা সম্পর্কে ক জান? () বিদ্ব ইতিহাসে সম্রাট অশোকের স্থান নির্ণয় কর । 
(চ) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিফ অবস্থা 
| {ক জান? (জ) মোঁষ'্যুগে. এশিয়া ও 


কিরূপ ছিল? (ছ। মৌর্য শিল্পকলা সংগ! ) 
ইউরোপের বাঁ দেশের সাত ভারতের বির পর ছিল ? (ঝ) কুষাণ কাহারা ? 
'_ কাঁণক্ষের রাজ্যসীমা সম্পর্কে কি জান? (এট) কুষাণযন্গে 

কির,প সম্পর্ক ছল ? (উ) সাতবাহনদের, তাপ সাতকাঁণ vl 
ক জান ? (5) সমুদ্রগৃপ্তকে ‘ভারতের নেট য়ন" বলা হয় কেন? (ড) ফা য়ন 
কখন ভারতে আসেন ? ভারত সম্পর্কে ভান কি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন ? 


৬৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


৩। বিশদভাবে আলোচনা কর (ক) রাজা 'বাম্বসার হইতে চন্দ্ৰগুপ্ত মৌব 
পর্যন্ত মগধের উত্থানের পরিচয় দাও (খ) চন্দগপ্ত মোর্যের কৃতিত্ব বিচার কর। 
(গ) চন্দ্রগনপ্তের শাসনব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পারচয় দাও। (ঘ) অশোকের ধর্মের মূল কথা 
কিঃ ইহা প্রচারের জন্য তান কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (৪) আলেকজাণ্ডারের 
ভারত অভিযানের 1ববরণ দাও। ইহার ফলাফল আলোচনা কর (ড) মৌধয্‌গে 
সামাজিক ও অর্থনোতিক জীবনের পরিচয় দাও। (ছ) কুষাণযুগের শিল্প, সাহত্য ও 
সংকাঁতর উপর একটি প্রবন্ধ লখ। (জ) সমদ্রগণ্ডের সাম্রাজ্যাবস্তার সম্পকে যাহা 
জান লিখ । (ব) গুপ্তযডুগকে স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? (এঃ) গপত সাম্রাজ্যের পতনের 
কারণগয্ীল আলোচনা কর । . 

৪ টাকা লিখ £__(ক) ব্রাকীট্ি গ্রকগণ (খ) গাম্ধার শিল্প (গ) কালিদাস 
(ঘ) বরাহামাহর (ও) আর্য'ভ্ট (চ) মৌ" শিল্প-রীঁতি (ছ) সেল:কাস নিকাটর 
(জ) সিনান্দার। , : 

৫। ভারতবর্ষের রেখা-মানাচত্রে নিয়ালাখিত ছ্ছানগলির অবস্থান নির্দেশ কর £_ 
'(ক) লালত পাটন (খ) তক্ষশীলা (গ) গিরনার (ঘ) পঢচ্কলাবতা (ও) দিপ্ধপুর 

(6) সাঁচ (ছ) বিরাট (জ) কাঁপলাবদ্তু (ঝ) কালাঁস (এ) বকাটক (9) মহাকোশল 
(5) বলভী (ড) বৈশালী (9). পল্লব (ণ) চোল, চের ও পাণ্ড্যরাজ্য । 

৬। শন্যহ্ান পুরণ কর £_-ক) শ্রঃ পর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তরে আফগানিস্তান 
হইতে দক্ষিণে __ নদী পযন্ত মোট _- ক্ষুদ্ৰ রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। এগযীলকে 
বলা হয়। (খ) পরবতাঁকালে __ নামক চারটি রাষ্ট্র শন্তিশালী হইয়া উঠে। 
(গ) - বংশীয় রাজা 'বাম্বিসার মগধের সাম্রাজ্যের সূত্রপাত করেন। (ঘ) শৈশু- 
নাগবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন _-॥ (৪) সুদূর দাঁক্ষণের -- রাজ্যগলি অশোকের 
সাঘ্রাজ্যভুন্ত ছিল না। (5) আলেবজাণ্ডারের ভারত আক্লমণকালে উত্তর-পশ্চিম 
ভারতে -_ প্রভৃতি প্রজাতান্ত্িক বা গণরাজ্য ছিল। (ছ) সাতবাহন রাজারা _- ধর্মের 
পচ্ঠেকোবকতা করেন । 

৪। শহদধ উত্তরাট রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও £--(ক) রাজা 'বাম্বসার 
বদ্ধ / মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। (খ) বিশ্বিমার | বিন্বুসারের পাত্র ছিলেন সম্রাট 
অশোক। (গ) চন্দ্রগপ্ত মৌর্য বৌদ্ধ / জৈন ধমবিলম্বী ছিলেন। (ঘ) কুষাণ 
রাজা কণিচ্ক মহাযান / হীনযান মতের অনুরাগী ছিলেন। (ও) বম কদূফিস শৈব | 
বৌদ্ধ ছিলেন। (6) প্রথম দাতকারণি/ গৌতম পুত্ৰ সাতকার্ণ সাতবাহন | পল্লবদের 
শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। (ছ) গত যুগের শ্রেষ্ঠ সযাট ছিলেন সামন্রগৃপ্ত / দ্বিতায় 
চন্দ্ৰগুপ্ত / বিরুমাদিত্য। (জ) কালিদাসের কাব্য ও নাটকে গপ্ত যুগের সাধারণ মানুষ 
{ অভিজাতদের জীবন যাত্রার পারচয় আছে। 


যা 


. স্ষ্ট গ্যাস 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
উত্তর ভারত 
রাজনৈতিক আধিপত্য, প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম (Struggle for 


Domination ) 2 

হ্রীষ্টীয় পণ্চম শতকে দুর্ধর্ষ হণ জাতি মধ্য এাঁশয়া হইতে ভারতে প্রবেশ করে। 
গুপ্ত সম্রাট স্কন্দগুপ্ত তাহাদের পরাস্ত করিয়াছলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হ্‌ণনেতা 
তোরামান ও মাহরকুলের নেতৃত্বে হূণরা পুনরায় ভয়ঙ্কর ছইয়া উঠে এবং গপ্ত 
সাম্রাজ্যকে গ্রাস করিয়া ফেলে । মালব অণ্চলে এই হণ শাঁন্তকে 
বাধা দেন গঢ়প্তদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং পরবর্তাকালে স্বাধীন 
রাজা যশোধর্মন। মালবের দশপূর বা মান্দাসোরে তাঁহার 
রাজধানী ছিল। গণপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতে তিনটি শান্ত 


হণ আক্রমণ ও 
যশোধমনি 


* নিজেদের সংহত করিতে সক্ষম হয় । ইহারা হইল কনৌজ বা উত্তর প্রদেশের মৌখারগণ, 


থানেশবরে পৃষ্যভূতি বংশ এবং বাংলাদেশে রাজা শশাঙ্ক । মালবে দেবগণপ্ত ও দাক্ষিণাত্যে 
চাল;ক্য বংশও নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় । থানেম্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধন 
লিল কনৌজরাজ গ্রহবমা উভয়েই হ:ণদের বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিয়া 
রাজনৈতিক খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধন কনৌজরাজ গ্রহবমাঁর 
সাঁহত নিজকন্যা রাজ্যপ্রীর বিবাহ দেন। থানে*বর ও কনৌজের মধ্যে 
মনতায় ভীত হইয়া মালবরাজ দেবগ/প্ত বাংলার রাজা শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা কাঁরয়া 
কনৌজ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে মৌখাররাজ গ্রহবম নিহত হন এবং রানী রাজ্যশ্রী 
বাঁন্দনী হন। থানে*বররাজ রাজ্যবর্ধন তাঁহার ভাগনী ও ভাগনীপতির সাহায্যে অগ্রসর 
হইলে গোঁড়রাজ শশাঙ্ক কর্তৃক নিহত হন। থানে*্বর ও কনৌজের এই ঘোর দরার্দনে 


রাজ্যবর্ধনের কাঁনণ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন ৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসেন । 
শশাতক (৬০৬-৬৩৭ শ্রীঃ)ঃ সপ্তম শতকের প্রথম দিকে শশাঙ্ক বাংলায় এক 
স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গৃঞ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাদেশিক শাসনকতগিণ 
একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । শশাঙ্ক সম্ভবতঃ শেষাঁদকের 


গোঁড়ের উথথান গুপ্ত রাজাদের অধীনে বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। শশাঙ্কের 
নেতৃত্বে বাংলা একটি গরত্পরর্ণ রাজনোতিক শাঁন্ততে পারণত হয়। এইজন্য বাংলার 
ইতিহাসে শশাঙ্ক একাট বিশিষ্ট স্থান আঁধকার করিয়া আছেন। মুর্শদাবাদের 

কণ'স্থবর্ণ ছিল তাঁহার রাজধানী। 
শশাঙ্কের প্রথম জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছ; জানা যায় না। গ*ত রাজাদের 
অধানে সামন্ত রাজা [হিসাবে জীবন শুরু. করিয়া ৬০৬ ভ্ীঃ নাগাদ তান স্বাধীন রাজ্য 
তণ্ঠা করেন। স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া শশ্মন্ক একে একে বিহার ও উৎকল 
নারি নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। অর পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, 
বিহার ও উৎকল লইয়া তাঁহার রাজ্য গড়িয়া উঠে গো 
পনের পর কনোজের মোখরিগণ এবং থানেশ্বরের পৃবযভতি বংশ উত্তর ভারতের রাজ- 
ত বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাঁপত হয় ৷ 


জীবন ও রাজাজয় 


রে স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 
মাঁখাররাজ গ্রহবমরি সাঁহত থানেম্বররাজ প্রভাকরবর্ধনের কন্যা রাজ্যপ্রীর বাহ হয় ৷ 
থানে*বর ও কনৌজের শত্রু ছিলেন মালবরাজ দেবগ্‌প্ত। শশাঙ্ক মগধ দখল কাঁরলে 
মৌখাররাজ গ্রহবমার সাঁহত তাঁহার ঈবরোধ দেখা দের । তান থানেশবর ও কনৌজের 
ধমীলত শাঁন্তর বরুদ্ধে নিজের স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা রক্ষা কারবার জন্য মালবরাজ 
দেবগুপ্তের সাঁহত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। 
মালবরাজ দেবগ্‌স্ত কনৌজ আক্রমণ কাঁরয়া রাজা গ্রহবমাঁকে হত্যা করেন । 
থানেনবররাজ রাজ্যবর্ধন কনৌজের সাহায্যে অগ্রসর হইলে শশাঙ্ক তাঁহাকে হত্যা করেন। 
ইতিমধ্যে শশাঙ্ক কামরূপ জয়ে অগ্রসর হইলে কামরূপরাজ ভাচ্করব্মা থানে*বরের 
পক্ষে যোগ দেন। রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পর হর্ধবর্ধন ভাতৃহত্যার 
থানেণ্বর, কনৌজ ও প্রতিশোধ গ্রহণ এবং ভাগনী রাজ্য্লীকে উদ্ধার কারবার জন্য 
বাহ বিরুদ্ধে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কামর:পরাজ ভাস্করব্ তাঁহার 
পক্ষে যোগ দেন। শশাত্ক থানে*বর-কনৌজ ও কামরুপের গমাঁলত 
আক্রমণ প্রাতহত কাঁরয়া নিজ রাজ্য ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন । [তান যতাঁদন 
জীবিত ছিলেন হর্ষবর্ধন তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। ৬৩৭ শ্রীঃ শশাঙ্কের 
মত্যুর পর হ্ষবর্ধন গোঁড় দখল করেন। এই রাজ্যের একাংশ তান সত্ৰ ভাস্করবমাকে 
উপহার দেন। 
শশাঙ্ক নিঃসন্দেহে সপ্তম শতকের প্রথমাঁদকে ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন । 
একজন ক্ষুদ্র সামন্ত রাজা হিসাবে জীবন শুর; করিয়া বাংলার নেতৃত্বে তান সাম্রাজ্য 
স্থাপনের সচন্য কাঁরয়া যান । তাঁহার অনুসূত পথ ধাঁরয়া পরবতর্শকালে পালরাজারা 
উত্তর ভারত আঁধকার করিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। সামাঁরক ও রাজনৈতিক দিক 
হইতে তান যথেষ্ট সাফল্য লাভ করিরাছিলেন। {তান কুটনীতিতেও দক্ষ ছিলেন। 
ডঃ বি. সি সেনের মতে, বাংলার ইতিহাসের ব্যর্থতার যুগে” শশাঙ্কুই ছিলেন একমান্র 
শি সার্থক রাজা। বাংলার রাজনোতিক প্রতিষ্ঠার পথ তান সুগম 
করিয়া যান। শশাঙ্ক শৈব ছিলেন। {হউয়েন সাও: লাখয়াছেন 
PEL ধধমে'র বিরোধিতা করেন। তবে তিনিও স্বীকার কারয়াছেন শশাঙ্কের 
বাংলাদেশে বৌদ্ধদের প্রভাবপপ্রাতপাত্ত বৃদ্ধি পায়। ব্ৰাহ্মণ্য ধর্ম ও 
নর ই 1: লাভ করে। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে, বাণভট্ট 
হউয়েন ! রন আন:কুল্য লাভ কাঁরলে শশাঙ্কও তাঁহার প্রতিদন্ঘণ 
iS Sa উজ্জ্বল জ্যোতচ্ক রূপে দেখা দিতেন । 
Reet rn তর oe শেন 
দ্র ন বর্ধন বলের গর ভারতের রাজনৈতিক এক নষ্ট হইয়া, 
রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৭ ₹ ধরন উত্তর ভারতে এই এয গুনঃস্থাপন করিতে সমর্থ 
রা. টি তিনি ভাগনী রাজ্যন্রীর রাজ্য কনৌজ আঁকার করিয়া 
"হার রাজধানী কনৌজে স্থানাত্তীরত করেন। ওঁ সময় হইতে 


কনৌজ ভারতে সাম্রাজ্য ও রাজনৈতিক এঁকোর প্রতীকর:পে চিছিত 

র K হয়। অণ্টম ও নবম 
শতকে পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকুটগণ সাম ই ন g 
চে কার ৰ [জ্য লাভের আশায় কনৌজ অধিকার কারবার 


tl উত্তর ভারত ৭১ 
থানেশ্বরের শাসনক্ষমতা লাভ করিয়া হর্ষ'বর্ধন নজেকে রাজপুত্র “শিলাদিত্য’ 
বাঁলয়া পাঁরচয় দিতেন, রাজা উপাধি গ্রহণ করেন নাই, ৬১২ খ্রীঃ কনোঁজ অধিকার 
করিবার পর তান “মহারাজা” উপাধি নেন। থানেশ্বর 
ও কনৌজ যুত্ত হইবার ফলে গাঙ্গেয় উপত্যকায় এক 
শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়।. রাজ্যগ্রহণ কারবার 
থাড কলি, ২ ৪ ভি দুইটি সমস্যা 
যন্তরাজ্য দেখা দেয়__ভাঁগনী রাজ্য্রীকে 
উদ্ধার এবং ভ্রাতৃহত্তা শশাহ্ককে 
শাস্তিদান। রাজ্যশ্রী ইতিমধ্যে বান্দদশা হইতে মুক্ত 
হইয়া বন্ধ্যপর্বতের অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
হর্ষ'বর্ধন উপজাতিদের সহায়তায় ভাঁগনীকে উদ্ধার 
করিতে সক্ষম হন। শশাঙ্ককে শাস্তদানের জন্য তান 
কামর্‌পরাজ ভাস্করবমা ও মালবরাজ মাধবগুপ্তের সাহত 
*মন্তা স্থাপন করেন । তবে হর্ষ'বর্ধন ও ভাম্করবমার মিলিত শক্তি গোঁড়রাজ শশাহকে 
পরাস্ত করতে পারে নাই। শশান্কের মৃত্যুর পরে হর্ষ বর্ধন গোঁড় দখল করেন। 
হ্ষবর্ধন ছিলেন দক্ষ রাষ্টনেতা, কুটকৌশলা, সাহস বার ও সাম্রাজ্য স্থাপায়তা। 
সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহনী গঠন করেন। তাঁহার 
দৈন্যবাহিনীতে ছিল ষাট হাজার হস্তী ও এক লক্ষ অ্বারোহী। বাণভট্রের ‘হর্ষচারত’ 
ও উয়েন সাঙের বর্ণনা হইতে জানা যায় হ্ষবর্ধন পণ্ভারত ( Five Indies ) জয় 
কাঁরয়াছিলেন। এই পিণভারত' হইল পাঞ্জাব, কনৌজ, বঙ্গ, দ্বারভাঙ্গা ও উৎকল ৷ 
রাজাগ্রহণের পর প্রথম ছয় বংসর (৬০৬-৬১২ শ্রীঃ) হর্যবর্ধন ভারতের চতুঁ্দকে 
রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । সমকালীন অন্যান্য তথ্য হইতে 
হর্ষবর্ধনের রাজ্যজয় জানা যায়. তাঁন শশাঙ্কের মৃত্যুর পর উীঁড়ষ্যা ও গঞ্জাম জেলার 
একাংশ জয় কারয়াঁছলেন। তান গুজরাটের বলভীরাজ্যের রাজা ধ্ুবসেনকে পরাস্ত 
কাঁরয়া ও রাজ্য দখল করেন। পরে প্ুবসেনের সাঁহত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় 


কনৌজ ও বলভীর মধ্যে ছন্দের অবসান হয়। পরে তান মগধ, সিম্ধুদেশ, তুষার 
শৈল বা নেপাল ও কাশ্মীর জয় করেন। সম্ভবতঃ উত্তর ভারতের সমস্ত রাজ্য হ্ষবর্ধনের 


আঁধকারতুন্ত হয়। উত্তর ভারত জয় সম্পূর্ণ করিয়া হর্ধবর্ধন দাঁক্ষণ ভারত জয়ের চেষ্টা 
কারয়াছলেন। ওঁ সময় দাক্ষিণাত্যে পরাক্রান্ত রাজা, ভিলেন চাল[ক্যবংশীয় দ্বিতীয় 
পুলকেশী । নমদাতীরে পুলকেশীর সাহত সংঘর্ষে হৰ্ষবৰ্ধন পরাজিত হন । ইহার 
পর তান দাক্ষণ ভারত জয়ের পাঁরকণ্পনা ত্যাগ করেন! 

হর্ষবর্ধনের রাজ্যসণমা সম্পর্কে পাঁণ্ডতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। গ্রাীতহাসিক 
কে. এম পানিক্কর ও অন্যান্যরা তাঁহাকে “সকলো ত্ররপথনাথ' বা সমগ্র রি ভারতের 
সমাট বাঁলয়া আঁভাহিত করিয়াছেন। এঁতিহাসিক রমেশ মজুমদার এই মত পন 

কারিয়াছেন। তাঁহার মতে হর্ষের সভাকাঁব বাণভট ও চাঁনাপ্য' 

85: হিউয়েন সাও: উভয়েই তাঁহার সম্পর্কে আঁতশয়োন্ত 
কাঁরয়াছেন। আসলে হৰ্ষবৰ্ধন পর্বে পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মগ্ধ, পাঁশচমবঙ্গঃ গা < 
গাঞ্জাম জেলার উপর অধিকার স্থাপন কারয়াছিলেন। সমা উত্তর ভারত হষ বর্ধনে 


৭২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা * 


এ হয় নাই। কাশ্মীর, নেপাল ও 'সিম্ধুদেশ তাঁহার সাম্মাজ্যের মধ্যে ছিল না. 
লী মত: প্রকাশ করিয়াছেন।, উত্তরে 'হমালয়ের পাদদেশ হইতে দক্ষিণে 
নমদা এবং প্র ভীড়ার গাম জেলা হইতে পাশ্চমে গণজরাটের বলভাঁরাজ্য ছিল 


হ্ববর্ধনের সাম্ৰাজ্য 
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হ্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যসীমা। জলম্ধরের উদিত, প্ব'মালবের মাধবগ্যপ্ত ও কামরূপের 
ভাদ্করবমাঁ তাঁহার মিন্ররাজা ছিলেন। 


উত্তর ভারত ৪৩ 


হর্ষ‘বর্ধ'ন সারা দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সারা বৎসর রাজ্যের 'বাভন্ন' 
অঞ্চলে ঘরিয়া তান প্রজাদের অভাব-আঁভযোগ দূর করিতেন। কনোজ নগর" ছিল 
অত স্ুরাক্ষত। . জনসাধারণ সুখ-শাস্তিতে বসবাস করিত। রাজধানীতে অনেক ধনী 
চা ও সংক্কৃতিবান পারবারের বাস ছিল। হর্ধবর্ধন নিজে বৌদ্ধ- 
বলা ধর্মের অনুরাগী হইলেও অন্য ধমবিলম্বীদের প্রাত সমান শ্রদ্ধাশীল 
1 ছিলেন। তান বুদ্ধ ছাড়া শিব ও সূর্যের উপাসনা কারতেন। 
সম্রাট ছিলেন বিদ্যানুরাগী ও সাহীত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক ৷ তান নিজে '“নাগনন্দা’, 
পাপ্ররদর্শিকা” ও পিত্বাবলী” নাটক রচনা করেন। বাণভট্ট, হরিদত্ত, জয়সেন, দিবাকর, 
অযুর প্রভৃতি কবি ও সাহাত্যকগণ তাঁহার পৃঙ্ঠপোষকতা লাভ কারয়াছিলেন। হর্ষবর্ধন 
দেশে প্রাণী হত্যা বন্ধ করিয়া দেন। সারা দেশে বিশ্রামাগার ও মঠ নিমণি কারিয়া তান 
পাঁথক ও সন্ন্যাসীদের উপকার করেন। তান চীনা পারব্রাজক িউয়েন সাঙের সম্মানে 
কনৌজে এক ধর্ম সভার আয়োজন কাঁরয়াছিলেন। প্রতি পাঁচ বংসর অন্তর তান প্রয়াগে 
মিহামোক্ষ গাঁরিষদ” বা দানমেলার অনুষ্ঠান করিতেন। এ পাঁচ বৎসরের সঞ্চিত 
সম্পদ দান. করিয়া তান নিঃস্ব হইতেন। 

বিজেতা ও শাসক হিসাবে হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে একজন মহান 
॥ সম্রাটের মযাদা পাইয়াছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি মহামতি অশোকের কথা স্মরণ করাইয়া 

দেন। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের প্রাত তাঁহার করুণা, দান ও 
সস সহিষ্ণুতা মৌর্য আদর্শের অনুগামী বাঁলয়া মনে হয় । কেহ কেহ 
তাঁহাকে “প্রাচীন ভারতের আকবর’ বালয়া উল্লেখ করিয়াছেন । 
হান মৃঘল সম্রাটের ধর্মসমন্বয় ও জনকল্যাণের আদর্শ তাঁহার মধ্যে সমান্বিত রূপ লাভ _ 
কারর়াছিল। 

{হউয়েন সাঙের বিবরণ £ হর্ধবর্ধনের রাজত্বকালে চীনদেশের সাহত ভারতের 
ঘানষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁহার সময়ে চীনদেশের বৌদ্ধ পাঁণ্ডত 'হিউয়েন সাঙ্‌ ভারত 
ভ্রমণে আসেন। 'হউরেন নাঙ প্রায় সমগ্র ভারত পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন । দীর্ঘ 
পনের বৎসরকাল ধাঁরয়া ( ৬৩০-_-৬৪ খ্রীঃ ) এই দেশের জীবন, রাষ্ট্র ও ধর্মের অবস্থা 
প্রত্যক্ষ করিয়া তান ভারত সম্পাঁকত তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার গ্রন্থ সি-উ-কি 
ge (31519) বেশ তথ্যপর্ণ।৯ হিউয়েন সাঙের গ্রন্থ হইতে জানা 
দেশের অবস্থা যায় সে যুগে ভারতে দুইটি প্রধান ধর্ম হইল হিন্দ; ও বোদ্ধ। 
সারা ভারতে হিন্দধমের প্রাধান্য ছিল। কাম্মীর, বৃদ্ধগল্না ও কনৌজ প্রভৃতি স্থানে 
[তান বহু বোদ্ধ মঠ ও বিহার দেখিয়াছিলেন। শিক্ষিত লোকেরা সংস্কৃত ভাষার চা 
করিত। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল। মধ্যদেশের লোকেরা ছিল 
সংস্কৃতিবান ও নুসভ্য। দেশে চোর ডাকাতের উপদ্রব থাকায় দণ্ডবিধি কঠোর করা 
হইয়াছিল । শাস্তি হিসাবে অন্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল। 
বিদ্যালয় ছিল সেই যুগে শিক্ষা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র । হিউয়েন সাঙ: এখানে অধ্যক্ষ 
ক পশ্চিমী দেনগ্থীলর স্মৃতি । 


৭৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


শীলভদ্রের নিকট দীর্ঘ পাঁচ বৎসর বৌদ্ধশাস্তর অধ্যয়ন কাঁরয়াছিলেন। সেই যুগে চীন, 
জাপান, কোরিয়া, জাভা, স্থমান্রা ও সিংহল হইতে বহ: ছাত্র নালন্দায় পাঁড়তে আসত । 

হিউয়েন সাও বাংলাদেশের তামীলপ্ত বন্দরকে ভারতের শ্রেষ্ঠ বন্দর বাঁলয়া উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন ৷. এখান হইতে সমুদ্রপথে দক্ষিণ-পর্ব এশিয়ার দেশগঢলর সাঁহত বাণিজ্য 

চাঁলিত। হিউয়েন সাঙ্‌ দাক্ষণাত্যে চালুক্যরাজ 'দ্বতীয় পুলকেশীর রাজ্যে 

গয়াছলেন। তাঁহার মতে পদুলকেশী ও হ্ধবর্ধন ছিলেন সে যুগের শ্রেষ্ঠ রাজা । 
{হউয়েন সাঙের সম্মানার্থে হর্ষবর্ধন কনোজে 
এক ধর্মসভার আয়োজন কাঁরয়াছলেন। 
সেখানে তান মহাযান ধর্মমত ব্যাখ্যা করেন। 
প্রাত পাঁচ বৎসর অন্তর প্রয়াগে ধর্মমেলার 
অনুষ্ঠান হইত। সেখানে রাজা দান-ধ্যান 
কারতেন। শিব, সূর্য ও বুদ্ধের উপাসনা 
হইত। 

[হউয়েন সাও: তাঁহার রচনার এদেশের 
জীবনযাত্রার উপর আলোকপাত করিয়াছেন। 
ভারতবাসী সহজ, সরল, সং জীবন যাপন 
কাঁরত। তাহাদের পোশাক-পারচ্ছদ, অশন- 
বসন ছিল অত্যন্ত সাধারণ । দুধ, ঘি চিনি, 
চাউল, সারষার তৈল তাহাদের খাদ্য তালিকায় 
প্রাধান্য পাইত। মাছ, মাংস, প'রাজ, রসুন 
খুব কম লোকে গ্রহণ করিত। ভারতীয়রা 
পাবি্রতা ও সততার উপর খুব জোর দিত। 
ধান, গম, সরিষা প্রভৃতি শস্য এবং আম, 
আপেল, বেদানা, তরমুজ, আঙ্গুর, 
জীবনযাত্রা জমির উৎপন্ন ফসলের এক-মণ্ঠাংশ 


(A 


বি 


যা যায়। যখোব'ন কিছুকাল ক 
ব্িপাক্ষিক হুকাল কনৌজে রাজত্ব কারগ্াছলেন। 
্রাতন্বিতা তবে কনোজের পর্ব গৌরব আর ছিল না ভারতের তন প্রান্তে 


উত্তর ভারত at 


চাল;ক্য সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়া সমগ্র দাক্ষিণাত্য অধিকার করেন। তাঁহার নেতৃত্কে 
রাষ্ট্রকুটশান্ত অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। দন্তিদুর্গের বংশধররা কনোঁজ জয়, 
করিয়া সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হন। এ সময়ে বাংলা পালবংশের -রাজা ধর্ম পাল 
(৭৭০--৮১০ খ্ৰীঃ ) মগধ ও বিহার জয় করিয়া উত্তর ভারতের কনৌজ আঁধকার কাঁরবার 
চেষ্টা করেন। অপরদিকে রাজপুতনার গুর্জর-প্রাতহার বংশের রাজারা উত্তর ভারতের 
স্নায়ুকেন্দ্র কনৌজ অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হন। প্রাতহার বংশের রাজারা উত্তর- 
পশ্চিমে আরবদের প্রতিহত করেন এবং মধাদেশে উজ্জীয়নী পর্যন্ত তাঁহাদের অধিকার 
বিস্তৃত হয়। ৭৮৩ ্রীষ্টাব্দে প্রতিহার বংশীয় রাজা বংসরাজ কনৌজ আঁধকার করিলে 
রাষ্্কুট-পাল-প্রাতহার ছন্দ বা ব্রিপাক্ষিক প্রতিযোগিতা শুর; হইয়া যায়। প্রায় দুই 
শত বৎসর ধারয়া এই প্রাতিদ্বশ্দিতা চালয়াছিল ( ৭৫০-১৫০ শ্রীঃ)। 
প্রাতহার বংশের রাজা বংসরাজ কনৌজের তদানীন্তন রাজা ইন্দ্রায়ধকে পরাস্ত 
করিয়া কনৌজ দখল করেন। পরাজিত ইন্দ্রায়ধকে তিনি. নিজের অধানস্থ রাজা 
হিসাবে কনৌজে স্থাপন করেন। ঠিক এই সময়ে বাংলার পরাক্রান্ত রাজা ধর্মপাল 
কনৌজ আক্রমণ. করিয়া বৎসরাজের হস্তে পরাস্ত হন।. প্রতিহার- 
পাল সংঘর্ষের সুযোগে কনোঁজ দখল করিবার জন্য রাষ্ট্রকুটরাজ 
ধ্রুব অগ্রসর হন এবং বংসরাজকে পরাজিত করেন। প্রাতহার-রাষ্ট্রকুট যুদ্ধের পর 
ধ্রুব দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যান। ধর্মপাল এই সুযোগে কনৌজ অধিকার করিয়া নিজ 
প্রাতনিধি চক্রায়ধকে কনোঁজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। বংসরাজের পাত্র দ্বিতীয় 
নাগভট্ট পিতার নীতি অনুসরণ করিয়া পুনরায় কনৌজ আক্রমণ করেন। : ধর্ম পালকে 
পরাস্ত কারয়া তান কনৌজ পুনরুদ্ধার করিয়াঁছলেন। ইহার পর কনৌজ হয় প্রাতহার ৷ 
রাজ্যের রাজধানী । 
দ্বিতীয় নাগভট্রের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হইয়া রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় গোবন্দ কনৌজ 
(আক্রমণ করিয়া প্রাতহাররাজকে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধজয়ের পর রাষ্ট্রকুটরাজ 
দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যান। প্রতিহাররাজ পুনরায় কনৌজ দখল করিয়া সেখানে তাঁহার 
রাজধানশ পুনঃস্থাপন করেন। কনোজকে কেন্দ্র করিয়া প্রাতিহারবংশ পরবতাঁকালে এক 
বিশাল সাম্রাজ্য গঠন কাঁরয়াছিল। প্রাতহাররাজ প্রথম ভোজ বা মাহির ভোজ দেবপালের 
মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের একটি বড় অংশ দখল কারয়া নিজ Sn 
রাষ্ট্রকুটরাজ তাই পরাস্ত কারয় ন মালব ও 
ন পা অধিকার চা ও রাজপন্তনা তাঁহার 
সামাল নে ছিল। প্রতিহার বংশের অধীনে কনৌজ আবার 
রাজনৈতিক আধিপত্যের কেন্দ্রে পারণত হয়। 
পালরাজগণ (1১০ 2129) ৪ শশাঙ্কের মৃত্যুর (৬৩৭ 0০1 
অধিককাল সময় বাংলাদেশে অরাজকতা চলে । এ সময় বাংলাদেশে রাজনৈতিক এক্য 
ছিল না। ভদ্র, খড়া প্রভূত বংশী রাজারা দেশের বিভন্ন অংশে রাজত্ব করিতেন 
দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা ছিল না। বাংলার ইঁতহাসের এই পর্বকে (৬৩৭-৭৫০ খ্রীঃ ) 


কনোঁজ লইয়া সংঘর্ষ 


তি স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


“মাৎস্যন্যায়’ বলা যাইতে পারে। বড় মাছ ছোট মাছকে যেমন খাইয়া ফেলে তেমাঁন ও 
যুগে ধনী গরাবকে, শক্তিশালী লোকেরা দ্বলকে গ্রাস করিত? 
মাংসল ও পাল এই অরাজকতার অবসান ঘটাইবার জন্য বাংলার নেতৃস্থানীয় 
বংশের প্রতিষ্ঠা ব্যন্তিরা দেশের লোকের ইচ্ছানুযায়ী ক্ষত্রিয় বংশী গোপালকে 
রাজা নিবচিন করেন। গোপাল 'ছলেন বাংলার পালবংশের 

প্রীতষ্ঠাতা। অরাজকতার অবসান ঘটাইয়া তান দেশে শান্ত ফিরাইয়া আনেন। 
গোপালের পর তাঁহার পত্র ধর্মপাল বাংলার রাজা হন। ‘তান ছিলেন পালবংশের 
শ্রেষ্ঠ রাজা। ধর্মপাল ক্ষুদ্র বাংলা রাজ্যকে প্রসারিত কারয়া ইহাকে সাম্রাজ্যের মারা 
দান করেন। তান মগধ ও বিহার জয় করিয়াছলেন। কনৌজ দখল কারবার জন্য 
তান প্রতিহার ও রাষ্্রকুটদের সাঁহত ছন্দে লিপ্ত হন। ৭৮৩ শ্রীণ্টাব্দে ?তাঁন কনৌজরাজ 
ইন্দ্রায়ধকে পরাস্ত করিয়া নিজ মনোনীত রাজা চক্রারুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসান । 
কনৌজ আঁধকার কারবার পর উত্তর ও উত্তর-পাশ্চম ভারতের মন, 
৪১:৭০: গ্ধার, অবস্তা ও কুর; রাজ্যের রাজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার 


হয়। ধর্মপালের উপাধি হয় পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ"। গুজরাতী কাঁব তাঁহাকে 


উততরাপথস্বামী* বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।৯ আজীবন য্ম্ধাবগ্রহে লিপ্ত থাঁকলেও 


ধৰ্মপাল ধম শিক্ষা, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তান ছিলেন বৌদ্ধ- 
ধর্মের অন্ঃরাগী। তবে হিন্দ ও অন্যান্য ধর্মের প্রাত তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ও 


সহনশীলতা ছিল। ব্রাহ্মণ গৰ্গ তাঁহার মন্ত্রী িলেন। মগধের বিখ্যাত বিক্রমশশলা 
‘বিহার তাঁহার আমলে 'নার্মত হয়। 2৯ 


ধ্মপালের রাজত্বকাল বাংলার ইতিহাসের এক গোঁরবোজ্জবল অধ্যায়। ডঃ 
মজুমদার মন্তব্য করিয়াছেন যে ধর্মপাল বাংলাকে যে 


ধ্মপালের পর তাঁহার পুত্র দেবপাল বাংলার সিংহাসনে বসেন। তিনি পাল 
সাম্রাজ্যের সীমা আরও প্রসারিত রর়াছলেন। তাঁহার রাজত্বকালে পাল সাম্রাজ্য 
উত্তর ভারতের সবচেয়ে শ্তশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তান কালঙ্গ ও আসাম জয় 


উত্তর ভারত ৭ 


করিয়াছলেন। প্রাতহার ও রাষ্ট্রকুট রাজাদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। তিনি 
প্রতিহাররাজ প্রথম ভোজ এবং রাষ্ট্রকুটরাজ অমোঘবর্ধকে পরাজিত করেন। উত্তরে হণ 
ও উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ রাজ্য তিনি জয় করিয়াছিলেন। হিমালয় 
দি, ক হইতে বিন্ধ্য পর্বতমালা এবং আসাম হইতে কাম্মীর পযন্ত 
তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। পিতার ন্যায় দেবপাল শিক্ষা ও 
সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল সাম্রাজ্যের পতন শর 
হয়। বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের সময় (৮৫০--৯০৮ খ্রীঃ) এই সাম্রাজ্যের উপর 
ক্রমাগত বৈদেশিক আক্ৰমণ ঘাটতে থাকে । উত্তরে প্রাতহারগণ এবং দক্ষিণে রাষ্ট্কুটগণ 
পাল সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানেন। ইহাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা পরবর্তী“ পাল: 
রাজাদের ছিল না। রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতায় বিগ্রহপালের সমর (৯০৮ 
—৯৮৮ খ্রীঃ ) চান্দেল, কম্বোজ ও কলছুরীদের আক্রমণে পাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে । 
এই দ:ঃসময়ে পালবংশের হৃতগোরব ও প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করেন প্রথম মহীপাল 
(৯৮৮-১০৩৮ এঃ) । তান বাংলা ও বিহারের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করিয়া পালরাজ্য 
পনঃস্থাপন করিয়াছিলেন । প্রথম মহাপালের রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ 
পালরাজোর গোঁরব রাজেন্দ্র বাংলা আক্রমণ করিয়াছিলেন। মহাপালের সাঁহত তাঁহার - 
গনরষ্ধোর সংঘর্ষহয়। এই যুদ্ধে জয়লাভের পর চোলবাহিনী দেশে ফিরিয়া 
যায়। বাংলাদেশে চোল প্রভূত্ব স্থাঁপত হয় নাই। মহণীপালের 
পর নয়পাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও দ্বিতীয় মহীপাল “যথাক্রমে রাজত্ব করেন (১০৩৮_- 
১০৭৫ শ্রীঃ)। দ্বিতীয় মহাপালের সময়ে উত্তরবঙ্গে দব্যর নেতৃত্বে কৈর্ত বিদ্রোহ 
ঘটে। নহীপালের অপশাসন এজন্য অনেকখানি দায়ী ছিল । এই বিদ্রোহে মহীপাল 
নিহত হন। 
গালবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন রামপাল ৷ সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচারত' 
গালরাজা রামপালের রাজত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁহার প্রধান কীর্তি হইল কৈবর্ত 
বিদ্রোহ দমন এবং উত্তরবঙ্গের কৈবর্ত'রাজ ভাঁমের ধ্বংসসাধন। তিনি উত্তরবঙ্গে 
রামবাটিতে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। একে একে 
রামপাল ছবিও র সমগ্র অঞ্চল [তান নিজ শাসনাধানে আনেন। 
কামরপরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করিয়া রামপাল এ দেশ দখল করেন। তিনি 
উবার রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিয়া নিজ প্রাথীকে সিংহাসনে বসান ॥ তাঁহার প্রধান 
Er শত; দাক্ষিণাত্যের চালডক্যরাজ ষ্ঠ বিরুমাদিত্য বাংলা আক্রমণ 
পালসাম্রাজ্যের পতন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ {বক্লমা্দিত্যের আন;কুল্যে বাংলায় সেনরাজ- 
বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। উত্তর ভারতের গহড়বলীয় ও উড়িষ্যার গঙ্গাবংশাঁর রাজগণ পাল 
সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হানেন। রামপালের দল বংশধর কুমারপাল, তৃতীর গোপাল 
ও মদনপালের সময় ( ১১২০-১১৫৫ ত্রীঃ ) এই সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । 
লেনন্লাজগণ ( [০ 52725) 8 সেনবংশের প্রথম রাজা ছিলেন সামন্ত সেন। 


পচ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা ্ 


বাংলায় চোল বা চালুক্য আক্রমণের সমর কণটিক হইতে তান বাংলায় আসেন এবং 
পাঁশ্চমবঙ্গে পাল রাজাদের অধীনে সামন্ত রাজা হন। শ্রীস্টীয় 
একাদশ শতকে পালবংশের পতন দেখা দিলে তাঁহার পুত্র 
হেমন্ত সেন “মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। হেমন্ত সেন সম্ভবতঃ স্বাধীন রাজা 
নছলেন। 


,সেনবংশের শ্রাতচ্ঠা 


সেনবংশে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন বিজয় সেন। বাংলা তখন রাজনোতিক দিক হইতে - 


“তন ভাগে 'বভন্ত ছল-__রাঢ বা পাশ্চিমবঙ্গ, গৌড় বা উত্তরবঙ্গ এবং বঙ্গ বা প্ববঙ্গ। 
- বাঢ় অঞ্চলের একজন ক্ষুদ্র নরপাঁত হিসাবে বিজয় সেন জীবন শুরু করিয়াছিলেন । পরে 
এ একে একে তান গোঁড় ও বঙ্গ দখল কাঁরয়া লন। 'মাঁথলার রাজা 
চি রাঃ নান্যদেব এবং গৌড়ের মদনপাল তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। পূর্ব 
সেন বঙ্গ বা পূর্ববঙ্গ দখল করেন। বাংলা বিজয় সম্পূর্ণ কাঁরয়া ?তাঁন একে একে 
পা্্ব'বর্ত রাজ্য আসাম, কাঁলঙ্গ ও উত্তর বিহার দখল করিয়াছলেন। পাল রাজত্বের পর 
সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেন আবার বাংলার গৌরব প্রাতষ্ঠা কারতে সক্ষম হন। তাঁহার 
সময়ে দেশে শান্তি ছিল। উমাপাঁত ধরের “দেওপাড়া প্রশাস্ততে' বিজয় সেনের 
'াজত্বকালের বর্ণনা আছে। 
বিজয়সেনের পর তাঁহার পাত্র বল্লালসেন সেনবংশের রাজা হন। তান দেশে 
শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখিয়াঁছলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সমাজ- 
“বল্লালসেন ১১৫৮- 
ডিও সংস্কার কাদির জন্য বিখ্যাত। সম্ভবতঃ বল্লালসেনের সময়ে 


মিথিলা ও মগধ 'বাঁজত হয়। তান বাংলা ও উত্তর হারের . 


উপর রাজত্ব কীরতেন। রাজা বল্লালসেন ?ছলেন পাঁণ্ডত ও বিদ্যোৎসাহী। দানসাগর’ 
"ও ‘অচ্ভুতসাগর’ গ্রন্থ দুইখাঁন তাঁহার রচনা । তান হিন্দ; সমাজের সংস্কার কাঁরয়া 
কুলীন ব্যবস্থার পত্তন কাঁরয়াছলেন। 
লক্ষ্মণসেন ছিলেন এই বংশের শেষ রাজা । তান নূতন কোন অঞ্চল জয় 
কারয়াছিলেন বালয়া জানা যায় না। তবে উত্তর প্রদেশের গহড়বলীর রাজাদের বিরুদ্ধে 
লক্ষণসেন ৫ ১১৭৯- বধ করিয়া তিনি নিজ রাজ্য অক্ষম রাখিরাছিলেন। উত্তর 
১০ বিহার তাঁহার অধিকারে ?ছিল। নদা ছিল তাঁহার রাজধানণী। 
বা তাঁহার রাজত্বের শেষাঁদকে অধীনস্থ সামন্ত রাজারা বিদ্রোহ করিয়া 
শ ও পবণ্চিলে বিদ্রোহের ফলে তাঁহার রাজ্য দূর্বল হইয়া পড়ে। 
মুসলমান আক্রমণ ও ৪ ও নারি রী দিকে (১২০২ রঃ) মহম্মদ বায়ার 
সেনবংশের পতন. খলজা রাজধানী নদীয়া আক্রমণ করিলে লক্ষরণসেন পূর্ববঙ্গ 
ই গলাইরা যান। সমগ্র বিহার ও পশ্চিমবঙ্গ মুসলমান অধিকারে 
চলিয়া যায়। পর্ববঙ্গে সেন: রাজাদের শাসন আরও কিছুকাল টাকিয়া ছিল বটে 
কিন্ত; স্থারী হর নাই। 


ns ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন মারা যান। পিতার মত 
তান বিদ্বান.ও.বিদ্যোংসাহা ছিলেন। ধৰ্মে ছিলেন তান বৈষ্ণব । 


স্বাধীন হয়। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
দাক্ষিণাত্য 
বাদামীর চালুক্যরাজগণ ( The Chalukyas of Badami )12 
শ্রীষ্টীয় ষষ্ট শতকের মধ্যভাগ হইতে অষ্টম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দাক্ষণাত্যে 
পরাক্রমশালী চালুক্য বংশের রাজারা রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল 
বর্তমান কণটিকের বিজাপুর জেলার বাদামী বা বাতাপী নামক স্থানে। রাজধানীর": 
- নামানযায়ী তাঁহারা বাদামীর চালুক্য নামে পরিচিত হন। এই 
বংশের উৎপত্তি সম্পকে পাঁণ্ডতদের মধ্যে মতভেদ আছে । সম্ভবতঃ 
চাল;ক্যরা ছিলেন রাজপতনার গডর্জ'র জাতির শাখা । আবার অনেকে তাঁহাদের স্থানণয় 
কানাড়ী ভাবী ক্ষত্ৰিয় পরিবার বাঁলয়া মনে করিয়া থাকেন। ' ষণ্ঠ শতকের প্রথম দিকে 
চালুক্য জয়াসংহ রাষ্ট্রকুটরাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া এই বংশের 
ভা পা প্রতিষ্ঠা কারয়াছিলেন। তবে এই রাজবংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা 
গুলকেশী ৩৩৫-৫৬৬ : ছিলেন প্রথম পলকেশী। : তান .রাজধানীতে দুর্গ স্থাপন 
. করিয়া ইহাকে সুরক্ষিত করেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া 
তান “মহারাজা” উপাধি নেন। চালুক্য বংশের পরব রাজা প্রথম -কীর্তিবর্মন ও 
মঙ্গলেশ 'রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । তাঁহারা বাদামী রাজ্যের 
চত্যার্দকে রাজ্য বিস্তার করেন। পার্্ববতাঁ রাজ্য কঙ্কনের মৌ? উত্তর কানাড়া বা 
বৈজয়ন্তীর কদঘ্ব, উত্তর মহারাষ্ট্রে বেলার জেলার নল ও মালবের কলচুরণদের তাঁহারা 
পরাস্ত করিয়াছিলেন। কীর্তিবর্মন উত্তরে মগধ ও বঙ্গে অভিযান প্রেরণ করেন। 
তাঁহার রাজত্বকালে দাঁক্ষণে চোল ও পাণ্ড্য রাজাদের রাজ্য আক্রমণ করা হয়। এই সমস্ত 
রাজ্যজয়ের ফলে চাল.ক্য সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠে। 
চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছলেন দ্রতীয় পূলকেশী। তান যখন সিংহাসনে 
বসেন তখন চাল;ক্য বংশের ঘোর দ্যার্দন। সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে ছিল গৃহযুদ্ধ, বিদ্রোহ 
ও অরাজকতা আর বাহিরে বৈদৌশক আক্রমণ । পুলকেশী অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন 
করিয়া দেশে শান্ত স্থাপনে সক্ষম হন। “আইহোল শিলালিপিতে” পুলকেশীর যডদ্ধ 
জয়ের কাঁহনী fলাপবদ্ধ হইয়াছে । উত্তরে নর্মদা হইতে দক্ষিণ দিকে কাবেরী নদীর 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত সমস্ত ভুভাগ তান অধিকার করিয়াছিলেন । গঙ্গা, কদম্ব ও মৌর্য 
রাজাদের রাজ্য তাঁহার সাম্রাজ্যভুত হর। গুজরাট ও মালব তিনি জয় কারয়াছিলেন। 
উত্তরে কনৌজের হর্ষ'বর্ধ'ন তাহার সমসামরিক ছিলেন । উভয়েই 
ছিলেন পরাক্রমশালী এবং ভারতে রাজনৈতিক. এক্য প্রতিষ্ঠার 
আগ্রহী । হ্'বর্ধন দঁ্িণে অগ্রসর হইলে নদ ভারে পলকের 
সহিত তাহার হস্তে হয়। গলেকেশী এই যযদ্ধে জয়ী হন। সম্ভবতঃ এই যযশ্ধের পর 
পুুলকেশী কোশল ও কলিঙ্গ জয় করেন। পর্ব দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের একাংশ 
জয় কাঁরয়া ‘তান নিজ ভ্রাতা কুদ্জ বিষ্ুব্ধনকে সেখানে প্রাদেশিক শাসক নিযয্ত 


বংশ পারচয় 


দ্বিতীয় পুলকৈশী ৪ 
৬১০-৬৪২ 


৮০ স্বদেশের ইাঁতিহ স ও সভ্যতা 


কারয়াছিলেন। িষুবর্ধনের বংশ পরবাঁকালে বোঁদর চালুক্য বা পূর্ব চালুক্য বংশ 
নামে খ্যাত হয়। দাঁক্ষণে তুঙ্গভদ্ৰা নদী আতরুম কাঁরয়া পূলকেশী পল্পবদের রাজ্য আক্রমণ 
করেন। সুদুর দাঁক্ষিণের চোল, পাণ্ড্য ও কেরালা রাজ্যের বিরুদ্ধেও [তান আঁভযান 
পাঠাইয়াছলেন। পুলকেশী শুধু চালুক্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা নন। শৌষে, কার্যে ও 
সাংগঠানক দক্ষতায় তান ছিলেন প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজাদের অন্যতম ৷ 'হউয়েন 
সাঙ্‌ তাঁহার রাজ্য পাঁরদর্শন কাররাছিলেন। {তানি চালক্যরাজের প্রশংসা কাঁরয়াছেন | 
দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বের শেষাঁদকে কাণ্ডার পল্লব রাজাদের আক্ৰমণে চালুক্য 
সাম্রাজ্য দূর্বল হইয়া পড়ে। চাল;ক্য সম্রাট প্রথম বিক্রমাদিত্য ( ৬৫৫-৬৮১ ) পল্লৱ 
রাজাদের সাঁহত ক্রমাগত যুদ্ধ কারয়া এই বংশের গৌরব ও সাম্রাজ্য 
লেবার মণ পূলেরক্ধোর করিয়াছিলেন । বর্মাদিত্যের পর চারজন চাল:ক্য- 
সাম্রাজ্যের পতন ই 
রাজা বনরাদত্য ৬৮১--৬৯৬), বিজয়াদিত্য (৬৯৬-৭৩৩), দিত 
বিক্রমাদত্য (৭৩৩-৭৪৪ ) ও দ্বিতীয় কীর্তব্মন রাজত্ব কাঁরয়াছলেন। ইহাদের 
রাজত্বকালে চালডুক্য সাম্রাজ্যের ক্রমশঃ অধঃপতন হয়। দ্বিতীয় কণীর্তব্মন ছিলেন এই 
বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা । অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, সুশাসনের অভাব এবং পহ্লবদের 
ক্রমাগত আক্রমণে চাল/ক্য সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে । 
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অস্টম শতকের মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে চালক্য শান্তর পতনের পর তাহাদের অধীনস্থ 
রাণ্টকুট বংশীয় প্রাদোশক শাসক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এইভাবে স্বাধীন রাষ্ট্কুট 
রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হর । রাষ্ট্কুট বংশের উৎপাঁত্ত সম্পর্কে অনেক মত প্রচালত আছে। 
অনেকের মতে রাষ্টকুটরা ছিলেন স্থানীয় যাদব বংশের লোক। আবার কেহ কেহ 
মনে করেন তাঁহারা ছিলেন মহারাষ্ট্রের ক্ষান্রয় বংশের সন্তান। এই দ্বিতীয় মতই 
অধিকাংশ পাঁণ্ডত গ্রহণ করিয়া থাকেন।  রাষ্কুট বংশের প্রাতষ্ঠাতা ছিলেন 
রো দত্তিদুর্গ। তাঁহার প্রাতষ্ঠিত রাজবংশ ৭৫০ হইতে ১০৩ খ্রীষ্টান 
প্রাতণ্ঠা-বংশ পরিচয় পরত দাঁক্ষিণাত্যে রাজত্ব করিয়াছিল। দস্তদুগের পর প্রথম 
রি f কৃষ্ণ ১ ), দ্বিতীয় গোবিন্দ (৭৭৩-৭৮০) ও ধ্রুব 
৮০৭৯৩; একে একে এই বংশের রাজা হন। ইহাদের রাষ্কুট শান্তির 
প্রকৃত প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমাদদিককার রাষ্টরকুট রাজারা বাদামণ না 
বে বাগর্ব চাল:ক্য রাজ্যের অবসান ঘটান। মহীশ;রের গঙ্গা রাজ্য ও দাঁক্ষণ 

কঙ্কন প্রদেশ রাষ্টকুটদের দখলে আসে ৷ 
াষ্কুটরাজ প্রবের অধানে এই বংশ সাম্রাজ্য দ্থাপনে প্ৰয়াসী হয়। উত্তর ভারতে 
কনোজ লইয়া পাক্ষিক দন্দ রাষ্ট্কুট শান্তি অল্পকালের জন্য সাফল্যলাভ কারয়াছিল। 
ঃ এর প্রাতহাররাজ বংসকে পরাস্ত করিয়া কনৌজ দখল করিয়া 

ধুব £ ৭৮০-৭৯৩ খ্রীঃ লইয়াছিলেন। 

র বাংলার পাল রাজা ধর্মপালও তাঁহার নিকট পরাস্ত 
হইরাছিলেন। তবে ধ্রুব উত্তর ভারতে তাঁহার অধিকার ও আধিপত্য স্থায়ী করিতে 
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পারেন নাই। তাঁহার উত্তরাধিকার তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ন দেখিতেন। উত্তরে প্রতিহার রাজ নাগভট্টকে তান পরাস্ত করিয়াছিলেন। রাজা 
ধৰ্মপাল এবং কনৌজে তাঁহার আশ্রিত রাজা চক্রারুধ রাষ্ট্রকুট রাজার বশ্যতা স্বীকার 
কাঁরয়াছলেন। এইসময়ে রাষ্ট্রকুউদের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের 
রাজারা সত্ঘবদ্ধ হন । গোঁবন্দ গঙ্গা, পল্লব, পাণ্ড্য ও কেরালা 
রাজ্যের সঙ্ঘ ধ্বংস করিয়া দেন। তাঁহার সৈন্যবাহনী পল্লবদের 
রাজধানী কাণ্ণী আঁধকার করে। হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত গোবিন্দের সাম্রাজ্য 
বদ্তৃত হয়। রাষ্ট্রকুট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কখনও পরাজয় .বরণ 
করেন নাই। - 
তৃতীয় গোঁবন্দের পর রাষ্ট্রকুট শান্তর উন্নত ব্যাহত হয়। গোবিন্দের প্র 
অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে (৮১৪-৮৭৭ ) প্রাদেশিক শাসকগণ, বেঙ্গির চালুক্য ও 
মহাশ;রের গঙ্গা রাজারা স্বাধীনতালাভের চেষ্টা করেন ৷. প্রতিহার বংশের রাজা ভোজ 
গুজরাট দখলের চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের পরবতাঁ শাসক দ্বিতীয় কৃষ 
(৮৭৮-১১৪) উত্তরে প্রাতহার ও দক্ষিণে চালুক্য আক্রমণ প্রতিহত করিতে ব্যস্ত 
: ধছলেন। এই সময় প্রাতহাররাজ ভোজ মালব ও গুজরাট নাইয়া 
IE রাণঁকুঃ লন । তবে দ্বিতীয় কৃষ্ণ বোঁঈর চালুক্যরাজ ভাঁমকে পরাস্ত 
ই কাঁরয়াছলেন। পরবর্তী রাষ্ট্রকুটরাজ তৃতীয় ইন্দ্রের আমলে 
(১১৪-১২২ ) সবচেয়ে বড় রাজনোতিক ঘটনা হইল প্রাতহাররাজ মহাঁপালের বিরূদ্ধে 
যুদ্ধ ও কনৌজ অধিকার । 
রাণ্টকুট বংশের শেষ শান্তণালী রাজা ছিলেন তৃতীয় কৃষ্ণ । তান ছিলেন বীর ও 
কুশলী সেনানায়ক। তান উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে রাষ্্কুট শান্তর পুনঃ প্রতিষ্ঠা কারতে 
সক্ষম হন। তৃতীয় কৃষ্ণ দাঁক্ষণে পল্লব ও চোলদের রাজ্য আক্রমণ কারয়াছলেন। 
পাণ্ড্য ও কেরালা রাজা তাঁহার অধীনতা মানিয়া লয়। সুদুর সিংহলের রাজা তাঁহার 
বশ্যতা স্বীকার করেন'। উত্তরে প্রাতহারদের সহিত তান সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সম্ভবতঃ 
0 মালব অণ্চলে তাহাদের কয়েকটি প্রদেশ তানি দখল করিয়া 
ভুকু ৰঃ ১০৭২৬৭ লইয়াছিলেন। কৃষ্ণের বংশধরদের অধীনে এই বংশের দত তা 
a ঘাঁটতে থাকে। রাষ্টকুটদের প্রাদেশিক শাসনকতা চালক্য বংশী 
দদতীয় তৈলপ (21183 ) ৯৭৩ শ্ৰীণ্টাব্দে শেষ রাষ্ট্কুট রাজা করকাকে ( Karka ) 
পরাস্ত করিয়া চালুক্য রাজবংশের পূনঃ প্রাতষ্ঠা করেন। কণটিকের একেবারে উত্তরে 
অবস্থিত রাজধানণর নামানযযায়ী এই চালডক্য বংশ কল্যাণের চালদক্য নামে খ্যাত। 
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কল্যাণের চালুক্যগণ কণটিক অঞ্চলে দুইশত বংসরের অধিককাল রাণ্টক্ষমতা ভোগ 
কারয়াছিলেন। চালুক্য শান্তর উখানের পর হইতে ইহা উত্তর ও দক্ষিণে দুই শক্তিশালী 
রাষ্ট্রে প্রাতদশ্ৰিতার সম্মুখীন হয়। উত্তরে মালব অঞ্চলে পরমারগণ (Paramaras) 
স্ব. ইত. ( ৯ম )--৬ 


তৃতীয় গোঁবন্দ 
৭৯৩-৮১৪ খ্রীঃ 


৮২ | স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


এবং দাঁক্ষণে তাঞ্জোরের চোলগণ ছিলেন চালডক্যদের শব্তিণালী প্রাত্দন্দী। 
চাল;ক্যরাজ আহবমল্ল চোল রাজাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ কারয়া নিজ বংশের আঁধকার ও 
প্রাতপাত্ত অক্ষুপ্র রাখবার চেষ্টা কারয়াছিলেন। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন ষণ্ঠ 
বিরুমাঁদত্য । তিনি চোল, বোক ও হৈসল রাজাদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিজ 
আঁধকার বজায় রাঁখয়াছলেন। উত্তরে গুজরাট ও মালব অণ্চলে তাঁহার আধিপত্য 
প্রাতীষ্ঠত হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার জন্য পশ্চিম ভারতে আরব আক্রমণ প্রতিহত হয়। 
॥  কাঁব বিলহণ পবরুমাঙ্কদেব চাঁরতে” তাঁহার ব্যন্তিত্বের বর্ণনা রাখিয়া 
টি - গিরাছেন। চালক্যরাজ বিক্মাদিত্যের দীর্ঘ রাজত্বকালে দেশে 
সখ, শান্ত ও সমাদ্ধ ছিল। তিনি দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা 
কায়াছিলেন। তান নূতন পবক্রমসম্বত” প্রচলন করেন। বিক্রমাদিত্যের রাজসভা 
কাব্য, সাঁহত্য ও *্ম:তি চচরি জন্য খ্যাতি লাভ কারয়াঁছল। রাজা ষষ্ঠ বিরুমাদিত্যের 
পুত তৃতীয় সোমেশ্বরের সময় হইতে কল্যাণের চাল,ক্য বংশের পতন শুরু হয় ৷ 
১১৯০ গ্রীণ্টাব্দ নাগাদ চাল;ক্য রাজ্য দেবাগাঁর, বরঙ্গল ও দারসমনদ্র এই তিনাট রাষ্ট্র 
বিভন্ত হইয়া পড়ে । কল্যাণের চাল[ক্যদের পতন হয় । i 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
দক্ষিণ ভারত 


উত্তরে কৃষ্ণা, দাক্ষণে' কাবেরা, পুর্বে বঙ্গোপসাগর ও 
রাজ্যসীমা। পল্লবদের রাজধানশ ছিল কাঞ্চী বা কাণ্ঠীপুরম। 
ভারতের পল্লবগণ ছিলেন বিদেশী পহলব বা পার 


প্রাতষ্ঠা নদীর মধ্যবতাঁ তোণ্ডমণ্ডলের ব্রাহ্মণ সামন্ত রাজা বাঁলয়া উল্লেখ 


করিয়াছেন। সাতবাহন রাজত্বের অবসানের পর তাঁহারা স্বাধীন 
রাজ্য প্রাতণ্ঠা কারয়াছিলেন। আনুমানিক ৩৫০ শ্রীভ্টাখ্দে এই রাজবংশের প্রাঁতষ্ঠা 
হয়| তবে ৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা সিংহবিষ্ণুর সিংহাদন আরোহণের পর্বে পঞ্লবদের 
ইতিহাস সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 


সিংহবিষ্ণু ছিলেন প্রকৃতপক্ষে পল্লব রাজ্য ও গৌরবের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার 
সিংহবিষ্ণুঃ ৫৭৫-  লত্বকালে পল্লবদের অধানে দাঁক্ষণ ভারতের রাজনোঁতক ও 
৬০০ খাঃ সাংস্কীতিক গৌরবময় যুগের শুরু হয়। তান ‘চোলমণ্ডলম’ জয় 
করিয়া নিজ রাজাভু করিয়া লন দুধ কলর (১৫০১ ) 

জাতিকে পরাস্ত করিয়া কাবেরা পযন্ত তান রাজ্যসীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন । দক্ষিণের 


দাঁক্ষণ ভারত ত 


তামিল দেশগুলি চোল, চের, পাণ্ড্য ও সিংহল তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য 
হর। করাতাজনীয়ম নাটকের লেখক ভারাঁব তাঁহার সভাকাঁব ছিলেন। 'সংহবিষ্ণুর 
পরে তাঁহার পনুতর প্রথম মহেন্দ্রবর্মন পল্লবদের রাজা হন । তাঁহার রাজত্বকালে একশত 
বৎসরের অধিককাল স্থায়ী চাল:ক্য-পল্লব ছন্দের সন্রপাত হয়। - চালুক্যগণ পল্লবদের 
শাক মিত্ররাজ্য কদম্বদের আক্রমণ কাঁরলে এই শত্রুতার শুরু,হয়। 
৪০০80 চাল[ক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ্য আক্রমণ করিয়া উত্তরের 
বোঙ্গ প্রদেশ অধিকার করেন। পুলকেশীর ভ্রাতা বিজ্ুবর্ধন বেঙ্গি 
প্রদেশের শাসনকর্তা বসাবে পর্ব চালক্য বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মহেন্দুর্মন 
চাল;ক্য আক্রমণ হইতে পল্লব রাজ্যের অন্যান্য অংশ রক্ষা কারতে সমর্থ হন। রাজা 
মহেন্দ্রব্মনের সময়ে পল্লব রাজ্যে স্থাপত্য, শিল্প, সাহত্য ও সঙ্গীতের বিশেষ 
উন্নতি ঘটে। 
মহেন্দ্রর্মনের পাত্র প্রথম নরসিংহবর্মনের সময়েও (৬৩০-৬৬ ত্রীঃ ) পজ্লব- 
চাল;ক্য দ্বন্দ্ব চালতে থাকে। নরাসংহবর্মনের সময়ে পল্লব শান্তি উন্নাতির চরম শিখরে 
উঠিয়াছিল। পর পর তনাট যুদ্ধে তানি চালক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন। তান চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করিয়া পর্ব 
রথ নরসিংহবযান পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। চালুক্য রাজধানী বাতাপি: 
দখল করিয়া নরসিংহবর্মন “বাতাঁপকোণ্ডন' বা বাতাপি বিজেতা 
উপাধি নেন। দাঁক্ষণে চোল, চের, কালন্র ও পাণ্ড্যদের বিরুদ্ধে তান সামারিক 
আঁভযান পাঠাইয়াঁছলেন। নৌবাহিনী পাঠাইয়া 1তাঁন নিজ মনোনীত প্রার্থী 
মনোবননকে সংহলের সিংহাসনে স্থাপন করেন। নরাঁসংহবর্মন তাঁহার ?পতার মত 
স্থাপত্য শিল্পের অন[রাগন ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তান অনেকগনীল মান্দির ও রথ 
নিমণি করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে িউয়েন সাঙ্‌ কাণ্টী পারদর্শন করেন। 
তান পল্লব রাজধানী কান্টীর প্রশংসা কারয়াছেন। ইহা ছল সেইফুগে দক্ষিণ ভারতের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধানকেন্দু। 
নরাঁসংহবর্মনের পর "দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মন পল্লবদের রাজা হন এবং মাত্র দুই বৎসর 
রাজত্ব করেন। তাঁহার পতুত্র প্রথম পরমেশ্বরবর্মনের (৬৭০--৬৯৫ গ্রীঃ) রাজত্বকালে 
চাল+ক্যরাজ প্রথম বিকুমাঁদত্য পল্লবরাজ্য আক্রমণ কারয়াছলেন। . সম্ভবতঃ পরমে*্বর- 


বমনি এই আক্রমণ প্রাতহত করিতে সক্ষম হন। পরবর্তী পল্লবরাজগণ দ্বিতীয় 
নরাঁসংহবর্মন ( ৬৯৫-৭২২ ) এবং দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (৭২২- 


লা ৭৩০) চালুক্য বংশের সাহত যদ্দ্ধ চালাইয়া যান। চাল;ক্যরাজ 
তার বিতরমাদিত্য এই সময় পল্লব রাজধানী কাণ্টী অধিকার করিয়াছিলেন। পল্লব 
বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা 'ছিলেন দিত নন্দীবর্মন (৭৩০-৭৯৫ দ্রঃ) । তাহার 
নাজন্বকালে উত্তরে রাল্ট্রুটগণ এবং দক্ষিণে পাণ্ড্য রাজারা পল্লব রাজ্যের উপর ক্রমাগত 


(১ চালক রাজধানী বাদামী বা বাতাঁপ উভয় নামেই পাঁরচিত। 
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আক্রমণ চালাইতে থাকেন। অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ, চালুক্য রাজাদের দাঁঘ‘হ্থায়ী শত্রুতা এবং 
পরবতাঁকালে রাষ্্রকুট ও পাণ্ভ্য আক্রমণে পল্লব রাজত্বের অবসান হয়। 

জাল রাজগণ ( The Cholas ) 8 দাক্ষণ ভারতের রাজবংশগডলির মধ্যে চোল 
বংশ সবচেয়ে প্রাচীন । অশোকের শিলালিপি সিংহল ইতিবৃত্ত মহাবংশ’ ও মহাভারতে 


চোল রাজবংশের উল্লেখ আছে। গ্রষ্টীয় দশম শতকে এই রাজবংশ দক্ষিণ ভারতে: 


- নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। দ্বাদশ শতকের 

0 শেষপর্যন্ত চোল রাজাদের রাজনৈতিক আধিপত্য ও গৌরব অক্ষর 
ছিল। তাঞ্জোর ছিল চোল রাজাদের রাজধানী । দক্ষিণ ভারতে 

পল্লব আধিপত্যের অবসানের পর চোল প্রভুর সূচনা হয়। প্রথম পরস্তক ( ৯০৭- 
১৪৬ খ্রীঃ ) ছিলেন চোল সাম্রাজোর প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা। তিনি প্রাতবেশ? পাণ্ড্য রাজাকে 


পরাস্ত করেন এবং ?সংহলে অভিযান পাঠান। তাঁহার পত্র রাজাদত্য রাষ্ট্রুটরাজ তৃতীয় 
কৃষ্ণ কৰ্তৃক পরাস্ত হন। 


চোলরাজবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন প্রথম রাজরাজ। তিনি ছিলেন সুদক্ষ 
সেনাপাঁত ও ?দাণ্বিজয়ী বীর । সামারক প্রতিভাবলে তিনি দক্ষিণ ভারতে এক বিশাল 
সাম্রাজ্য গঠন কাররাছিলেন। রাজত্বের প্রথমদিকে রাজরাজ পাণ্ডয, চের ও পর্ব 
চালঃক্যদের বোঁরাজ্য আক্রমণ করিয়া আঁধকার করেন। পূর্ব কণটিকের একাংশ 
তাঁহার সাম্রাজ্যতুন্ত হয়। পাশ্চিমে মালাবার উপকূল পযন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়। 
কির কল্যাণের চাল;ক্যবংশীর রাজা সত্যাশ্রর তাঁহার নিকট পরাস্ত হন। 
১৮৫-১০১৩ খ্রীঃ _ উত্তরে কলিঙ্গ জয় করিয়া রাজরাজ নিজ সাগ্রাজ্যতুন্ত করেন। 
সমদদ্রপথে আঁভযান পাঠাইয়া 'তাঁন সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ 

অধিকার করিয়াছিলেন। উত্তরে ডীঁ়ষ্যা হইতে দাক্ষিণে কন্যাকুমারকা এবং 


র তান ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক। 
তিন দেশের সমস্ত জমি জরীপ করাইয়া উর্বরতা অনদসারে রাজস্ব ধার্য করিয়া দেন। 


মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁহার 
র তি। মহান রাজরাজ, উপাধি তাঁহার 
যোগ্য সম্মান। 

মহামতি অশোক বা আকবরের যোগ্য উত্তরাধিকারী ছিল না। চোল সম্রাট 
রাজরাজের পুন রাজেন্দ্র তাঁহার ? 
সুদক্ষ সেনাপতি, দিগ্বিজয়ী বীর ও 


রি বংশীয় রাজ্য, গল্ডোয়ানা রাজ্য ও ডীঁড়ব্যা জয় করিয়াছিলেন 
১০১৩-১০৪৪ খ্রীঃ গুজরাট ও বাংলাদেশে তান সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন 

দক্ষিণের পাণ্ড্য, চের ও কেরালা রাজ্যে তাহার সৈন্যবাহনা প্রবেশ 
কারিরাছিল। রাজ্যবিজ়ে তাহার সবচেয়ে বড় কীতত্ব হইল সমদূ্রপারে চোল সাম্রাজ্যের 
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অধিকার প্রতিষ্ঠা । ব্ৰহ্মদেশ, সিংহল, জাভা, মালয় ও সুমাত্রায় তান অভিযান 
পাঠাইয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশের রাজারা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার কাঁরতে বাধ্য হন। 
তান লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপেও সামরিক অভিযান পাঠান। অসাধারণ সামারক ও 
রাজনৈৌতিক কৃতিত্বের জন্য রাজেন্দ্র ‘উত্তম চোল’ নামে খ্যাঁতিলাভ করেন। রাজেন্দ্র 
নিজে শৈব ধমাবলম্বী 1ছলেন। তবে অন্যান্য ধের প্রাত তাঁহার সমান শ্রদ্ধা ও 
অনুরাগ ছিল। হু 
রাজেন্দ্রের পর তাঁহার পাত্র প্রথম রাজাধিরাজ চোল সাম্রাজ্যের অধশ্বর হন। তানি 
উত্তরে পশ্চিমী চালুক্য ও দক্ষিণে পাণ্ড্য ও চের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কাঁরয়াছলেন। 
তানি সিংহলেও সাগারক আঁভযান পাঠান। সামারক আঁভযান সম্পূর্ণ কাঁরয়া 
রাজাধরাজ অশ্বমেধ যজ্ঞের অন্ষ্ঠান কাঁরয়াছলেন। ইহার মাধ্যমে 'তাঁন তাঁহার 
সাবভৌমত্ব ঘোষণা করেন। ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চমী চাল[ক্যরাজের সাঁহত যুদ্ধে 
[তান নিহত হন। রাজাধিরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রাজেন্দ্রদেব চোলদের 
নত পপ রাজা হন। রাজেন্দ্রদেব ১০৬৩. খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কাঁরয়া- 
ছিলেন । তাঁহার উত্তরাধিকারী বিরাজেপ্র বা বীরকেশরী পশ্চিমী 
চাল;ক্যদের পরাস্ত করিতে সক্ষম হন। ১০৭০ খ্রীপ্টাব্দে তাঁহার মত্যুর পর চোল সাম্রাজ্যে 
অরাজকতা দেখা দের । পাণ্ড্য সামন্ত রাজারা চোলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এই 
দুঃসময়ে পূর্ব চালুক্য বংশীয় রাজপত্র প্রথম কোলতুঙ্গ চোল সাম্রাজ্যের অধীম্বর হন ৷ 
কোলতুঙ্গ দাঁক্ষণে পাণ্ড্যদের ও পশ্চিমে মালাবার উপকূলের সামন্ত রাজাদের পরাস্ত করিয়া 
সাম্রাজ্যের এক্য িরাইয়া আনতে সক্ষম হন। সম্ভবতঃ তান কল্যাণের চাল:ক্যরাজা 
ষণ্ঠ বিক্রমাদত্যের সাহত সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়াছলেন। আনুমানিক ১১১৮ খ্রীণ্টাব্দে 
তাঁহার মৃত্যুর পর চোল সাম্রাজ্য দ্রুত ভায়া পাঁড়তে থাকে । পাঁশ্চমে হৈসল ও 
দাঁক্ষণে পাণ্ড্যদের আক্রমণ প্রতিহত কারবার ক্ষমতা পরবর্তাকালের দুর্বল চোল 
রাজাদের ছিল না। প্রাদেশিক শাসনকতাগিণের বিদ্রোহ ও পারিবারিক কলহ চোল 
সাম্রাজ্যের পতনকে নিশ্চিত করিয়া তুলয়াছিল। 4 
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১। এককথায় উত্তর দাও £__(ক) কোন: সময়ে ভারতে হণ আক্রমণ ঘটে? 
(খ) দুইজন হুণ নেতার নাম কর? (গ) শলাদিত্য” উপাধি কে ধারণ করিয়াছিলেন? 
(ঘ) রাজ্যন্রী কে ছিলেন? (ঙ) মৌখাঁরগণ কোথায় রাজত্ব কারতেন ? (চ) শশাঙ্ক 

কোথায় রাজত্ব করিতেন? (ছ) শশাঙ্কের রাজধানীর নাম কি? (জে) শশাফের 
সমসাময়িক কামরূপ রাজ্যের নাম কি? (বা) হিউয়েন সাঙ্‌ কখন ভারতে আসেন ? 
(এ) 'হামোক্ষপারষদ' কি? () নালন্দা যন কোথায় অবাস্থত? 
(5) চালকদের রাজধানী কোথায় ছিল? (ড) চাল্ক্যরাজবংশের প্রাতষ্ঠাতা কে ? 
() রাষ্টকুট্রা কোথায় রাজত্ব করিত ? (ণ) পল্জবদের রাজধানী কোথায় ছিল? 
(ত) তঞ্জোরে কাহাদের রাজধানী ছিল? (থ) পল্লব রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
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কে ছিলেন ? - (দ) হৰ্ষবৰ্ধন কোন্‌ বংশের লোক ছিলেন ধ) বাংলার পালবংশের 
প্রথম রাজা কে ছিলেন ? (ন) রামপাল কে ছিলেন? (প) 'ামচরিতের” রচায়তা 


রাজত্ব করতেন 2 (ম) কোন, মুসলমান সেনাপাঁতি বাংলাদেশ জয় করেন? 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £_(ক্‌) গোঁড়ের রাজা শশাঙ্কের কাযারিলীর বর্ণনা 
দাও। (খ) হ্ষবির্ধনের কৃতিত্বের পারচয় দাও। (গ) হিউয়েন সাঙ্‌ এদেশের কিরূপ 
বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন? (ঘ): ত্রিপাক্ষিক ছন্দ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? ইহার 
ফলাফল কি হইয়াছিল? (ও) সেনরাজবংশের শ্রেষ্ট রাজার রাজত্বকালের পরিচয় দাও । 
(চ) চাল/ক্যগণ কোথায় রাজত্ব করতেন ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার পরিচয় দাও । 
(ছ) রাশ্টকুটদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ? তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দাও। 

৩। িশদভাবে আলোচনা কর ৪--(ক) শাসক ও সাগ্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ?হসাবে 
হযবর্ধনের পারচয় দাও । (খ) বাংলার পালবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? তাঁহার 
সম্পকে যাহা জান লিখ ।: (গ) ভারতীয় ইতিহাস ও সংক্ষাততে পল্লবাঁদগের অবদান 
আলোচনা কর। (ঘ) শ্রেষ্ঠ চোলরাজা ‘গাজরাজ ও রাজেন্দ্র সাম্রাজ্য বিস্তারের 
পরিচয় দাও । এ 

৪ | টাকা {লিখ ৪__(ক) যশোধ্ম‘ন (খ) স্কপ্দগ্প্ত (' 
ও ধাঁমান (ঙ) গ্রহবমাঁ (5) ভাচ্করব্মা (ছ) পাহাড়পুর । 

€। ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রে নিয়ালাখত দ্থানগৃলর অবস্থান নির্দেশ কর £_. 
(ক) চালুক্য রাজ্য (খ' প্রয়াগ (গ) থানেশ্বর (ঘ) কনোঁজ 
(ছ) শ্রাবন্তী (জ) কাঁলঙ্গ (বা) কানরুপ ৷ 


1) দেবপাল (ঘ) বাঁটপাল 


(খ) মালবরাজ -- ছিলেন গোঁড়রাজ “শাঙ্চের বন্ধ । (গ) হযবর্ধন থানেশ্বর ও 
কর্তৃত্ব লাভ করেন। (ঘ) সম্রাট হর্য'ব্ধন চালুক্য রাজা -- নিকট পরাস্ত হন। 
(ও) হষবর্ধনের রাজত্বকালে চৈনিক পরিব্রাজক -- ভারতবর্ষে আসেন। (চ) রাষ্টরকুট 
পন রাজনৈতিক ছন্দ দেখা দেয়। (ছ) পালরাজারা 
_ ধমবিলম্বা ছিলেন। ‘জ) সেন রাজা বল্লালসেন দেশে -. প্রথা প্রচলন করেন। 
প্রতিষ্ঠাতা । এঃ) চোলরাজা _- 


দ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও £_(ক) -মালব অঞ্চলে 


! (খ) প্রভাকরবর্ধন থানেশ্বরের / 
কনোঁজের রাজা ছিলেন। (গ) হর্ষচরিতের র 


র চাঁয়তা শ্রীহর্য* / বাণভ্টু । (ঘ) চীন 
দশা বোধ পরি [ইউযেন সা ছিলেন মহাযান হান বণ 


সপ্তম জ্যাক 
£ প্রথম পরিচ্ছেদ 
খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামাজিক, অর্থ নৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক জীবন 
( Social, economic and cultural life from the 7th 
to the 12th century A. D.) 


উত্তর ভারত 


গ্রীণ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত উত্তর ভারতের সমাজজাবনের 'ভীত্ত ছিল 
চতুবর্ণ ও চতুরাশ্রম। বৈদিক যুগের বর্তাভাততক বর্ণব্যবন্থা ক্রমশঃ সমাজে চারা 
পথক শ্রেণীর সষ্ট কাঁরয়াছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শান্দ্রদের লইয়া গঠিত সমাজে 
বণ পাঁরবর্তন ঘাঁটত না। তবে নূতন নূতন বৃত্তির সৃষ্ট হইয়াছিল । এগুলি হইল 
শিল্পী, কারিগর, তন্তুবায়ঃ মৎস্যজীবী, শিকারী প্রভৃতি । চতুরাশ্রমের নিয়ম- 
রাত সমাজে পালন করা হইত। বাংলাদেশের সমাজ-বিন্যাসে একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য 
করা যায়। এখানে বর্ণ বা জাতি মোট দুইটি- ব্রাহ্মণ ও শন্দ্র। 
সম্ু হিন্দ; সমাজের অপর দুইটি বর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের বাংলাদেশে 
পাওয়া যার না। উত্তর ভারতের সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য দেখা যায়। এই যুগে 
সমাজে ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা ও প্রাধান্য দুইই কম। দেশী আগন্তুকরা হণ, শক, 
পহলবগণ *নজেদের ক্ষত্রিয় বালয়া পাঁরচয় দিত। রাজপুত জাঁতগঢ়লর মধ্যে অনেক, 
বিদেশীরা মাশয়া যায়। এই পর্বে ব্যবসা-বাণিজ্যের অবনাঁত হওয়ায় সমাজে বৈশ্যদের 
প্রাধান্য কাঁময়া যায়।' সমাজে বৈশ্যদের পরেই ছিল শ্রদের স্থান । পূর্ব ভারতের 
সমাজে শাদ্্রদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী । ৱাঙ্গণ ছাড়া আর সকলেই শাদ্দর। শাদ্রদের 
নীচে ছিল অন্তাজ বা গ্নেচ্ছ জাত ও আঁদবাসী। ইহারা হইল প্রকৃকণ, পদালন্দ, 
খস, থর, কম্বোজ, যবন, শবর, চণ্ডাল, চর্মকার প্রভাত ৷ চণ্ডালরা সাধারণতঃ গ্রাম ও 
নগরের বাঁহরে বাস করিত। যবন ও চণ্ডালরা অস্পৃশ্য ও অশুদ্ধ জাতি বাঁলয়া গণ্য 
হইত। সমকালগন ভারতীয় সাহত্যে চীনা লেখকদের রচনায় এবং আলাবরুণীর গ্রে 
অস্পৃশ্য ও অশুদ্ধ জাতির উল্লেখ আছে। সমকালীন লেখ ও িপিগ্ীলতে উৎকীণ 
তথ্য হইতে জানা যায় যে রাজাদের অন্যতম কর্তব্য ছিল সমাজে চতুৰ্বৰ্ণকে রক্ষা এবং 
সামাঁজক শৃঙ্খলা বজায় রাখা। উত্তর ভারতের সমাজে বৌদ্ধদের সংখ্যা রি নে 
ছিল না। পালযুগে রাজারা বৌদ্ধধর্ম ও শাস্্রচরি পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন । পর্বত 
“ভত্তিক বৃত্তি বিভাগ ছিল না। এই 
যুগের সাহত তুলনায় এই যুগে সমাজে কঠোর বণ তব 
য্গে ব্রাহ্মণ, পুরোহিত ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোকেদের টৈনিকের বং ঃ 
বশ্য ও শ্দ্ররা রাজ্যন্থাপন কারয়া 
দেখা যায়। সায়রা অনেকে বাণিজ্য কার! he যায় দেশে দাসপ্রথা 
রাজত্ব কাঁরত । সমকালীন দেশ ও বিদেশী সাক্ষ্য হইতে'জানা বাঃ 
ছিল। বেগার শ্রামক প্রথাও একেবারে অজানা ছিল না। 


৮৮ * স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


পাঁরবার ছিল এযুগে সমাজের ভিত্তি । পরিবারের প্রধান বা কতা পারবারের 
সকলের উপর কর্তৃত্ব করিতেন। সাধারণতঃ একপত্রী গ্রহণই নিয়ম ছিল। তবে 
আভজাতরা একাধক পত্রী গ্রহণ করিতেন । সবর্ণ বিবাহ ছল প্রচালত নিয়ম । তবে 
অসবর্ণ বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ [ছিল না। 'বাভল্ন জাতি, .বণ' ও ধ্বিলদ্কী 
মানবের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইত। সমাজে বৈধব্য ও সহমরণ ব্যবস্থা চালু 
ছিল। সেনযূগে বাংলাদেশে কৌলন্য প্রথার প্রচলন হয় এবং জাতিভেদ প্রথা কঠোর 
হর। শিকার, পাশা, দাবা খেলা ও নত্যগীতে মানুষের অবসর সময়'কাটিত। পূজা 
ও পার্বনে জনসাধারণ আনন্দ করিত। এই যুগে সমাজে নারণজাতির অবস্থায় 
কতকগ্যাল গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘাটতে দেখা যায়। উচ্চশ্রেণীর মাঁহলারা প্রশাসনে 
গ্‌রংত্রপূণ' ভুমিকা পালন কাঁরতেন। সমকালীন সাহিত্য হইতে জানা যায় যে 
রানীমাতারা নাবালক শিশুপ্ঢত্রের 
কাশ্মীর, উড়িয্যা ও অন্ধপ্রদেশে রানীমাতারা দেশশাসন করিয়াছিলেন। দক্ষিণের 


কানাড়ী-ভাষা অণ্চলগযীলতে মাঁহলার প্রাদেশিক গভর্ণর বা গ্রাম-প্রধান হিসাবেও 
কাজ কাঁরতেন। দেশে পদা প্রথার প্রচলন ছিল না। মাঁহল 


আসন গ্রহণ করিতেন। উচ্চশ্রেণীর মাহলারা শিক্ষা লাভ করি 
সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়/ছিলেন। 


এয;গে উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক জীবন ছিল মূলতঃ কাষাীনভ'র । জাঁম রাজা 
বা রাষ্ট্রের ম্পাত্ত বালয়া বিবৌচিত হইত রাজা জাম ছাড়াও খাঁন, বন, বাণিজ্যবেন্দ্ 
ইত্যাদ হইতে কর আদায় কাঁরতেন। উত্তর ভারতের পাল, সেন, চান্দেল্ল .ও 
গঙ্গাবংশীয় রাজারা রাজকমণ্চারণ, রাঙ্মণ ও 'শক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাম দান কারতেন। 
ব্যাপক ভুমিদান ব্যবস্থার ফলে দেশে ধারে ধাঁরে সামন্তব্যবস্থা গাঁড়রা উঠে। রাষ্ট্রও 
কৃষকের মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীর আঁবভবি হয়। বলাবাহুল্য দেশের কাষ উৎপাদন 
জা ব্যবস্থার ইহা বির:প প্রাতিকিয়ার সৃষ্টি করে। কাষ ছিল অধিকাংশ 


মানুষের প্রধান জাঁবকা। এই যুগের শেষদিকে কৃষকদের 
অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে। সমসাময়িক তথ্য হইতে এইরকম ধারণা করা 


রে যায়। কৃষির তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নীত হর নাই অথচ লোক- 
সংখ্যা ও করভার দুইই উরাছল। এযুগে শিজ্পন্রব্যের 

মধ্যে কাপসিবস্ প্রধান। দেশে রেশম ও রেশমবন্তর উৎপন্ন হইত। অন্যান্য কার 

টা শিল্পও নেহাত কম ছিল না। মাটি, লৌহ, চর্ম ও কাঠের 
নানাদুব্য তৈয়ারী হইত। 


গোনা ও রূপার অলঙ্কার ও তৈজসপত্ 
নিমাণে কারিগররা নিযুতত ছিল। শিনহাজ-উস-সিরাজ লিখিয়াছেন? যে, রাজা লক্ষমণ- 
সেন সোনা-ন;পার বাসনে আহার করিতেন। এইযুগে ভারতের বাহিবাণিজ্যে 
ক্রমাবনতি দেখা দেয়। পশ্চিমে বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হইয়া যার়। ্রীপ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর 


(১) মিনহাজ-উদ-দিরাজ-_-তবাকং ই-নাসিরা+। 


আভভাবিকা "হসাবে রাজ্যশাসন কারিতেন। 


খ্রীণ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী ৮৯ 


"পরে বাংলার তাম্রীলপ্ত বন্দরের অবনতি ঘটে । এই বন্দর মারফত দক্ষিণ-পব এশিয়ার 
দেশগুলির সহিত বাণিজ্য চালত ৷ বৈদেশিক বাণিজ্যের অবনতির প্রমাণ হইল দেশে 
সোনা-রুপার মুদ্রার অভাব । পালযুগে শুধু রুপার মুদ্রা চালু 
বারা ছিল। কোন সোনার মুদ্রা পাওয়া যায় নাই। {মিনহাজ লিখিয়াছেন 
'সেনযুগে দেশে রুপার মুদ্রা ছিল না। কঁড়ই ছিল লেনদেনের মাধ্যম । কৃষিভিত্তিক 
এই যুগের অর্থনীতি ছিল মূলতঃ গ্রামকৌন্দ্রক। এই পর্বের শেষাঁদকে সারা উত্তর 
ভারতে নূতন নূতন নগর গাঁড়রা উঠতে থাকে। এই নগরগুলেৈ ছিল তীর্থস্থান, 
শিক্ষাকেপ্দর রাজধানী ও বাঁণজ্যকেন্দ্র । কাশ, বিক্রমশাীলা, মগধ ও তাম্রালগ্ত এইরূপ 
নগরের নিদর্শন । ' y 
এই যুগে উত্তর ভারতে প্রচালত তিনটি প্রধান ধর্ম হইল হিন্দ, বৌদ্ধ ও জৈন। 
হিন্দুদের জীবনে বৌদকধর্ম ও সংস্কার আরও বিস্তৃত ও দঢ় হয়। স্মহাতিগ্রহ্গল 
এই যুগে রচিত হইয়াঁছল। পূর্ব ভারতে পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য 


রহ ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায় । সারা ভারতে 'হন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব ও 
কাত £ ৯ 
সাঁহত্য ও শিল্প শৈবদের সংখ্যা ও প্রভাব দুইই বাড়তে থাকে । পর্ব ভারতে শান্তি 


উপাসনা জনপ্রিয় হয় । এই অঞ্চলে মাতৃমৃর্তি পূজা ক্রমশঃ প্রসার 
'লাভ করিতে থাকে। পালরাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। তবে তাঁহারা যে হিন্দুধর্ম ও 
fl " সংস্কারের প্রতি শ্রচ্ধাশীল ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই । বৌদ্ধ 
7s ধর্মের মধ্যে নানা মত ও শাখার উদ্ভব হয়। লৌকিক আচার 
আচরণকে আত্মসাৎ করিবার ফলে বৌদ্ধধ্ে” তান্ত্রিক ব্যান, সহজযান ও কালচক্রযান 
প্রভাত মতের প্রচলন ঘটে । জৈনগণ হিন্দুদের দেবদেবীকে গ্রহণ করিয়া হিন্দধর্মের 
একটি শাখায় পারণত হন। 
পাল ও সেন রাজারা ছিলেন শিক্ষা ও সংক্ষাতর পণ্ঠপোষক। সেনবংশীয় 


নালন্দ, [ব*বাঁবদ্যালয়ের ধবংসাবশেষ 


ব্রাজা বল্লালসেন ছিলেন একজন পণ্ডিত ব্যন্ত ও Cot 
আমলে 'বক্মশালা, নালন্দা, ওদন্তপুরী ও সোমপ্চর ছিল বোদ্ শা 


রি স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


শিক্ষার কেন্দ্র। মহাপণ্ডিত শীলভদ্র, অতীশ দীপঙ্কর, রাহুলভদ্র, শাঁত্তপাদ, 
মহাস্থাবরবাদ্ধ জ্ঞানপাদ প্রভৃতি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক ছিলেন। অতাশ 

দীপঙ্কর বৌদ্ধধর্ম সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিদ্বতে গিরাছিলেন। পা্ব‘বতশ দেশ চন, 
তিব্বত ও নেপাল হইতে ছাত্ররা এই সমস্ত 
শিক্ষালয়ে পাঁড়তে আসত । এই 3 

সাহিত্যের ভাষা 1 

শা ওলি সংকৃত ও প্রাকৃত। 
বাংলায় চযপিদগড়াল এই সময়ে রচিত হয় 
পালযুগে রামচাঁরতকার সম্ধ্যাকর নন্দী, ধর্ম 
ও স্মাঁত শাচ্বের পাঁণ্ডত ভবদেব ভট্ট, চাকৎসা- 
শাস্তে চক্ষপাঁণ ও স্মৃতিশাস্তে জীমৃতবাহন 
উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন। সেনযগেও, 
সাহত্যচচা ও সৃজনাশান্তর বিকাশ অব্যাহত 
ছিল। রাজা ব্লালসেন চারখানি গ্রন্থ রচনা 
কারয়াছিলেন। এযুগে কাঁব জয়দেব তাঁহার 
সুবিখ্যাত ‘গাঁতগোবিন্দম’ রচনা করেন। এই 
গ্রন্থের ভাব, ব্যঞ্জনা, ভাষা ও ছন্দ লক্ষ লক্ষ 
পু ? মানুষকে বহুকাল ধাঁরয়া আনন্দ দান কাঁরতেছে। 

খাজ:রাহোর মহাদেব মান্দর আপ 


এবনগে উত্তর ভারতের একটি নিজস্ব *শল্প-রণীতি গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। স্থাপত্য, 
ভাদ্কর্ষ ও চিন্রকলায় ইহার পাঁরচয় পাওয়া যায়। 


ন রাজগণ শিল্পের অনুরাগী ছিলেন । 
উড়িষ্যার অনবদ্য মন্দির ও মনর্তগাল, মধ্যভারতের খাজ.রাহো মন্দির ও রাজস্থানের 
দিলওয়ারা মন্দির এযুগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকৃষ্ট 


টি গানে অলঙ্করণ ও নক্সার কাজ উত্তর ভারতের মান্দর স্থাপত্যের প্রধান 
*ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাল রাজাদের ‘নামত 

অনেক বিহার ও স্তুপ পাওয়া গিরাছে। পাল তি পাহ 

৭8, ৪১ দের সময়ে নামত পাহাড়পুরের 


ব লেন পালযুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী । পালযুগের 
চিত্রকলা ভাব ও কল্পনার বিস্তার ও গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। গ্প্তযূগের শিল্প- 
এঁতিহ্য এযুগের শিজ্প-রশীতিকে প্রভাবিত টা 


কারয়াছিল। 
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দক্ষিণ ভারত £ 
নম্দা নদী ও বিব্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ হইতে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত সমস্ত অণল 
দাঁক্ষিণাত্য নামে পাঁরাচত । কৃষ্ণা ও ভূঙ্গভদ্রার দক্ষিণতীর হইতে কন্যাকুমারকা পযন্ত 
সমগ্র অঞ্চল দাক্ষিণ ভারত। প্রাচীনকালে এই স্হানে এক স্বতন্ত্র সভ্যতা গাঁড়রা 
উঁঠয়াছল। ইহা দ্রাবিড় সভ্যতা নামে পারীচিত। উত্তর ভারতের সভ্যতার সহিত অনেক 
ধবষর়ে এই সভ্যতার বৈসাদ্‌শ্য লক্ষ্য করা যায়। মৌর্যযুগ হইতে উত্তর ভারতের সভ্যতা 
ও সংস্কৃতি এই অণ্টলে ক্রমশঃ প্রবেশ কাঁরতে থাকে। সাতবাহন রাজাদের সময় (শ্রীঃ পৃঃ 
৭৩-_-২১৮ শ্রীঃ ) উত্তর ভারতের আর্সভ/তা দাক্ষিণাত্য ও. দাঁক্ষণ ভারতে প্রাতাণ্ঠিত 
হয়। উত্তর ভারতের অনুকরণে সমাজে চারবর্ণের_ ব্রাহ্মণ» 
কষানরয়, বৈশ্য ও শদ্র_ উদ্ভব হয়। পুরাণ "ও শলালেখ হইতে 
জানা যায় আদর্শ বণণবভাগ ছাড়াও সমাজ বৃতির ভীত্ততে চারি শ্রেণীতে বিভন্ত ছিল । 
প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন মহারথী, মহাভোজ ও মহাসেনাধিপাত ৷ ই'হারা ছিলেন সমাজে 
সবেচ্চি শ্রেণী এবং সমস্ত সুযোগ-স্ুবিধার অধিকারী । তায় শ্রেণীতে ছিলেন অমাত্য” 
মহামান্র, ভাণ্ডগাঁরক প্রভাত রাজকর্মচারী এবং নৈগম ( বণিক ), স্বার্থবহ (বাণকগোষ্ঠীর 
প্রধান) প্রভাতি সমাজের উচ্চস্তরের নাগাঁরকরা । তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত ছিলেন লেখক, বৈদ্যঃ 
কৃষক ও স্বর্ণকার। চতুর্থ শ্রেণীতে ছিলেন সংন্রধর, মালাকার, কর্মকার ও মৎসজীবী। 
কৃষক ও বাঁণকদের লইয়া গাঁঠত মধ্যাবভদের মধ্যে ছিল অনেকগাল ‘কুল’ ও ‘গহ’ বা 
গোষ্ঠী । ইহাদের 'প্রধানকে কুলপাঁত বা গৃহপাঁতি বলা হইত। গোম্ঠীর অন্যান্য 
সদস্যদের উপর ইহারা কর্তৃত্ব কারতেন। উত্তর ভারতের মত দাঁক্ষণ ভারতে অভিজাত 
"শ্রেণীর মধ্যে বহ: দিববাহ প্রথা প্রচালত ছিল । বাল্য বিবাহ ও সহমরণ সমাজে প্রশংসা . 
পাইত। এযুগে স্বলোকেরা সমাজে ক্রমশঃ সম্মানের ম্হান গ্রহণ কাঁরতে থাকেন। 
[শজপকলা, শিক্ষা ও সঙ্গীতে নারীদের পারদার্শতা দেখা যায়। উত্তর ভারতের মত রাষ্ট্র 
ও সমাজে বৰাহ্মণরা ছিলেন প্রাতপাত্তশালাী। ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর সকলেই মাছ ও মাংস, 
গ্রহণ কাঁরত। 
উত্তর ভারতের মত দাঁক্ষণ ভারতের অর্থনশীত ছিল ম:লতঃ কৃষি-নর্ভ'ার ও গ্রাম- 
কোন্দ্রক। কৃষ, শিল্প ও বাণিজ্য ছিল অর্থনৈতিক জীবনের [তিনটি প্রধান অঙ্গ) 
দেশের সমস্ত জমি রাজার সম্পাত্ত বাঁলয়া গণ্য করা হইত। [তান উচ্চপদ্হ রাজপ্র'ষ? 
রা্মণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিচ্কর ভুমি দান কারতেন। চোল bie a জমি 
ঃ রাইয়া উৎপন্ন ফসলের একাংশ রাজ ধা রয়া দেন৷: 
অ্থনীতি ১ মতা অনার রাজ ধার্য করা হইত । দাক্ষণ 
ভারতের সাঁহত পাশ্চিম, এশিয়ার দেশগযুল এবং সিংহল, ব্রদদদেশ? জাভা ুমাত্া প্রভৃতি 
দেশের বাণিজ্য চাঁলত। বৈদেশিক বাণিজ্যের উন্নতির জন্য দক্ষিণ ভারতে SAUL 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহারা বিভন্ন সন্বের মাধ্যমে নিজেদের সংগঠিত 
করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া এযুগে দাঁক্ষণ ভারতে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও বেশ রি 
ছিল । ইহার ফলে সমাজে বাঁণক সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ও প্রাতপাতি বাঁধ গায় । দক্ষিণ, 


সমাজ 


৯২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ভারতের ?শল্পের মধ্যে বন্তরাশল্প, মুতশজ্প ও 'বাভন্ন ধরনের অলঙ্কার ও তৈজসপন্র 
ধ্নমাণ শিল্প ছিল প্রধান। শল্পী ও কাঁরগরদের নিজস্ব সঞ্ঘ দিল । এই সঙ্ঘগাল 
+ছল স্বয়ং-শাঁসত প্রাতষ্ঠান। দাঁক্ষণ-ভারতের চোল রাজাদের সময়কার প্রাপ্ত তথ্য 
হইতে জানা যায় ধনী ও দরিদ্র ব্যান্ডদের আয় ও জীবন যাত্রায় বিস্তর ফারাক 'ছিল। 
একটি উচ্চশ্রেণীর পাঁরবারের মানক গড় আয় ছিল ষোল টাকা । আর 'নয়শ্রেণীর 
পারবারগির মাঁসক গড় আয় দাঁড়াইত আট টাকা। সুতরাং অনুমান করা যাইতে 
পারে মাসিক আয় অনুপাতে ধনী ও দরিদ্র ব্যন্তিরা আর্থ-সামাঁজক কাঠামোর দুই 
প্রান্তে অবস্হান কাঁরতেন। 
উত্তর ভারতের ন্যায় দাঁক্ষণ ভারতে চাল;ক্য, রাষ্ট্রকুট, পল্লব -ও চোল রাজাদের 
অধানে ধম? দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পের অসাধারণ উন্নীত ঘাঁটয়াছল। দাঁক্ষিণ ভারতের 
রাজারা হন্দ: ?ছলেন। ইহারা প্রধানত বষ্ণু ও শিবের উপাসনা কারতেন। অনেকে 
ছিলেন বৌদক ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক । তবে ইহশারা সকলেই 
সত মস. ধর্মের ব্যাপারে ছিলেন সহনশীল ও উদার-নীতির পক্ষপাতী ৷ 
ই'হাদের রাজত্বকালে দাঁক্ষণ ভারতে বৌদ্ধ ও জৈন ধ্মবিলদ্বারা 
স্চ্ছন্দে তাহাদের ধর্মায় জীবন যাপন কাঁরতেন। রাজারা বৌদ্ধ ও জৈন 'ভক্ষুদের 
জন্য স্তুপ ও গৃহা মণি কাঁরয়া দেন। দাঁক্ষণ ভারতে হিন্দুধর্মের নবজাগরণে 
কুমাঁরলভট্ট, শংকরাচার্য, রামানুজ ও বাসবের নাম [বিশেষ উল্লেখযোগ্য । শংকরাচাযণ 
ছিলেন অদ্বৈতবাদের প্রবস্তা। ব্রহ্ম এক ও সত্য-_জগ মথ্যা-_-এই অদ্বৈতবাদ ?তাঁন 
প্রচার করিয়াছিলেন। রামানূজ "ছিলেন বৈষ্ণবধম ও ভান্তিবাদের প্রচারক তাঁহার 
প্রাতাষ্ঠত বৈষ্ণব সম্প্রদায় ‘শ্রীসম্প্রদায়’ নামে পাঁরচিত। 
এযগে দাঁক্ষণ ভারতে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হুইত। স্হানীয় তামিল, কানাড়ী ও 
তেলেগ, ভাষার সাঁহত্য সৃষ্ট শুর; হয়। উচ্চতর ভাব ও জ্ঞান-বজ্ঞানের ভাষা ছল- 
সংগকৃত। পল্লব রাজধানী কাণ্টী ও চোল রাজধানী তাঞ্জোর সংস্কৃতচচরি কেন্দ্র ছিল। 
কুমারিলভট্ট, শংকরাচার্য ও রামানুজ সংস্কৃত ভাষার তাঁহাদের 


দর্শন ও ধর্মমত লিপিবদ্ধ করি টং বি 
ভাম্করাচার্য? মহাকাঁব রয়াছিলেন। জ্যোতিষশাদ্ত 


সাহিত্য ও বিজ্ঞান 


নি পল্পবরাজ মহেন্দ্রব্মন ছিলেন সাহিত্যিক ও 
এরা প্রদেশের ধর রাজ্যের রাজা ভোজ এবং কল্যাণের রাজা তৃতীয় সোমে"বর 
সাহীত্যক ও পণ্ডিত হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। জিনসেন, হারার শল্তারন 
প্রভৃতি ‘ডতগণ রাষ্টকুট রাজাদের আন;কুল্য লাভ করিয়াছিলেন। 


চোল রাজাদের অধাঁনে দাঁক্ষিণ ভারতীয় {শিল্পের সুবর্ণ 


যুগের bs চালক্য রাজাদের অধীনে অজজ্তার গডহাচিত্র ও গ্যাফ্যাণ্টার 
গহামান্দর নাম ত হয়। অনেকগুলি শিব ও বধু মান্দর তাঁহাদের রাজত্বকালে 
৬ 


৷ রাষ্টরকূটদের সময়ে ইলোরার স্থাবখ্যাত কৈলাসনাথের মান্দির 


খ্ৰীষ্টীয় সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী ৯৩, 


প্রতিষ্ঠিত হয় । শিল্প রসিকদের মতে এই মন্দিরের ?িষ্পকাজ অসাধারণ ও বিদ্ময়কর ! 
পাহাড় কাটিয়া মন্দির নিমাণের রীতি পল্লব রাজগণ চাল; কাঁরয়াছিলেন। পল্লব 
রাজাদের আমলে ‘নামত মহাবলীপুরমের সপ্তরথ মন্দির ও কাণ্টীর কৈলাসনাথ 
মান্দর পল্লব শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । চোল রাজারা বিশাল আকৃতির মন্দির 

স্থাপন করিয়াছিলেন । সমস্ত মন্দির নক্সাস্বারা সুসজ্জিত করা ছয় ৷ 
নু _. চোল রাজরাজের রাজরাজেশ্বর মান্দির, গল্গাইকোণ্ডচোলপরম 
নগর, প্রাসাদ ও মন্দির চোল শিল্পের উৎকর্ষের পাঁরচয় দেয়। দাঁক্ষণ ভারতীয়, 
শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল দুইটি । ধাপে ধাপে পাথর কাটিয়া রথের আকারে; 


পব'তগাত্রে খোঁদত ভাদকর্য (মহাবলীগপুরম ) নটরাজ 


মান্দর নিমাণি। আর মান্দির গান্রে পরাণ বা মহাভারতের কাহনী অবলম্বনে চিন্ত 
খোদাই ও নানা ধরনের নক্সার কাজ। এখানকার মান্দরে স্তম্ভের প্রাধান্য, উত্তর ভারতের 
মান্দরে স্তম্ভ নাই। চোল আমলে নির্মিত নত্যরত শিবের নটরাজ মর্ত ভাব, ভঙ্গী 
ও ব্যঞজনায় বিশ্বের শিল্প রাঁসকদের প্রশংসা কুড়াইয়াছে। শিল্প জাতীয় মানসিকতার 
প্রাতফলন.। বলা বাহুল্য, ভারতের উন্নত, সুক্ষ্ম ও জুষমামাণ্ডত শিল্প ভারতবাসীর 
পারশীলিত মন, রুচি ও শিল্প বোধের পারচয় বহন করে। 


: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
-বহিৰিশ্বের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 


( Commercial and cultural contacts 
with the outside world ) 


সুপ্রাচীন কাল হইতে ভারতের সাঁহত তাহার প্রাতবেশা দেশগুলর বাঁণাঁজ্যক ও 
সাংক্কীতক যোগাযোগ ছল । প্রাগোঁতহাসক হরপ্পা সভ্যতার যুগে পাশ্চম ও মধ্য- 
এশিয়ার সাহত ভারতের সম্পর্ক স্থাঁপত হইয়াছিল । সম্ভবতঃ দ্রাবিড় ও আর্যগণ দেশ 
হইতে এখানে আসেন । সুতরাং বলা যায় ভারত কখনও 'বশ্ব "হইতে 'বা্ছনন হইয়া 
থাকে নাই । এঁতহাসিককালে বাঁহাঁ্বশ্বের সাঁহত ভারতের সম্পর্ক আরও ঘাঁনষ্ঠ হুয়। 
ভারতের উত্তর,.পূর্ব ও পাঁশ্চম দিকের দেশগুলির সাহত সম্পর্ক আরও গভীর হয়। 


প্রাচীনকালে পাঁশ্চমে ব্যাঁবলন, সিরিয়া, মিশর ও ইউরোপের সাহত ভারতের বাণিজ্য 


চালত। ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবকের লেখা 'পোরপ্লাস* 
ER ( Periplus of the Erythraean 5৭) গ্রন্থে এই ৮8 
ইউরোপ ভারতীয় বন্দরসমূহ ও বাণিজ্যপণ্যের উল্লেখ আছে। এদেশ হইতে 

মাঁণম্ন্তা, মূল্যবান পাথর, সুগন্ধ দ্রব্য, মসলা ও মসলিন বদ্ধ 
প্রভাত গাশ্চমের দেশগীলতে পাঠানো হইত। পাশ্চমের দেশগলিতে এই সমস্ত পণ্যের 
বেশ ভাল চাঁহদা ছিল । রোমান লেখক 'প্পান এই বাণিজ্যের উল্লেখ করিয়াছিলেন । 
রোমান সাম্রাজ্যের সাঁহত বাণিজ্যের ফলে প্রচুর রোমান স্বর্ণমুদ্রা ভারতে আঁসত। 
5 দুখ করিয়া লিখিয়াছেন যে রোম-ভারত বাণিজ্যের ফলে প্রাত বংসর দশ 
লক্ষাধক রোমান স্বর্ণমদদ্রা ভারতে চলিয়া যাইত। ভারত হইতে অন্ততঃ সাতবার 


৩ শু 
রোমান সামটগণের নিকট দূত পাঠানো হইয়াছিল। দুই পথে এই বাণিজ্য চালত ৷ 


এ টা ও টি সাগর হইয়া মিশরের আলেকজান্দরিয়া বন্দর 
সেখান হইতে জল ও স্থল পথে ইউরোপ । আবার স্থলপথে 

টা সিরিয়ার মধ্যদিয়া এশিয়া মাইনর ও ইউরোপে পণ্য রপ্তান চালত! 
রয়া ভারত-ইউরোপ বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। শ্রীণ্টীয় সপ্তম শতকে 


আরবদের উানের পর ভারতের সাঁহত পশ্চিমী দেশগুলির বাণিজ্য আরব বাঁণকদের 
হাতে চলিয়া যায়। 


বাণিজ্যের পথ ধাঁরয়া ধম 
পশ্চিমদেশে ভারতী ধর্মের প্রচার ঘটে। বাণিজ্য পথ ধাঁরয়াই সম্রাট অশোক পশ্চিম 


এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও দাক্ষণপ্চর্ব ইউরোপে ধর্ম প্রচারক পাঠাইয়াছিলেন। 
অনুমান করা যাইতে পারে এই সমস্ত অণ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হয় । অশোকের 


+ সভ্যতা সংস্কাতির বিস্তার হয়। এই পথ ধরিয়াই . 


বাহির্বিশ্বের সাহত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ 5৫ 


- অনেক পরে মিশরের আলেকজান্দরিয়ায় বোদ্ধধর্মে'র প্রভাব দেখা যায়। ইসলামের 
আবিভাবের পূর্বে পশ্চিম এশিয়ার অনেক দেশে বৌদ্ধ ও ব্রা্ণ্য ধর্মের প্রচলন - 
ছিল। পশ্চিমের দেশগুলিতে ভারতীয় দর্শন ও সাঁহত্য অজানা 
ছিল না। পশ্চিমী সভ্যতাও ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রভাব 
বিস্তার কারয়াছিল। রোমান ও গ্রীক জ্যোতীর্বজ্ঞান, শিল্প ও 
সাদ্রা ব্যবস্থা এই দেশের মানুষের আয়ত্ত হয়। আরব বাণকগণ ভারতীয় দর্শন, বিজ্ঞান 
ও চিকিংসাশাদ্তের সহিত গারচিত হন এবং ভারতীয় পণ্যের সাহত ভারতীয় সভ্যতা ও 
সংস্কৃতি পশ্চিমে লইয়া যান। ভারতাঁয় চাঁকংসাবিজ্ঞান ও গাঁণতশাস্ত এইভাবে 
ইউরোপে রপ্তানী হয়। , 

মধ্য এশিয়ায় ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক অপেক্ষা সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছিল অধিক 
শাশালী। কাট্পিয়ান সাগর হইতে চীনের প্রাচীর পর্যন্ত বিস্তীণ ভভাগের অর্ধ 
সভ্য যাযাবর জাতিগমীল কুষাণয;গে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির আশ্রয় লয়। খোটান ও 
কাশগড় অঞ্চলে অরেল স্টাইনের (9:51 ) খননকার্যের ফলে ভারতার সভ্যতার অজন্্ 
নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। অসংখ্য বৌদ্ধ স্তুপ ও মঠ, বুদ্ধ ও দেবদেবীর মনর্তি 
ও ভারতীয় ভাষায় লিখিত প:থর পাশ্ডুঁলাপি পাওয়া গিয়াছে। স্টাইন লিখিয়াছেন যে 
আবিষ্কৃত নগরের মধ্যদিয়া যাইবার সময় তাঁহার মনে হইত তিনি পাঞ্জাবের কোন 
শহরের মধ্য দিয়া যাইতেছেন। শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে হিউয়েন সাঙ্‌ এই পথ ধরিয়া 
ভারতে যাতায়াত. করিয়াছিলেন। তান এই অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সভ/তার 
প্রভাব লক্ষ্য করেন। মধ্য এশিয়া হইতে চীনদেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করে। 

জল ও স্থল পথে চীনদেশীয় বৌদ্ধগণ বৌদ্ধশান্ত্র অধ্যয়ন ও 

খা ব্দ্ধের মার্ত সংগ্রহের জন্য ভারতে আসিতেন। অনেকে নালন্দা 
ও বিক্রমশীলা 'বশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন এবং সংস্কৃত ও পািভাষা শেখেন। 
অনেক ভারতীয় পাঁণ্ডত ও ধমপ্রচারক আমান্ত্িত হইয়া চীনদেশে গয়াছিলেন। ই'হারা 
অনেকে বৌদ্ধশাম্ত্র চীনাভাষায় অনুবাদ করেন। ভারতীয় সঙ্গীত, চিঁকংসাশাস্ত্ ও 
গাঁণতশাস্ত চীনদেশে সমাদর পায় । ধর্ম সম্পর্ক ছাড়াও চীনদেশের সাঁহত ভারতের 
, ্লাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ-ছিল। সমাদ্রপথে চীনদেশের সাঁহত নিয়মিত 
বাণিজ্য চালত। চান হইতে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়ায় এবং কোরিয়া হইতে জাপানে 
প্রচারিত হয়। এই দেশগুলিতে বৌদ্ধ“ আজও জাঁবন ও সংস্কৃতির অঙ্গ হিসাবে 
বহাল রাইয়াছে। 

তিব্বতের সাঁহত ভারতের সম্পর্ক খুব প্রাচীন । শ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে তিদ্বতরাজ 
শ্র-সান-গাম্পো ( Srong-tsan 99109.) মহাযান বৌদ্ধধর্ম তিন্বতে প্রচার করেন। 
এই সময় হইতে [িত্বতের সাহত ভারতের ধমীর ও সাংস্কৃতিক 
যোগাযোগ ঘাঁনষ্ঠতর হয়। তিব্বতী বোঁদ্ধগণ বৌদ্ধ ধম শাস্ত্র 

ধপাণ্ডত অতীশ দীপঙ্করকে তিব্বতে পাঠান । পাল সাম্রাজ্য ও 75 


ধর্মের মাধ্যমে 
যোগাযোগ 


তিব্বত 


৯৬ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


খুব ঘনিষ্ঠ সাংক্কাতক যোগাযোগ ছিল। বৌদ্ধধমের অনেক গ্রন্থ তিত্বতী ভাষার 
অন্যাদত হয়। তিঞ্জর’ ও ‘কঞ্জুর’ ইহাদের মধ্যে সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । 


দাঁক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় মালয় উপদ্বীপ ইন্দোচীন, সুমাত্ৰা, বোর্নও, জাভা ও বলীদ্বীপ 
আব্ণভাম নামে পাঁরাচত। এই অঞ্চল মসলা ও খাঁনজ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত ৷ 
ভারতের পর্ব উপকুলের বন্দরগুনল হইতে বঙ্গোপসাগর পাঁড় দিয়া ভারতের পণ্যবাহী 
জাহাজগীল এই অঞ্চলে বাণিজ্য কারতে আসত ৷. 'পোৌরপ্লাস' বৌদ্ধজাতক ও 
* টলেমির লেখায় সুবর্ণভ্মর সাঁহত ভারতীয় বাণিজ্যের উল্লেখ আছে । বাণিজ্যের 
পথ ধরিয়া সুবর্ণ ভাতে ভারতীয় ধর্ম, সং্কাতি ও রাজশান্তর প্রাতষ্ঠা হয়। 
শ্রীণ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতে এই অঞ্চলে যেসব রাজাদের নাম 

দক্ষিণ পূব’ এশিয়া - পাওয়া যার তাঁহারা সকলেই ভারতীয় । ইহাদের ধর্ম, ভাষা ও 
SE _ সঞ্চকবত সবই ভারতীয়। শ্রীষ্টীয় "তীয় হইতে পণম শতকের 
মধ্যবতী সময়ে মালয় উপদ্ধীপ, কাম্বোডয়া (কাম্পুচরা), আনাম (ভিয়েতনাম ) ও 
বর্তমান ইন্দোনোশয়ার সুমান্রা, জাভা, বলী ও বোর্নওতে এরুপ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হইয়াছিল ৷ এই সমস্ত দেশের রাজারা ধর্মে ছিলেন শৈব ও বৈষ্ণব, তবে বৌদ্ধধর্ম 
একেবারে অপ্রচালত ছিল না। এ অঞ্চলের স্ানগয় সংস্কাঁতর সাঁহত ভারতায় 
সংস্কার সংামশ্রণের ফলে এক নূতন সংগ্কাঁতির জন্ম হয়। তবে এই 'িশ্র সংস্কৃতিতে 
ভারতীর ধম? এরীতহা, ভাষা, শিল্প, আচার-আচরণ রীতির প্রভাব অত্যন্ত প্রকট । 


চীনা লেখকদের রচনা এবং এই অঞ্চলে প্রাপ্ত [শলালীপগ্দীল হইতে জানা যায় 
ইদ্দোচীনে এই রকম দুইটি হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল ।* ইহারা হইল চম্পা 
ও কম্বোজ। দ্বিতীয় শতকে প্রাতীষ্ঠত চম্পা রাজাটি ছিল বর্তমান ভিয়েতনামে? 
বর্মন উপাঁধধারী এই রাজ্যের রাজারা ছিলেন অত্যন্ত পরাক্রমশালী । কম্বোজ 
ও মোক্গল আক্রমণ হইতে বর্মন রাজারা নিজেদের দেশকে রক্ষা করেন। জয় পরমে*বর 
বর্মদেব ঈশ্বরমনা্ত, রাদ্রবণন, হরিবন, মহারাজাধরাজ শ্রীজয় ইন্দ্রবর্মন প্রভৃতি 
ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। দীর্ঘ তেরশত বৎসরের অধিককাল রাজত্ব করিবার 
পর পঞ্চদশ শতকের শেষদিকে আনামী ও মোঙ্গলদের আক্রমণে এই রাজ্যের পতন ঘটে৷ 
চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য চা রাজ্যে অনেক অন্দর নগরা, হিন্দমান্দির ও বৌদ্ধ মঠ ছিল। 

"9 ঘন প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে এই অঞ্চলের অপর হন্দুরাজ্য 
কণ্বোজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজ্যের চীনা নাম ফু-নান। কিংবদন্তী অনুযায়ী কৌশ্ডিণ্য 
নামে এক ব্যাপ্ত এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্তমান কাম্প:চিয়ার দক্ষিণে 
ইহা অবাস্থিত ছিল। এখানকার রাজারা চীনদেশ ও ভারতে দূত পাঠান। কদ্বোজের 
শাণালী রাজারা প্রতিবেশী দেশগ্ীল দখল করিয়া এক বিশাল রাজ্য গঠন 
করিয়াছিলেন। কাম্প্যাটয়া ছাড়া কোচিন-চাঁন (ভিয়েতনামের দাক্ষণ অংশ ), লাওস, 
শ্যাম ( থাইল্যাণ্ড ), ব্ধদেশ ও মালয় উপদ্ধীপের কিছ? অংশ কম্বোজের অন্তভু'ন্ত হয় । 


৯2 
(১) ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্বোভিয়া লইয়া ইন্দোচীন গঠিত । 


বাহর্বিশ্বের সাঁহত বাঁণাজ্যক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ৯৭ 


প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মন, যশোবর্মন ও দ্বিতীয় সর্যবর্মন ছিলেন এই বংশের 
শ্রে্ঠ রাজা । পণ্টদশ শতকে চম্পার মত আনামী ও থাইদের আক্রমণে এ রাজ্যের পতন 
ঘটে। কম্বোজের রাজারা ধর্ম? সাহিত্য: শিল্প ও সংস্কাতির অনচুরাগাঁ ছিলেন। এই 


আও্করভাট মন্দির : কাম্পনচয়া ) 


বংশের রাজা সর্যবর্মন আঙ্করভাট নামে এক বিশাল বিষ্ণু মন্দির নিমণি করেন।: রাজা 
সপ্তম জয়ব্মন আঙ্করথম নগরী ও মন্দির নিমণি কাঁরয়াছলেন। এইগহনল স্থাপত্য ও 
ভাস্কর্য শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হিসাবে বিশ্বের রাঁসকজনের স্বীকতি পাইয়াছে 
অণ্টম শতকে মালয় উপদ্ধীপ ও বর্তমান ইন্দোনেশিয়ার আঁধকাংশ লইয়া খৈলেশ্দ 
বংশের অধীনে এক শান্তশালী রাষ্ট্র গাঁড়য়া উঠে ।. শৈলেন্দ্র রাজাদের প্রভন্ত অথ ও 
নোবল ছিল। আরব বাঁণকগণ তাহাদের রাজ্যে ব্যবসা করিত। আরব বাঁণকদের বিবরণী 
" হইতে শৈলেন্দ্র রাজাদের অর্থ, নোবল ও এ*্ব্ষের পাঁরচয় গাওয়া যায়। ্ীপ্ট় দশম 
শতকের প্রথমদিকে আরব বাঁণক ইবন রসতে (7২০55 ) {লাখয়াছেন যে দৈলেন্দ্রবংশীয় 
মহারাজা অপেক্ষা ধনী বা পরাক্রমশালী রাজা দেখা যায় না’ ৷ (০ other king is 
richer and hore powerful than he, and none has more revenue) 
শৈলেম্দ্রবংশীর রাজাদের উপাধি ছিল মহারাজা ৷ এই রাজারা ' ধর্মে ছিলেন 
মহাষানবাদশী বৌদ্ধ. ভারত ও চীনদেশের রাজারা শৈলেন্দ রাজাদের দা করিতেন ৷ 
লন মাজাহ, পাল গাদন 1 5 
মালাকা ও বলাম শিমণি কাররাছিলেন। পাল রা 
পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। বাংলার বৌদ্ধপাঁণ্ডিত কুমার ঘোষ 
শৈলেন্ রাজাদের রাজগ:র; ছিলেন । খৈলেন্দরবংশীয় রাজারা ছিলেন শিপ ও সংস্কৃতির 
স্ব. ইতি. (১ম )-৭ ড 


৯৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


পঞ্ঠেপোষক। তাঁহাদের সময়ে জাভার বিখ্যাত বরবুদ,র স্তুপ ও তারা-মন্দির নির্মিত | 
হয়। আর একাদশ শতকে চোল রাজা প্রথম রাজেন্দ্র শৈলেস্দর সামাভ্য আরমণ করিয়া 
ইহার একাংশ অধিকার করেন। ইহার পর প্রায় একশত বংসরকাল ধাঁরয়া শৈলেন্দ্র- 
চোল সংঘর্ষ চলিয়াছিল। শৈলেন্দ্রগণ নিজেদের রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম 


[যায] 


1 


বরবুদূর স্তুপ জাভা ) / 

ইইয়াছলেন। ত্রয়োদশ শতকে শৈলেন্দ্রবংশনর রাজা ?সংহলে সামরিক আভযান পাঠান । 
ইহা এই বংশের পতন ডাকিয়া আনে। শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজা বিজয় 
_ কর্তৃক পর্ব জাভার প্রাতাষ্ঠত হিন্দুরাজ্য সমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও বর্তমান ইন্দোনোশিয়া 
দখল করিয়া লয়। এই রাজ্য শ্রিবিজয়, রাজ্য নামে পরিচিত হয়। এই রাজ্যের 
রাজধাণী ছিল মাজাপাহিত। গঞ্গদ্রশ শতকে জাভার এক হিন্দ; রাজা মালাকায় এক 
ন*তন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা একটি শক্তিশালী 
হয়। এই রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা ইদলামধম গ্রহণ ক 


উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইসলামের আবভাঁবের পরও সমগ্র অঞ্চলে হন্দুধমণ নংক্কৃতি 


সংস্কত পথ, সংস্কৃত-লেখ, 
প্রভাব ভারতের সাঁহত এই 


অশোকের সময় হইতে বৌদ্ধধমণ প্রচারিত হয়। 
্রীক্ষেত্র নামে এক হিন্দরাজ্য স্থাপিত 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শ্যামদেশের জীব 
স্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে । 


শ্রীণ্টীয় তৃতীয় শতকে দক্ষিণ রঙ্গে 
হইয়াছিল। সমগ্র দেশে হপনযান বৌদ্ধমত 
“যাত্রায়, ধর্ম ও শিল্পে ভারতীয় প্রভাব আজও 


অনুশীলনী 

১। এককথায় উত্তর দাও ৪__-(ক) বাংলাদেশে কয়াট বর্ণ ছিল? (খ) পাল 
যুগের রাজারা কোন্‌ ধমবিলম্বী ছিলেন? (গ) কয়েকটি নুতন উপজাতির নাম কর। 
(ঘ) খাজুরাহ্ো কোথায় ? (ও) পাহাড়পুর কিজন্য বিখ্যাত ? (চ). কোণারক কোন 
দেবতার মন্দির? (ছ) উত্তর ভারতের মন্দির শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? 
(জ) ভূবনে*্বরের প্রধান মন্দিরের নাম কি? (ঝ) চম্পা রাজ্য কোথায় ছিল? 
(এঃ কম্বোজের অবস্থান নির্ণয় কর। (ট) দাঁক্ষণ ভারতের মান্দর শিল্পের প্রধান 
বৈশিষ্ট্য কি? (ঠ৷ অরেল স্টাইন কে? 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪_-(ক) সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উত্তর ভারতের 
সামাঁজক অবস্থা কিরূপ ছিল? (খ) সমাজে বৈশ্যদের প্রাধান্য কামবার কারণ ক? 
(গ) এই যুগে প্রধান ধর্মগডল বি {ক 2 ইহাদের মধ্যে ক পাঁরবর্তন ঘাঁটয়াছল ? 
(ঘ) উত্তর ভারতের স্থাপত্য ?শজ্পের পারচয় দাও । (ও) দাঁক্ষণ ভারতের সামাজিক 
অবস্থার পাঁরচয় দাও । (চ) চোল ও পল্লব শিল্পের বৌশষ্ট্যগুলি আলোচনা কর । 
(ছ) মধ্য এশিয়ার সাহত ভারতেয় সাংস্কাঁতিক সম্পর্কের পাঁরচয় দাও । 

৩। বিশদভাবে আলোচনা কর £-_(ক) সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে উত্তর 
ভারতের অর্থ নোঁতক অবস্থার পারচর দাও । (খ) এই যুগে দক্ষিণ ভারতের অর্থ নোঁতক 
অবস্থা বিরুপ ছিল ? (গ) উত্তর ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাহা জান 
খলখ। : (ঘ) দাঁক্ষণ ভারতের সাঁহত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির পারচয় দাও । () সুবর্ণ 
ভযামতে স্থাপিত হন্দ; রাজ্যগুলির পাঁরচয় দাও ৷ 

৪। টীকা লিখ ঃ-_(ক) কুমারিলভট্ট (খ) শংকরাচার্য (গ) রামানূজ (ঘ) ভারা 
(ও) দণ্ডী (চ) ভাক্করাচার্য (ছ) িবলহণ (জ) নটরাজ ম্ার্ত (ঝ) নালন্দা 
'বদ্বাবদ্যালর (এ) অতীশ দীপঙ্কর (ট) তঞ্জুর ও বঞ্জুর ($) আঙ্করভাট (ড) .বরবুদুর 
(9) মাজাপাহত (ণ) কুমার ঘোষ । 

&। শ্যন্যস্থান পুরণ কর £_-(ক) সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতের 
প্রধান তিনটি ধর্ম হইল -_ ৷ (খ) এই পর্বে পর্ব ভারতে _ উপাসনা জনাপ্রয় হয়। 
(গ) সেন যুগে _- ছিল লেন-দেনের মাধ্যম ৷ (ঘ) ধোয়া, হলায়ংধঃ শরণ, উমাপাঁতধর 
-যগের লোক ছিলেন । (৩) চক্রপাঁণ জীগৃতবাহন, ভবদেব ভট্ট __ যুগের লোক 
িলেন। (চ) বাংলার চযপিদগুলি যুগে রচিত হয়। (ছ) শৈলেন্দ্র রাজারা 
ছিলেন -- ধমাবিলম্বী। (জ) কম্বোজ ও চম্পা ছিল _ রাজ্য (ক) দক্ষিণ ভারতের 
সমাজে নারীরা = স্থান গ্রহণ করে। (ঞ) শংকরাচার্য _- প্রতিষ্ঠা করেন। 
(8) রামান:জ ছিলেন -. প্রচারক । (5) দাঁক্ষণ ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাষা ছিল _ 
(ড) ভাক্করাচর্য ভারাব, দণ্ডী প্রভাত _- রাজাদের আনরুল্য লাভ করেন। 
চি) En বাঁণকগণ শৈলেন্দ্র রাজাদের _ ও _ A টি, ই 

| শহর ? ন য়া দাও £_ 

4 ধ উত্তরা রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরাট না ওহ 


অতাণ দীপঙ্কর বত / চীনে গয়াছিলেন ৷ (খ) তি দ 
ছিলেন। (গ) মধ্য এশিয়ায় মাশলি | অরেল স্টাইনের খননকাষের ফলে ভারত 


সভ্যতার বহ; নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। 


জ্মন্টসম ভঞ্যাজ 

প্রথম পরিচ্ছেদ 
মধ্যযুগের ভারত 

মধ্যযুগের নামকরণ ৪ ইতিহাস পাঠের স্ীবধার জন্য পাঁণ্ডতগণ ভারতের ইতিহাসকে 
সাধারণতঃ ?িতন্ভাগে ভাগ কারিয়া থাকেন-_প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ। ভারত 
ইতিহাসে এই {তন যুগে তিন ধমবিলম্বী মানুষের প্রাধান্য দেখা যায়। প্রাচীনকালে 
হিন্দুদের, মধ্যযুগে মুসলমানদের ও আধ্বীনককালে শ্রীষ্টান ধমবিলম্বী বৃটিশ 
শাসকদের । এই জন্য কেহ কেহ ভারত ইতিহাসের প্রাচীনকালকে হিন্দ, মধ্যযগকে 
মুসলিম ও আধুনিক যুগকে বৃটিশ যুগ বলিয়া অভিহিত করেন । ভারত ইতিহাসের 
এই তিন য;গকে এভাবে নামাঙ্কিত করায় অস্থুবিধা আছে। প্রাচীন যুগে |ভারতের সমস্ত 
মানুষ হিন্দ: ছিলেন না। এই যুগে এমন পর্ব আছে যে সময়ে ভারতে বোদ্ধধমের 
প্রভাব ও প্রতিপাঁত্ত হিন্দুধর্ম অপেক্ষা অধিক । সুতরাং সমগ্র প্রাচীন যুগকে হন্দুযুগ 
আখ্যা দেওয়া ঠিক নয় । তেমাঁন মধ্যযুগের ভারতে ইসলাম ধমবিলদ্বীরা কেন্দ্রীয় 
উই অধিষ্ঠিত থাকলেও সারা দেশে অসংখ্য হিন্দ 
মধ্যযুগের ভারত" "  নরপাতি রাজত্ব কাঁরতেন। ইহাদের অনেকে ছিলেন স্বাধীন বা 
আধা স্বাধীন ৷ মুঘল রাজত্বের শেষাঁদকেও এদেশে শাসকগো্ঠী 
ও রাজন্যবর্গের এক বড় অংশ ছল হহিন্দুধমাবলন্বী। জনগণের সংখ্যাগীরষ্ঠ অংশ 
ছিল হিন্দ; ৷. শাসনব্যবস্থার উচ্চন্তরে, সৈন্যবাহনী ও প্রশাসনে হন্দ; আভিজাতদের 
একাংশ প্রার্তীষ্ঠত ছিল। রাজস্ব বিভাগে গৃহন্দ;কর্মচারীরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ । 
মধ্যযুগীয় ভারতের ধম, সমাজ, সাহিত্য ও শিল্পে হিন্দুদের প্রভাব অনস্বাকার্ষ ৷ 
মধ্যযুগের রাজনীতি, সমাজ, অর্থননীত, সাঁহত্য, দর্শন ও শিল্প সবই 'ালিত হন্দ:- 
মুসলমানের অবদান। এইজন্য ভারতের মধ্যযুগকে শুধু মুসলিম যুগ আখ্যা দেওয়া 
ঠিক নয । ইহার প্রকৃত পাঁরচয় ভারতের মধ্যযুগ । আবার আধুনিককালে ম:ষ্টিনের 
_ ইংরেজ শাসনব্যবন্থার শীর্ষে ছিলেন বলিয়া ভারত ইতিহাসের এই পর্বকে বৃটিশ যুগ 
আখ্যা দেওয়া ঠিক নর। ইতিহাসের বিষয়বস্তু জনগণ, ম.ষ্টমেয় শাসকসম্পরদায় নয়। 
বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মধ/যূগীয় সমাজে ধীরে ধারে 
পরিবর্তনের লক্ষণ স্পষ্ট হইতে থাকে। নূতন নতন ধ্যান-ধারণা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও 
ভাবধারার প্রভাবে এদেশে আধাঁনকতার সত্রপাত হর। সুতরাং সেইাদক হইতে বিচার 
করিয়া এই যুগকে আধুনিক যুগ আখ্যা দেওয়াই সঙ্গত। - 


সুলভানী যুগে ভারত ইতিহাসের উপাদান ( ‘Types of sources for 
the Sultanate period ) 8 


স্বলতান শিহাব্যুদ্দন মহম্মদ ঘুরী কর্তৃক ভারত বিজয় (১১৯২) হইতে ১৫২৬ 
গ্রীণ্টান্দে বাবরের ভারত আঁধকার পর্যন্ত সময়কালকে সুলতানা যুগ বলা হয়। প্রাচান 
যুগের তুলনায় এই য্গের ভারত ইতিহাসের 'ভান্ত অনেক মজবুত ইহার প্রধান 


মধ্যযুগের ভারত - ১০১ 


কারণ হইল মুসলিম জুলতান ও বিদ্বান ব্যক্তিদের ইতিহাসবোধ ও লিখিত ইতিহাসের 
প্রীত আগ্রহ । নিজেদের সময়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার প্রবল ইচ্ছা ও উৎসাহ 
ইহাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। ইহার ফলে আমরা এই যুগের লিখিত হীতহাস পাই। 


.জুলতানী যুগের ইতিহাসের উপাদানগযীলকে চারিভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) দরবারী 


ইাঁতহাগ, (২) সরকার? দলিল ও আত্মজীবনী, (৩) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ ও 
(8) শিল্প নিদর্শন, লেখ ও মুদ্রা । 

(১ জুলতানী যুগের ইতিহাসের মূল উপাদান হইল দরবারা ইতিহাস । সুলতানদের 
পৃষ্ঠপোষকতার বিদ্বান ব্যান্তরা ইতিহাস {লিখিয়াছেন। এই ইতিহাসগল হইতে তথ্য 
লইয়া আধ্নিককালে স্থলতানী যুগের ইতিহাস লেখা হইয়াছে । হাসান িজামশ 
“তাজ-উল-মাসীরে” মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানের বিবরণ 'দিয়াছেন। ফকরহাঁদ্দন 
মদ্বারকের তারিখ ই-ফকরযাদ্দন মুবারকণাহী" গ্রন্থ হইতে আুলতান কুতবাদ্দনের সময়ের 
ইতিহাস পাওয়া যায়। এবুগের সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল মিনহাজউস 
সিরাজের “তবাকৎই-নাপসিরী”। সুলতানী যুগের প্রথম দিককার ইতিহাস এই গ্রন্থে ধরা 
পাঁড়য়াছে। হন্দ্স্তানের তোতাপাখী, কবি আমীর খসরুর “তারিখ ই-আলাই” 
আলাউদ্দিন খল্‌জার বিজয় কাহিনী । তাঁহার “তুলঘক নামা” গ্রন্থে তুঘলক বংশের শেষ 
পর্বের ইতিহাস আছে । জিয়াউদ্দিন বরণণর “তারখ-ই-ফরুজ-শাহ'তে খলজী ও 
তুঘলক বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইরাছে। শামৃসই-সিরাজ আফিফের ‘তারিখ-ই- 


" ধফরুজশাহী” এযুগের অপর একখান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ । তবে একথা স্বীকার কাঁরতে 


হইবে আফিফ বরণীর মত প্রাতভাশালী ছিলেন না। এ 
(২) জুলতানী যুগের ইতিহাসের অপর উল্লেখযোগ্য উপাদান হইল সরকারী 

ও আত্মজীবনীম.লক গ্রন্থগীল। সুলতান ফিরোজশাহ তুঘলক 'ফুতুহাত-ইফরোজশাহী' 

নামক আত্মজীবনম;লক গ্রন্থ ীখরাছিলেন। ইহাতে তাঁহার আমলের রাজ্যশাসনের 

পরিচয় পাওয়া যায়। অনেকগুলি সরকারী 'নির্দেশেরও ইহাতে উল্লেখ আছে। সুলতান 

মাহম.দর ও তৈমুর লঙের আত্মজীবনী হইতে ভারত ইতিহাসের কিছু তথ্য পাওয়া যায়। 


" রাজপ;ত চারণ কবিদের কাব্য ও গাঁথা ( চাঁদবরদাই রাঁচত “পৃথবীরাজ রসো' এরুপ 


একখান ইতিহাসাশ্রত কাব্য ) ও আফগান ইতিহাস হইতে সুলতানী যুগের অনেক তথ্য 
হা হইয়াছে চারি 

৩: সুলতান যুগের ইতিহাসের তৃতীয় প্রধান উপাদান হ রি 
রচিত ববরণণ। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে আফ্রিকাবাসা পর্যটক ইব্‌ন বতুতা 


ভারতে আসেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্ান্ত প্রহালা" হইতে তুঘলক বংশের ইতিহাসের . 
অনেকখানি জানা যায়। ইবন বতুতা ছাড়া আবদুর রজ্জাক; মাকোঁপোলোঃ 


নিকোলোকান্ত সুলতান যুগে ভারতে আসিয়া 
১ পায়েস প্রভৃতি বিদেশ পযটনকারীরা K 
ছিলেন। তাঁহাদের টনা হইতে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্; সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে 


অনেক তথ্য পাওয়া যায়। চণনাপর্য'টক মাহন্লানের রচনা হইতে আমরা সুলতানা বগে 
বাংলার পারচয় পাই। 


১০২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


(8) সুলতানী যুগের ?শল্প, মুদ্রা ও লেখগ্ীল হইতে এযুগের হীতহাসের উপাদান 
সংগ্রহ করা হয়। সুলতানদের 'নাঁম'ত প্রাদাদ, মসাঁজদ ও স্মাতিসৌধগদীল তাহাদের 
সময়কার সামাজিক ও অর্থনোতিক অবস্থার পাঁরচয় বহন করে । জুলতানী যুগের মনদ্রা 


ও লেখগঢ়াল হইতে আমরা জ্ুলতানদের রাজত্বকাল; অর্থনৈতিক অবস্থা ও সামাঁজক 


জীবনের পারচয় পাই। 


মুমলমানদের ভারতে আগমন ও আরবদের জিন্ধুবিজয় ( Advent. 


of Islam in India— Arab conquest of Sind ) 2 h 

ন্ট ষণ্ঠ শতকে ইসলামের আঁবিভাব পৃথিবীর ইতিহাসে এক 'বশেষ 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ইসলামধর্মের প্রবর্তক পয়গম্বর হজরত মহম্মদ ৫৭০ খ্রীগ্টাব্দে 
আরবদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রাতাষ্ঠত একে*বরবাদ ও কুসংদকারমনত্ত 
সমাজ ও আরবজাতির মনে নূতন শান্ত ও উৎসাহের স্টার কাঁরতে সক্ষম হয় । নবচেতনা 
ও জাতীয়তাবাদে উদ্ধুদ্ধ আরবজাত পয়গম্বর মহম্মদের মৃত্যুর পর (৬৩২ শ্রীঃ ) 
দিগ্বজজয়ে বাহির হয়। মাত্র একশত বৎসরের মধ্যে খাঁলফাদের নেতৃত্বে নববলে 
বলীয়ান আরবজাতি এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে। ইরাক, "সায়া, ইরান, উত্তর- 
আফ্রিকা, এশিয়া মাইনর, মধ্য এঁশয়া ও আফগানিস্তানের একাংশ আরবদের সাম্রাজ্যভূন্ত 
হয়। প্রাচীনকাল হইতে আরবদের সাঁহত ভারতীয়দের যোগাযোগ ছিল । ব্যবসা- 
বাঁণজ্যের মাধ্যমে এই যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। সেই যুগে ভারতের পশ্চিম 
উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি ও ভারতের ধনসম্পদের কাঁহনী 
আরবদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে.। নূতন ধর্মমতের মাহা প্রচার 
ও ধন যশ লাভের সম্ভাবনা আরবদের ভারত আক্রমণে উৎসাহত করিয়াছল। অষ্টম 
শতকের প্রথমাঁদকে ইরাকের আরব গভর্ণর হাজ্জাজ 'সিম্ধূদেশ জয় কারবার জন্য 
খালফার অনুমোদন লাভ করেন। [তান নিজ জামাতা মুহম্মদ বিন কাঁশসের নেতৃত্বে 
সিন্ধনদেশে আঁভযান প্রেরণ করেন। সেই সময় *সন্ধুদেশে দাহির নামে এক ব্রাহ্মণ 
রাজত্ব কারতেন। মুহম্মদ বন কাশিম রাজা দাহিরকে পরাজিত ও নিহত করিয়া 
সিন্ধ্দেশ অধিকার করেন৷ পরের বংসর কাঁশম মূলতান আঁধকার করেন। সম্ধ্‌ ও 
মহলতান লইয়া ভারতে প্রথম মুসলিম রাষ্ট্রে সত্রপাত হয়। সিন্ধু ও মুূলতান অধিকৃত 
হইলেও পরবতাঁ তিনশত বৎসরে আরবগণ ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। 
উত্তর ভারতে প্রাতহারগণ এবং দাক্ষিণাত্যে চাল'ক্যগণ তাহাদের পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়। 

রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যায় মুহম্মদ বিন কাশিমের সন্ধূজয় 
ভারত ইতিহাসে তেমন গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। তিনশত বংসর 
যাবত আরবশাসন দিম্ধ; ও ম:লেতানে সাঁমাবন্ধ ছিল। ভারতের সামাজিক ও 
সিন্ধ্জয়ের প্রব অর্থনৈতিক জীবনে ইহার কোন গরপ্র্ণ প্রভাব পড়ে নাই। 
তবে সংস্কাতর ইতিহাসে সিন্ধু বিজয়ের মূল্য নেহাত কম 
আরব ও হিন্দুরা বহু বৎসর যাবত শান্তি ও সপ্প্রীততে জীবন 
যাপন করে। ফলে উভয়ের মধ্যে ভাববানময় সহজ হয়। আরবগণ ভারতীয়দের 


1সম্ধজয় ৪ ৭১২ খীঃ 


নয়। সিন্ধূদেশে 


EN 


মধ্যযুগের ভারত ১০৩ 


নিকট হইতে প্রশাসন, ধর্ম, দর্শন, চাকৎসাশাস্ত, গাঁণত ও জ্যোতাবিজ্ঞানে নূতন 
জ্ঞান অন করে। আরবদের মাধ্যমে ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপে বিস্তার লাভ 
করে। হ্যাভেলের মতে, আরবদের সাহিত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য, দর্শন ও ধমটিন্তায় 
ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট । ইসলামের আবিভাবের পর প্রথমদিকে গ্রীসদেশ নয়, ভারতই 
ছিল তাহাদের 'শক্ষাদাতা। 
মুসলমান শাসনের সূত্রপাভ ( Beginning of Muslim Rule ) 8 
একাদশ শতকের শুরুতে মুসলমানদের ভারত আক্রমণের প্রাকালে এদেশে 
রাজনৈতিক এক্য ছিল না। সারা ভারতবর্ষ ছোট বড় অসংখ্য রাজ্যে ভক্ত হইয়া 
পাঁড়রাছিল। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে এঁক্য ভো ছিলই না, বরং একে অপরের রাজ্য গ্রাস 
করিবার জন্য সর্বদাই তৎপর থাকিত। একথা স্বীকার করিতে হইবে ভারতীয় রাজাদের 
মধ্যে অনৈক্য ও বিরোধ মুসলমানদের ভারত বিজয়ের কাজকে অনেকথানি সহজ করিয়া 
দের । ভারতের উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধু ও মহলতান ছিল মুসলমান রাজ্য । এই অণ্যলে 
পাঞ্জাব ও পূর্ব আফগানিস্তানের সান্নাহত অঞ্চল লইয়া গঠিত 
এললযান {ছল হিন্দু শাহীরাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ওয়াইহান্দ 
প্রাক্কালে উত্তর ও বা উদভাণ্ডপর এবং রাজা ছিলেন শাহীবংশীয় জয়পাল। 
অবস্থা কাশ্মীরে শাহীবংশীয় রাজাদের আত্মীর়রা স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
i কাঁরতেন। উত্তর ভারতের কনোজে প্রাতহারবংশীয়' রাজারা 


“4 রাজত্ব করিতেন । প্রতিহারগণ তেমন শাঁন্তশালাী ছিলেন না। দর্বল প্রাতহাররাজ 


| 
| 


মাহমন্দ ভারতে প্রবেশদ্বার উন্মুন্ত কারবার জন্য প্রথমে পাঞ্জাবে শাহী রাজ্য 


রাজ্যপালের ‘বিদেশ আক্রমণ প্রাতহত কারবার মত শান্তি ছিল না। পর্ব ভারতে বাংলা 
বহার জ:ড়িয়া ছিল পালরাজাদের রাজ্য । পালদের গৌরব রব তখন অন্তগামী। 
তাহাদের বংশধর প্রথম মহীপালকে খুব শান্তিশা লী রাজা বলা যায় না। পাঁশ্চম ভারতে 
সোলাঙ্বণ বংশীয় রাজপুত রাজারা রাজত্ব করিতেন। বুস্দেলথণ্ডে চান্দেল্লগণ এবং 
মালবে পরমারগণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব কারতেন। দাঁক্ষণ ভারতে চাল[ক্য ও চোলগণ 

ছিলেন শা্ণাল? রাজ্যের অধাম্বর | | 
গ্রীণ্টায় দশম শতকের মধ্যভাগে আলগ্রগীন নামক এক তুকাঁ শাসক আফগানিস্তানের 
উত্তরে গজনণকে কেন্দ্র কারয়া এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন.। দশম শতকের শেষদিকে 
এ রাজ্যের সুলতান সব্টান্তগণীনের সময়ে পার্বতর্দ অপ্চলগলি গজনারাজ্যভূড হয়। 
জে সবযান্তগীন পূর্ব আফগানিস্তানে রাজ্যাবস্তারে উদ্যোগী হইলে 
সুলতান মাহমুদ পাঞ্জাবের শাহণ রাজাদের সহিত গজনীর বিরোধ শুর: হয়! ৯৯৭ 
৯১৭-১০৩০ খঃ খ্রীষ্টাব্দে সবু্তিগনের মততযুর পর গজনীর সুলতান হণ তাঁর পাত্র 
বিখ্যাত মাহমুদ ॥ ১০০১ হইতে ১০২৬ শ্রীঃ পর্যন্ত জুল গান মাহা 


মোট সতেরবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ।৯ উচ্চাকাল্ষী ও রগানপণণ সেনাপাঁত 
টি আক্ৰমণ 


(১) অন্যমতে বারবার। 


১০৪. স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


করেন। একাদশ শতকের প্রথম প'চশ বৎসর তান ক্রমাগত শাহী রাজাদের আক্রমণ 
কাঁরয়া পরাস্ত ‘করেন । ইতিমধ্যে তান একে একে মনলতান, থানেশ্বর, কাম্মীর ও 
মথ্‌রা আক্রমণ কাঁরয়া লুণ্ঠন করেন. ১০১৮ শ্রীষ্টাখ্দে মাহমুদ কনৌজ আঁধকার 

- কারা গ্রাতহার বংশের পারসমাঁন্ত ঘটান। গোয়ালয়র ও কাঁলগ্ররের রাজপুত 
রাজারা 'িনাব্‌দ্ধে তাঁহার বিকট নাঁত স্বীকার করেন। ১০২৫ স্রীঃ মাহমুদ গুজরাটের 
ধবখ্যাত সোমনাথ মাম্দির আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। গুজরাটের সোলাঙ্কী বংশীর 
রাজা ভনমদেব তাঁহার ঈনকট পরাস্ত হন । 


আহমদের ভারত আক্রমণের ফলাফল ঃ 


সুলতান মাহমুদের ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কোন ইচ্ছা ছিল না। ধন ও যণ 
লোভে তান বারংবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। কোন ভারতীয় রাজার নিকট 
তান পরাজিত হন নাই । জয়পালের পত্র আনন্দপালের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ ভারতীয় 
রাজাদের তান পরাস্ত করেন। পাঞ্জাবের শাহ রাজা আনন্দপাল উজ্জারনী, গ্োরালিয়র, 
কালিঞ্জর, কনৌজ, দিল্লী ও আজমীরের রাজাদের সাহায্যে বিশাল প্রাতরোধ গাঁড়যাও 
আরুমণকারণী মাহমুদকে পরাস্ত কাঁরতে পারেন নাই। ভারত ল.্ঠন কাঁরয়া মাহমনুদ 
প্রচুর ধনরত স্বদেশে লইয়া যান। ইহার আর্থিক মূল্য বেশ করেক কোটি টাকা। এক 
সোমনাথ মান্দর লণ্ঠন কাঁরয়া তান দুই কোটি টাকা মূল্যের ধনরদর পাইয়াছিলেন। 
কেহ কেহ অবশ্য মনে করেন শুধু লুণ্ঠন নয়, ভারতে [িধমণদের পরাস্ত কাঁরয়া ইসলাম , 
ধর্মের গৌরব বদ্ধ করা তাঁহার ভারত আক্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য িল। তান 
" মুসলমানদের ধর্মগুরু বাগদাদের খাঁলফা আল-কাঁদর-ীবল্লার আশাবাদ লাভ 
করিয়াছলেন। মাহমুদের উদ্দেশ্য যাহাই ছউক না কেন তাঁহার ভারত আক্রমণের ফলে 
এদেশের রাজনীতিতে কোন স্থায়ী পাঁরবত'ন ঘটে নাই। তান আফগানিস্তান, পাঞ্জাব 
ও মূলতান তাঁহার সাম্মাজ্যভুন্ত করিয়া লইয়াছিলেন। অন্যান্য ভারতীর অঞ্চলের রাজারা 
তাঁহার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যুর পর (১০৩১ খ্রীঃ) পুনরার স্বাধীন হইয়া যান। 
তবে এই কথা ঠিক মাহমুদের বারংবার সফল আক্রমণ ভারতীয় রাজাদের সামরিক 
দুর্বলতা প্রকাশ করিয়া দেয়। দ্বাদশ শতকের শেষাঁদকে শিহাবাদ্দন মহম্মদ ঘুর 
কর্তৃক ভারত বিজয় ও মুসলমান শাসনের প্রতিষ্ঠা সুলতান মাহমহদের ভারত. আক্রমণের 
পরোক্ষ ফল বলা যাইতে পারে । 
সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণ রাজনৈতিক দিক হইতে ব্যর্থ হইলেও সাংস্কৃতিক 
দিক হইতে ফলপ্রস; হইয়াঁছল। আকুমণকারা মাহমুদ নিজে ছিলেন শিক্ষা, সাহিত্য ও 
সং্কীতর অনুরাগী । শাহনামার কাব িরদৌসী, আনসারণ, উৎবী প্রভাত কবি ও 
আলাৰরণ ও ভারত পাঁণডতগণ তাঁহার রাজসভা অলংকৃত কারয়াছিলেন। আলণ 
মাহমুদের সাঁহত ভারতে আনিয়াঁছিলেন। তাঁহার ভার 
সম্পাকতি অভিজ্ঞতা ‘তাহাঁকক-ই-হন্দ’ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। রূণীর £ 
হইতে সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক, সামাজক ও ধমপয় জীবনের পাঁরচর় পাও 


দিল্লী সুলতানার প্রতিষ্ঠা রি 


যার। আলাবরূণী ছিলেন অসাধারণ পাঁণ্ডত ও সংস্কারমুন্ত মাননষ। তান এদেশে 
অবস্থানকালে ভারতীয় দর্শন, ধর্ম? জ্যোতীর্বজ্ঞান ও সংস্কৃতচচাঁ করেন। তাঁহার মতে 
EE হিন্দুদের প্রধান ত্রুটি হইল তাহারা পাঁথবীর অপরাপর জাতি . 
ক 
, হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বসবাস করে। অধীনস্থ নিয় জাতগনুলির 
(প্রেচ্ছ) সাঁহত তাহারা যোগাযোগ রাখে না। এই.সময় ভারতবর্ষে অনেকগুলি রাজ্য 
ছিল। এই রাজ্যগাল পরস্পরের সাঁহত য্ধাবগ্রহে লিপ্ত থাঁকত। এদেশের প্রধান 
রাজ্য হইল কাশ্মীর, সিন্ধু, মালব ও কনৌজ। অলাবরূণী ভারতীয় সমাজে জাতিভেদ 
he A প্রথার প্রচলন দেখিয্াছিলেন। ভারতীরদের অণ্প বয়সে বিবাহ হইত . 
এবং দেশে বৈধব্য ব্যবস্থা চাল: ছিল। বিধবাদের পঢ়নরায় বিবাহ 
কাঁরবার আঁধকার ছিল না। সমাজে নিষ্ঠর সতাদাহ প্রথা প্রচালত ছিল। এই সমস্ত 
কুপ্রথা চাল; থাকা সত্বেও আলাবর:ণী মন্তব্য করিয়াছেন যে হিন্দুদের সামাজিক আচার- 
আচরণ সততা ও পাবন্রতার উপর প্রাতাণ্ঠিত ছিল। শপথ ও সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা বিচার- 
কার্য সমাধা হইত ৷ অপন্থত সম্পাত্তর মূল্য অনুযায়ী চোরের শান্তি ইইত। 'সাধারণতঃ 
রা দেশে লঘ; দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তবে কিছু কিছ: ক্ষেত্র 
4 অঙ্গচ্ছেদ চলত । আইনের চোখে সকলে সমান বাঁলয়া গণ্য হইত 
.না। বৰাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নিয়ম ছিল না। রাজা উৎপন্ন ফসলের এক যণ্টাংশ 
কর হিসাবে গ্রহণ কাঁরতেন। শ্রমিক কারিগর ও বাঁণক তাহাদের আয়ের একাংশ 
রাজাকে কর হিসাবে দিত। ব্রাঙ্গণেরা কোন কর দিত না। দেশে মাত পুজার প্রথা 
ছল । 'নয়শ্রেণীর লোকেরা বহু দেবদেবীর পূজা কাঁরত। সারা দেশে ছিল অসংখ্য 
মান্দর ৷ উচ্চশ্রেণীর মানুষ একেমবরবাদে বিশ্বাস কারত। 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা 
( Foundation of the Delhi Sultanate ) 
সুলতান মাহমুদের মৃত্যুর পর গজন সাম্রাজ্য দত ভাগিয়া পড়তে থাকে! 
গজন! সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ঘরের প্রাদোশক শাসনকর্তা নিজের ক্ষমতা ব্‌দ্ধি 
কারয়া যান। তক জাতির অপর এক দরধর্ষ শাখার আক্রমণে গজন! সাম্রাজ্যের পতন 


থাঁটলে ঘূরের শাসক গিয়াসউদ্দিন মহম্মদ ১১৭৩ শ্রীঃ গজনী দখল কাঁরয়া লন ৷ 
গ্রজনীর শাসক খসর্‌ শাহ পাঞ্জাবে পলায়ন করেন! গিয়াস 

বলা সরান উদ্দিন তাঁহার নিজ ভাতা দিন মুই 
ঘুরসাগ্রাজ্যের দলা প্রাদেশিক শাসক টি হে রি Kn টা 
মুইজুদ্দিন বা মহদ্মদ ঘুর ১১৭৫ গ্রীঃ হইতে 


১০৬ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ব্যর্থ হন, তবে পেশোয়ার দখল করিয়া নিজ আঁধকারভুন্ত করেন। জম্মুর হিন্দ 
রাজার সহায়তায় মহম্মদ ঘুরী গজনীর শেষ সুলতান খসরু মালিককে পরাস্ত কারয়া 
- পাঞ্জাব দখল করেন। ইহার পর ভারত আক্রমণের পথ পাঁরচকার হইয়া যায়। 
সলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের পরবর্তী দেড়শত বৎসরে উত্তর ভারতের 
রাজনোতক চিত্রে কিছ; ?কছ; পাঁরবর্তন দেখা যায়। দ্বাদশ শতকের শেষাঁদকে [বিহারে 
পালবংশীর রাজারা রাজত্ব কীরতেন। বাংলায় ছল সেনবংশ। উভয় রাজশান্তই ছিল 
দুর্বল । বুন্দেলখশ্ডে চাণ্দেল্পগণ এবং কনৌজে গহড়বলীরগণ শাসনক্ষমতার 
আঁধান্ঠিত দছলেন। কনৌজের জর়চন্দ্র ছিলেন সে যুগের সবচেয়ে 
দশ শতকের শেষ শীন্তণালী রাজা । “তান বেশির ভাগ সময় কাশীতে থাঁকতেন। 
দিকে উত্তর ভারতের রি 
রাজনোতিক অবস্থা দিল্লী ও আজমীরে চোহানবংশশয় রাজপুত রাজা পাথকীরাজ 
রাজত্ব করিতেন। রাজপুত চারণ কাঁবদের রচনা হইতে জানা 
যার জয়চন্দ্র প্াথবীরাজের মধ্যে বিরোধ ছিল। গজরাটে সোলাহ্বণী ও. দাঁক্ষণ ভারতে 
চালুক্য ও চোলগণ রাজত্ব করিতেন । | 


মহন্মদ ঘুরীর ভারত অভিযান £ 
১১৯০ রঃ মহম্মদ ঘুর পাঞ্জাব হইতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। পরের বৎসর 


অথাৎ ১১৯১ শ্রীঃ থানেন্বরের নিকট তরাইন নামক স্থানে মহম্মদ ঘূরী ও দিল্লীর. 


চৌহান রাজা পৃথবীরাজের মধ্যে যুদ্ধ হয়। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ঘূরী 'পরাস্ত হইয়া 

গজনীতে 'ফাঁরয়া যান।  হতোদ্যম না হইয়া ঘুরী পরের বৎসর 
নি পদ্নরায় ভারতবর্ষে আঁভযান পাঁরচালনা করেন। তরাইনের 
শাসন প্রতিষ্ঠা * দ্বিতীয় যুদ্ধে ১১১২ হ্রীঃ) পৃথিবীরাজকে পরাস্ত ও হত কাঁরয়া 

তিনি দজ্লী ও আজমীর দখল করেন। উত্তর ভারতে মুসলমান 
শাসনের 'ভাত্ত স্থাপিত হয়। ১১১৪ শ্রীঃ ঘরী পুনরায় ভারতে আসেন এবং 
কনৌজরাজ জয়চন্দ্রকে পরাস্ত কাঁরয়া তাঁহার রাজ্য আঁধকার করেন। পরবর্তী কয়েক 
বৎসরের মধ্যে ভারতে মহম্মদ ঘুরীর প্রাতানাঁধ ও বিশ্বস্ত সেনাপাঁত কুতব্‌াদ্দন . আইবক 


শুর ভারতের আরও কয়েকটি অঞ্চল দখল করিয়া লন। গুজরাট, গোয়ালিয়র, কালিঞ্জর, 
মীরাট, রণথম্ভোর, মাহোবা ও 


ইখাতয়ারউদ্দিন মহম্মদ নামক অপর একজন তুকা সেনাপাঁত সেনবং 


মিনহাজ-উস-নিরাজ 'লাখিয়াছেন মাত্র সতেরজন অশ্বারোহী লইয়া ইখাতিয়ারউীদ্দিন 

মহম্মদ বাংলার রাজধানী নদীয়া বা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছিলেন অর্থাৎ প্রায় 

বিনাযুদ্ধে বাংলা অধিকৃত হয়। রাজা লক্ষমণসেন পৃববঙ্গে পলাইয়া যান। সেখানে 

আরও কিছুকাল সেন রাজত্ব টিকিয়া থাকে। ত্রয়োদশ শতকের প্রথমদিকে পাশ্চম সিম্ধ 

নদী হইতে পর্বে গঙ্গা পযন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। S 
1৯) ইনি বখতিয়ার খল্জী নামেও পারচিত। 
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দিলা সুলতানার প্রতিষ্ঠা রং 


স্বাধীন দিল্লী জুলভানীর প্রতিষ্ঠা ঃ 
১২০৩ শ্রীঃ ভ্রাতার মৃত্যুর পর মহম্মদ ঘুর গজনী, ঘুর ও দিল্লীর সুলতান হন । 
১২০৬ খ্রীঃ মধ্য এশিয়ার শক্তিশালী খাওয়ারিজম বংশীয় সুলতানের সাঁহত সংঘর্ষে তান. 
ৰ পরাস্ত হন। এই পরাজয়ের পর মহম্মদ ঘুরীর সাম্রাজোর বাভিন্ন: 
মহম্মদ ঘররার মৃত্যু ও প্রদেশে বিদ্রোহ দেখা যায়। তিনি সমস্ত বিদ্রোহ একে একে দমন 
bat করেন। পাঞ্জাবে খোকরদের বিদ্রোহ দমন করিয়া গজনীতে 
[িরিবার পথে ১২০৬ ত্রীঃ আততায়ীর ছুরিকাঘাতে [তিনি নিহত 
হন৷ মহম্মদ ঘরার মৃত্যুর পর তাহার সাম্রাজ্য সেনাপাঁতদের হস্তগত হয়। তাঁহার 
বিশ্বস্ত অন:চর তাজউদ্দিন ইলাঁদজ গজন! দখল করেন। নাসিরুদ্দিন কুবাচা সিন্ধদ ও 
মুলতান দখল কাঁররা স্বাধীন হইয়া যান। ভারতে কুতবাদ্দন আইবক স্বাধীন 
জুলতানীর প্রাতষ্ঠা করেন। 
দিল্লীর স্বাধীন জুলতান হইবার পর কুতব্যাদ্দন আইবক মাত্র চার বৎসর (১২০৬ 
১২১০) রাজত্ব করিয়াছলেন। ' তাঁহার রাজত্বকালে গজনীর শাসক তাজউদ্দিন 
ইল-ঁদজ পাঞ্জাব দখল কারবার জন্য তৎপরতা দেখান। আইবক গজনীতে প্রবেশ 
. কাঁরয়া তাজউীদ্দনকে বিতাড়িত করে।. গজনী হইতে শফারয়া 
রা লাহোরে অবস্থানকালে পোলো খোঁলবার সময় ঘোড়া হইতে পাঁড়ুয়া 
অধীনে না আইবকের মৃত্যু হয়।৯ লাহোরের আমীরগর কুতব্যাদ্দনের পন 
রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আরাম শাহকে 'দল্লার সুলতান বাঁলয়া ঘোষণা করেন। দিল্লীর 
আমীরগণ কুতবাঁদ্দনের সুযোগ্য জামাতা ও বনায়নের শাসক 
মালিক শামস্সুদ্দন ইলতুৎাসশকে সুলতান মনোনীত করেন। ইলতুঙ্ামশ ক্ষমতা দখল 
করিয়া ১২১০ হইতে ১২৩৬ শ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব কারিয়াছিলেন। তান প্রাতদন্ী 
তাজউীদ্দন ইল্দজ ও নাসরিন কুবাচাকে পরাস্ত করিয়া পাঞ্জাব, সিদ্ধ ও মুলতান 
প্রদেশ নিজ আঁধকারে আনেন। তান রাজ্যাবস্তারে মনোনিবেশ করিয়া একে একে 
মন্দাবার, রণথন্তোর ও গোয়ালিয়র দখল করিয়া লন । মালব আক্রমণ করিয়া ভলসা ও 
উজ্জীয়নী দখল করেন! বাংলার খলংজী মালিকদের পরাস্ত করিয়া ইলতুৎমশ দি্লীর 
আঁধকার পনঃপ্রীতগ্ঠা করিয়াছলেন। তান ছিলেন স্বাধীন দিল্লী সুলতানার 
সুরত প্রাতণ্ঠাতা। *সম্ধপ্রদেশের বাঁনয়ানে আঁভযান পরিচালনার সময় অন হইয়া 
ন প্রাণত্যাগ করেন । 
১২৩৬ হইতে ১২৪৬ খ্রীঃ পর্যন্ত জুলতানী শাসকদের দুর্বলতার জন্য 15 


সুলতানার সম্প্রসারণ ব্যাহত হয়। এই দশ বৎসরে যাহারা শাসন পারচালনা করিয়া 

(১ দিল্লী সুলতানার প্রথম [তিনজন উল্লেখযোগ্য শাসক কুতবাদিন, ইনতৃমিশ ও বলবন প্রথম জীবনে 
দাস ছিলেন বালয়া অনেকে ইহাকে দাস বা মামল?ক বংশ বায়া থাকেন। ইহা ঠিক নয় ॥ ই'হারা প্রথম 
জীবনে দাস হলেন ঠিবই তবে জ:লতান হইবার আগে সকলেই স্বাধীন হন। ইহাদের দাস বংশ না - 
বালয়া ইলবারী তুকাঁ বদ বলাই সঙ্গত | A.BM. Habibullah, Foundation of Muslim Rule 
in India দুষ্টব্য। 


১০৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র ইলতু্খামশ কন্যা রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০) কিছুটা যোগ্যতা 
দেখাইরাছিলেন। 'তাঁন ছিলেন ব্দষী ও বুদ্ধিমতী । কুটনীতি, শাসনকাৰ্য ও & 
পরিচালনায় তান যোগ্যতার পরিচয় দেন। 1মনহাজ-উস-সর 
রাছেন একজন যোগ্য শাসকের সমস্ত গুণ তাঁহার মধ্যে ছিন। 
তান পুরুষের বেশে দরবারে বাঁসতেন এবং সুলতানার ক্ষমতা অক্ষুগ্র রাখবার 
করেন। তবে আমারদের বিরোধিতার ফলে নও শেষর্ষম কারতে পারেন নাই। 
১২৪৬ খ্রীঃ ইলতুৎমিশের পত্র নাসিরান্দন মাহমুদ 'দজ্লীর সুলতান হন ৷ ?তাঁন ছিলো 
 ধমভীর; ও দুর্বল প্রকৃতির মানব । তাঁহার দীর্ঘ রাজত্বকালে ( ১২৪৬-১২৬৫) 
গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রকৃত রাষটুক্ষমতা নিজের হস্তে তুিরা লন । ১২৬৪ খ্রীঃ জামা 
নাসিরাদ্দিন মাহমুদের মতা গর বলবন সিংহাসন লাভ করেন। ১২৭ খ্ৰীঃ পরব 
তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন । বলবন সুলতানা সাম্রাজ্য বিস্তারের নাতি পাঁরত্যাগ করে৷ 


সুলতানা রাজিয়া 


|| 
তিনি ইহার সুরক্ষার দিকে নজর দেন। তাঁহার রাজত্বকালে | 


যমুনার মধ্যবতাঁ দোয়াব অঞ্চলে রাজপূত মেওয়াটণ দসথাদো 
উৎপাতে সুলতান! রাজ্যের শাসন ও শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়ে। বলবন ইহাদের উৎপাৎ 


বন্ধ কাঁরতে সক্ষম হন। মহম্মদ ঘুর ও কুতব্াদ্দন আইবক ভারতে মুসলমান 
গাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । ইলতুংমিশ ইহাকে আরও প্রসারিত ও শাঁন্তশালা 


করেন। কলভানী যুগের “লৌহ মানব’ বলবন শিশ; মুসলিম রাষ্ট্রকে অভ্যন্তরীণ 
বিশম্বলা ও বৈদেশিক আক্ৰমণ হইতে রক্ষা বরেন ৷ 2 : 

সুলতান! রাজ্য প্রাতাষ্ঠিত হইবার পর প্রথম শতকে ইহা যে বিপদের সম্মৃখান হয় 
তাহার দুইটি দিক-_অভ্যন্তরশণ ও বৈদোৌশক। অভ্যন্তরণণ বিপদ ছিল আবার 'বাভন্ন 
ধরনের £ (১) রাজপদৃত রাজাদের বিরোধিতা ইহাদের মধ্যে অন্যতম । তুকাঁ শাসকগণ 


বার সুলতানা রাজ্য আক্রমণ কাঁরতে থাকে। 

অনেক পরাজিত রাজপুত রাজা -বিদ্রোহ কাযা স্বাধীন হইয়া যান। প্রথমাঁদককার 

ছিলতানগণকে বারংবার এই রাজপুত প্রাতরোধের সম্মন্থীন হইতে হয়। রাজপূতনা, 

গুজরাট, গোলালিরর, মালব প্রভাত অঞ্চলে ক্রমাগত আভবান পাঠাইয়া রাজপুতদের 

প্রতিরোধ ভাঙ্গিতে হয়। (২) সুলতানী রাজ্যের অপর প্রধান 

সংলতানা রাজ্যের অভ্যন্তরীণ বিপদ হইল তুকাঁ আমীরগণের বড়যন্ত্, ক্ষমতালিপ্সা 
শকতি হাড় - ও বিদ্োহের প্রবণতা ৷ আামারগণ ছিলেন বিভিন্ন দল, উপদল বা 
গোষ্টীতে বিভন্ত। রাষ্ক্ষমতা নিজেদের দল বা গোষ্ঠীর হাতে 

রাখিবার জন্য ইহারা সুলতানদের সহিত ছন্দে লিপ্ত হইত। ইলতুখামশ প্রাতষ্ঠিত 
বিখ্যাত চিল্লিশা' বা চল্লিশ জনের আভিজাতগোষ্টী অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া 
উঠিয়াছিল। ইহারা নিজেদের সুলতানদের সমকক্ষ বলিয়া মনে করিত। উত্তরাধিকার 
সততান্ত প্রশ্নে নিজেদের মনোনীত প্রাথকে ক্ষমতায় বসাইবার জন্য ইহারা চেষ্টা 
কারিত। ইলতুতমশ ও বলবন উভয়কেই এই শক্তিশালী আমারগোগ্ঠীকে পরাস্ত 


টিন ০৯০১০ 


নর দিল্লী জুলতানীর প্রতিষ্ঠা ১০৯ 
করিয়া সুলতানা রাজ্যের এঁক্য ও সংহতি রক্ষা করিতে হর । বাংলার খল্‌্জী শাসকগণ 


. দুরবত্ দিজ্লীর ইলবারি আুলতানদের শাসন মানিতে চাহিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই 


দিল্লীর বিরূদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীনভাবে শাসনকার্ষ চালাইতেন। ইলতু্থমশ ও 
বলবন উভরকেই বাংলার বিদ্রোহ দমন কাঁরতে হয় । (৩) সুলতান! রাজ্যে সবচেয়ে বড় . 
অভাব ছিল একটি সুগঠিত প্রশাসনব্যবন্থা ও সৈন্যবাহনীর। ভারতজয়ের পর 
কুতবূদ্দিন আইবক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সময় পান নাই। ইলতুৎটমশ বিদ্রোহ দমন ও 
রাজ্যবিস্তারে এত ব্য্ত ছিলেন যে সুষ্ঠ গ্রশাসনব্যবস্থা গাঁড়রা তুলিতে পারেন নাই। গিয়াস- 
উদ্দিন বলবন রাজ্যাবস্তার না করিয়া প্রশাসনব্যবস্থা ও সৈন্যবাহিনী গঠনে মনোনিবেশ 
করেন। বলা যায় তানি অনেকাংশে সাফল্য লাভ করিয়াছলেন। বলবনের শাসনের শেন 
দিকে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হর । দ্য তদকরের উৎপাত বন্ধ হর। প্রশাসনের বাভিন্ন 
[বিভাগ গড়িয়া উঠে। সুলতানের নিজস্ব বিশাল সৈন্যবাহিনীও প্রতিষ্ঠিত হয়। সৈন্য- 
বাহনীতে নিয়োগ, শিক্ষা ও বেতন সম্পর্কে বিস্তারিত প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় ৷ 
এয;গে সুলতানী সাম্রাজ্যের সামনে বৈদৌশক বিপদ {ছল দুই ধরনের £ (১) মধ্য 
এয়ার ঘুর সাম্রাজ্যের শাসকগণ ভারতের ম:সালন রাষ্ট্রকে তাঁহাদের সাম্রাজ্যের একাংশ 
বা. অঙ্গরাজ্য বালয়া মনে করিতেন। ইহার স্বাধীন সত্তা তাঁহারা স্বীকার কাঁরতে 


. চাহিতেন না। মহম্মদ ঘূরীর উত্তরাধিকার তাজউদ্দিন ইলাঁদজ ও নাসরাদ্দন কুবাচা 


ভারতের পাঞ্জাব, সিন্ধুও মুলতান দখল কারিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । ইহারা দিজ্লী 
জুলতানীর বশ্যতা দাবী কাঁরতেন। ইলতুৎামশকে ইহাদের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়া 
দল্লা সুলতানার সীমান্ত ও স্বাধীনতা রক্ষা করিতে হয়। তাঁহার সময়ে দিজ্লী 
মধ্য এশিয়ার রাজনশীতি হইতে মন্ত হইয়া স্বাধীন সত্তা লাভ করে। (২) ইলতুৎ্মিশের 
রাজত্বকালে দ্ধ: মোঙ্গলনেতা চিঙ্গিস খা তাঁহার পলাতক শত্রু মধ্য এশিয়ার 
খাওয়ারিজম  স্থলতান জালালনদ্দন মঙ্গবণাঁর পশ্চাপ্ধাবন করিয়া িন্ধুনদের 
তরে আসিয়া. হাজির হন। সুলতান ইলতুংমিশ পলাতক 
জুলতানকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করিলে তান পারস্যদেশে 
পলাইয়া যান। মোঙ্গলগণও তাঁহার পশ্চাতে ভারত সীমান্ত 
ত্যাগ করে। ইলতু্খীমশের দররদার্শতার ভারত মোঙ্গল আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। 
জুলতান বলবনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ গজনী ও আগুদারয়ার পার্্ববতণ অণ্লগযীল, 
দখল কাঁরয়া স্থায়ীভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এখান হইতে অভিযান চালাইয়া তাহারা 
পাঞ্জাব ও দিম্ধূপ্রদেশ. দখল কারবার চেষ্টা করিতে - থাকে । বলবন সীমান্ত 
প্রদেশগ্লতে ছ্ছারী দুর্গ নিমণি কাঁরয়া বনজ আত্মীয় আভজ্ঞ সেনাপাঁত শের খাঁ, পন 
মহম্মদ ও বূথরা খাঁর নেতৃত্বে সৈন্যবাহনী মোতায়েন করেন। মোঙ্গলরা বারবার 
পাঞ্জাব, স্‌ ও মুলতান প্রদেশ দখল কারবার চেষ্টা কাঁরয়া ব্যর্থ হয়। মঙ্গোল 
আক্রমণ প্রাতরোধ কারিবার সময় বলবনের জ্োণ্ঠপতত্র মহম্মদ প্রাণ হারান। বলবন 
তাঁহার দড় নশীতত্ধারা অভ্যন্তরীণ বিশণ্খলা বিদ্রোহ ও বৈদ্রোশক আক্রমণ হইতে লী, 
জুলতানীকে রক্ষা করেন। সুলতান রাজ্য দঢ় ভিত্তির উপর স্থাপত হয়। 


বৈদোশক [িপদ- 
প্রাতরোধমূলক ব্যবস্থা 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
খল্জী সাম্রাজ্যবাদ 
( Khalji Imperialism ) 
আলাউদ্দিন খল্জী ( Alauddin Khalji ).3 


১২৮৭ শ্রীঃ সুলতান বলবনের মৃত্যুর পর তাঁহার পোত্র 
[তান মাত্র তিন বৎসর রাজত্ব কাঁরয়াছলেন। দুর্বল ব্যান্তত্বের জন্য তাঁহার 
18 -ও খল্‌জী আমারদের মধ্যে ক্ষমতা দখলের দ্বন্দ শুর হয়। এই 
5 সুযোগে খলজী আমাদের নেতা জালালদাদ্দন ফিরোজ খলংজী 
১৩১৬ খ্রীঃ) ১২৯০ খ্রীঃ রাষ্্ক্ষমতা দখল করেন। এই ঘটনা খিলজী বিপ্লব নামে 

স্যাত। জালালদাদ্দন ফিরোজ যখন সুলতান হন তখন তান আঁত 
বয়স সত্তর বংসর। তাহা ছাড়া এই ধর্ভীর সুলতান ছিলেন দূর্বল ও দয়াল; 


ও জামাতা আলাউদ্দিন ছিলেন তাঁক্ষমকুদ্ধি- 
সম্পন্ন ও উচ্চাভিলাষী । তান ছিলেন এই 
সময় কারা ও অযোধ্যার শাসনকতাঁ। মধ্য- 
প্রদেশের ভীল্‌সা ও দাক্ষণাত্যের দেবাগার 
লুণ্ঠন করিয়া তান প্রভূত ধনসম্পদের 
অধিকারী হন। আলাউদ্দিন খলজশ 
আমীরদের সাঁহত চক্রান্ত করিয়া গ্প্তঘাতকের 
সাহায্যে সুলতান জালালদীদ্দঘনকে হত্যা 
করেন। ১২৯৬ খ্রীঃ তান 1দজ্লীর সুলতান 
হ্ন। 

ক্ষমতা দখলের পর আলাউদ্দিন বিদ্রোহী 


আমীর ও .জালাল,দ্দিনের পূত্রদের দমন . আলাউদ্দিন খলংজী 

করিয়া নিজ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমদিকে অপর 
টি. উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল বারংবার মোঙ্গল আকুমণ। কাদার, 
প্রাতৎ 


সালাদ, আলীবেগ, খাজা তাশ প্রভৃতি নেতার অধীনে মোঙ্গলগণ 
সুলতান! রাজোর' উপর আঘাত হানিতে থাকে। আলাভীদ্দনের সুযোগ্য সেনাপাঁত 
জাফর খাঁ ও উলগ খাঁ মোঙ্গল আকুমণ প্রতিহত কাঁরতে সক্ষম হন। সীমান্ত দু্গগুলি 
সংস্কার করিয়া সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়। আলাউদ্দিনের দু প্রতিরক্ষা 


খলজী সাম্রাজ্যবাদ ১১১ 


ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। মোঙ্গলগণ খলজী রাজ্যের কোন অংশ অধিকার করিতে 
পারে নাই। 
ভারত ইতিহাসে আলাউদ্দিনের সবচেয়ে বড় পরিচয় সুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ 
সাম্রাজ্যবাদী রুপে গৌরবালপ্লু ও উচ্চাকাত্ক্ষা এই সম্রাট গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের 
ন্যায় বিশবাবজয়ের স্বপ্ন দেখতেন । তিনি দিল্লীর অধীনে সমগ্র ভারতবর্ষ“ জয় করিবার 
পারিকষ্পনা গ্রহণ করেন এতিহাসিক উলসৃলি হেগের মতে, 
আলাউীদ্দনের তাঁহার সময় হইতে দিল্লী সুলতানীর সাম্রাজ্যবাদী ভূমিকার শুরু 
টা বিস্তার 2 হয় ( with him- begins the imperial period of the 
র ভারত 
Sultanate )| যেহেতু সুলতানী রাজ্যের রাজধানী দিজ্লী উত্তর 
ভারতে অবস্থিত সেহেতু আলাউদ্দিন প্রথমে উত্তর ভারত জয়ে মনোনিবেশ করেন। 
১২৯৮ হইতে ১৩০৮ গ্রীঃ পর্যন্ত এই দশ বৎসর তান উত্তর ভারতের 'বাভন্ন রাজ্য আক্রমণ 
করিয়া জয় করেন। বিজিত রাজাগ্যাল সুলতানা সাম্রাজ্যভূত্ত করা হয়। গুজরাটের 
ধনসম্পদের খ্যাতি ও সমৃদ্ধ বন্দরগুলৈ ( সুরাট, ক্যাম্বে ইত্যাদি ) প্রথমে তাঁহার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে। এই সময়ে বাঘেলা রাজপুতবংশীয় কর্ণদেব গুজরাটের রাজা ছলেন। 
আলাউদ্দিনের সেনাপাঁত উলঢুগ খাঁ ও নসরত খাঁ গুজরাট আক্রমণ 
গজরাট £১২৯৮  কারয়া রাজা কর্ণদেবকে পরাস্ত করেন। রাজা পলাইয়া যান। 
তাঁহার রানী কমলাদেবী ও ধনরত্ব বিজয়ী সেনাপাঁতদের হস্থগত হয়। আলা- 
উদ্দিনের বিজয়ী সৈন্যবাহিনী সংরাট, ক্যাম্বে বন্দর ও সোমনাথ নগর ও মন্দির 
লণ্ঠন করে। ী 
গুজরাট জয়ের পর আলাউদ্দিন রাজপুতনার রণথন্তোর রাজ্যটি দখল করিবার জন্য 
সামারক আঁভযান পাঠান। সাগারক কৌশলের দিক হইতে রাজপুতনা জয়ের জন্য 
রণথন্তোর জয়ের প্রয়োজন ছিল । এই রাজ্যটি ছিল রাজপুতনার প্রবেশদ্বার । তাহা ছাড়া 
রণথন্তোরের চৌহান রাজা হামীরদেব আল ীদ্দনের শত্রু মোঙ্গল বিদ্রোহীদের আশ্রয়" 
বিন উল্‌গ খাঁ ও নস্রত খাঁয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত রণথম্ভোরের 
উপর প্রথম আক্রমণ ব্যর্থ হয়। আলাউদ্দিন নিজে সৈন্যবাহিনী 
পারচালনা করিয়া দ্বিতীয় আক্রমণে রণথম্ভোর দখল করিতে সক্ষম হন। হামীরদেব ও 
তাঁহার অন;ুগামারা যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দেন । রাজপুত রমণীরা জহর ব্রত পালন করিয়া 
আগিতে আত্মীবসর্জন করেন। রণথম্ভোর জয়ের পর শুর হর চিতোর অঁভযান। 
মেবারের রাজধানী চিতোর অধিকার আলাউদ্দিনের উত্তর ভারত অভিযানের সবপিক্ষা 
SE উল্লেখযোগ্য ঘটনা । রাজপুত কিংবদন্তা অন:সারে মেবারের 
রাণা রতনাসংহের অসামান্যা রপলাবণ্যবতী পত্নী পাঁদ্মনশকে লাভ 
কারবার জন্য আলাউদ্দিন চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। মালিক মহম্মদ জ্যারসীর 
পদদমাবত” কাব্যে এই মতের সমর্থন আছে । আলাীদ্দনের চিতোর আক্রমণের আমল 
কারণ অবশ্য রাজনোতক ও সামরিক। রাজপুত: রাজন/বর্গের শীষে ছিলেন মেবারের 
রাণা। তাঁহাকে পরাস্ত না করিয়া রাজপতনা জয় করা সহজ হইত না। সাতমাস 


১১২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


অব্রোধের পর দচতোর দুর্গের পতন হয়। রাণা রতনাঁসংহ তাঁহার অনূচরদের লইয়া: 
যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। গিতোর জরের পর আলাউদ্দিন রাজপুতরাজ্য শিবানা ও 
জালোর দখল করেন। ইতিমধ্যে ১৩০৫ খ্রীঃ মুলতানের গভর্নর আইন-উল-মুলকের 
নেতৃত্বে মালবে অভিযান প্রোরিত হর । মালবের রাজা মহলকদেৰ 
বা যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন । আইন-উল-মনূলক মালবের“রাজধানী 
চাঙ্দেরী মাণ্ছু আঁধকার করেন। মাণ্ডুর গর একে একে উজ্জায়নী, ধর ও 
চান্দেরী আঁধকৃত হর । ১৩০৮ খ্রীঃ নাগাদ সমগ্র রাজপদ্তনা ও 
উত্তর ভারত আলাউীদ্বনের সামরাজ্যভুন্ত হর । 
উত্তর ভারত বিজয় সম্পূর্ণ করিয়া আলাউদ্দিন খলজী দাঁঞ্ষণ ভারত বজয়ে মন 
দেন। দাক্ষণ ভারতের রাজ্যগুলির বহ: যুগের সাণ্ডত ধনসম্পদ- হস্তগত কারবার বাসনা 
তাঁহার দাঁক্ষণ ভারত আঁভবানের আসল কারণ বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। যণলোভাী 
আলাউদ্দিন দাঁক্ষণের রাজ্যগুি জয় কাঁরয়া ?দল্লী স্থলতানীর গৌরব ও সম্পদ দুইই 
হাজি বদ্ধ কারতে চাহিয়াছিলেন। আতহাঁসক কে. এন. লাল এরুপ 
আঁভমত ব্যন্ত কাঁররাছেন। এ্রীতহাসিক ইউ. এন. দে-র মতে, 
আলাউদ্দিন শুধু ধনলোভে নয়, প্রকৃত সাগ্রাজ্যবাদীর মনোভাব লইয়া দাঁক্ষণে অগ্রসর 
হন। সমগ্র দাক্ষণ ভারতে স্থূলতানী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা তাঁহার দক্ষিণ ভারত আঁভযানের 
আসল উদ্দেশ্য ছল । উত্তর ভারতে আলাভীদ্দন বাজত রাজ্যগযীল সরাসার সাম্রাজযভুন্ 
কাঁরয়া লন। দক্ষিণ ভারতে 'তাঁন ভিন্ন নীতি অনুসরণ কাঁরয়াঁছলেন। বাজত 
রাজ্যের রাজারা 'দিল্লার বশ্যতা স্বীকার করিয়া করদানে রাজী হইলে তান সন্তুষ্ট 
হইতেন। আলাউদ্দিন বাজত অঞ্চল সুলতান! সাম্রাজ্যভুন্ত কারবার চেষ্টা করেন নাই । 
এই দিক হইতে সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বস্তার-নগীতর সাঁহত তাঁহার নীতির অদ্ভুত 
মিল আছে। - গ 
১৩০৮ হইতে ১৩১২ হ্রীঃএর মধ্যে আলাউীদ্দন দাঁক্ষণ ভারতে তাঁহার -সামারক 
আভবানগঠীল পাঠাইব্লাছলেন । এই যুগে দাঁক্ষণ ভারতে চারটি বাল ও সমহদ্ধ রাজ্য 
ছল। 'বন্ধ্য পর্বতগালার দাঁক্ষণে বাদববংশের অধীনে ছল দেবাঁগার রাজ্য । এই 
দাক্িণ ভারতের অবস্থা রাজ্যের রাজা দছলেন রামচন্দ্রদেব। দেবাগাঁরর দাক্ষণ-পূ্কে 
{ছল তেলেঙ্গানা রাজ্য । ইহার রাজধানী বরঙ্গল। কাকতীয় বা 
গণপাঁত রাজারা এখানে রাজত্ব কারতেন। প্রথম প্রতাপর/দ্রদেব এই সময় বরঙ্গলের 
রাজা ছিলেন। দেবাঁগরির দক্ষিণে বর্তমান কণটিকে ছিল শীন্তশালী হেনল রাজ্য। 
হৈসল রাজ্যের রাজধানা ছিল দ্বারসমান্র। তৃতীয় বাঁরবল্লাল ছিলেন, হৈসলদের রাজা । 
সুদূর দক্ষিণে ছিল পান্ডাদের রাজ্য। ইহার রাজধানী মাদ;রা। মুসলমান 
এতহাসিকগণ ইহাকে মাবার রাজ্য বাঁলরা উল্লেখ করিয়াছেন। এই চারটি প্রধান রাজা 
ছাড়াও দক্ষিণ ভারতে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। দাক্ষিণ ভারতের 
রাজাগলি সর্বদাই পরস্পরের সাহত বিরোধ ও যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাঁকত। ইহা 
নিঃসন্দেহে আলাউীদ্দিনের সাম্রাজ্য বিস্তার পারকজ্পনার সহায়ক হয়। 


খলংজী সাম্রাজ্যবাদ ১১৩ 


দেবাঁগারর রাজা রামচন্দ্রদেব দীর্ঘকাল জুলতানকে কর দেন নাই। কারা ও 
অযোধ্যার শাসক হিসাবে আলাউদ্দিন প্রথম জীবনে দেবাগাঁর জয় করিয়াছিলেন । তাহা 
ছাড়া গুজরাটের পলাতক রাজা কর্ণদেবকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। আলাউদ্দিন 
সেনাপাঁত মালিক কাফুরের নেতৃত্বে দেবাঁগাঁরতে সামারক অভিযান পাঠান । . রামচন্দ্রদেব 
পরাজিত হন। কাফুর প্রভূত ধনরত্ব লাভ করেন ৷ রামচন্দ্রদেব দিল্লীর বশ্যতা স্বীকার 
করিয়া করদানে অঙ্গীকার কারিলে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হয়। দেবাঁগরি 
অভিযানের সাফল্যে উৎসাহত হইয়া আলাউদ্দিন বরঙ্গল আক্রমণ 
করেন। পূর্বে একবার আলাউীদ্দনের বরঙ্গল অভিযান ব্যর্থ হয় । 
সেইজন্য বরঙ্গল জয় করা রাজনোতিক ও সামারক দিক হইতে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। 
বরঙ্গলের রাজা প্রতাপ রদ্রদেব সেনাপাঁতি মালিক কাফুরের নিকট পরাস্ত হন। একশত 
হাতা, সাতহাজার ঘোড়া ও সমস্ত সঞ্চিত ধনরত্ব তান মাঁলক কাফুরের হস্তে তুলিয়া দেন। 
নিয়ামত করদানের অঙ্গীকার করিয়া তানি নিজ রাজ্য ফেরত পান। বরঙ্গল হইতে মালিক 
কাফুর হৈসল আক্রমণ করেন। হৈসলরাজ তৃতীয় বীরবল্লাল সেই সময় পাণ্ড্য রাজাদের 
সহিত যুদ্ধ করিতোছলেন। তানি অন্যান্য দক্ষিণী রাজাদের মত হাতী, ঘোড়া ও. 
ধনরত্ব উপহার দিয়া মালিক কাফুরের {কট শান্ত প্রার্থনা করেন। [নিয়ামত করদানের 
শর্তে তাঁহাকে রাজ্য ফিরাইয়া দেওয়া হয়। দ্বারসমুদ্র হইতে মালিক কাফুর পাণ্ড্যদের 
রাজ্যে প্রবেশ করেন । পাণ্ড্য রাজ্যে সেই সময় দুই রাজপুত্র সুন্দরপাণ্ড্য ও বারপাণ্ডোর 
মধ্যে গৃহযুদ্ধ চাঁলতোছিল। পাণ্ড্য রাজারা মালিক কাফুরের সাহত সম্মথ যুদ্ধ 
এড়াইয়া যান। তাঁহারা অকস্মাৎ আক্রমণের নীতি গ্রহণ করিয়া আলাউীদ্দিনের সৈন্য- 
বাহিনীকে বিরত করিতে থাকেন। মালিক কাফুর রাজধানী মাদুরা দখল করিয়া লূ'ঠন 

রন। 


দাঁক্ষণ ভারত জয় 


দক্ষিণে মালিক কাফুরের বিজয় অভিযান সম্পর্ণর;পে সাফল্যমাণ্ডত হয় 
নাই। তান দাক্ষণ ভারত জয় করিয়া প্রচুর ধনরদ্, হাতা, ঘোড়া দিল্লীতে লইয়া 
আলাউদ্দনের আসেন। দাঁক্ষণের রাজারা দিল্লী সুলতানীর বশ্যতা স্বীকার 
দাক্ষণাত্য নীতর . করিয়া করদানেও স্বীকৃত হন। ইহাতে দিল্লী সুলতানীর 
দলিত রাজনৈতিক গৌরব ও মযা্দা বৃদ্ধিতগায়। তবে দক্ষিণ ভারতের 
উপর দিল্লীর আধিপত্য স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 
আলাভীদ্দনের সৈন্যবাহিনী উত্তর ভারতে ফিরিয়া আসিলে দাক্ষণের রাজ্যগণীল : 
আবার স্বাধীন হইয়া যায় বা করদান বন্ধ করে।৯ তাঁহার পরবর্তী সুলতান 
মুবারক খল্‌জী ও মহম্মদ বিন তুঘলককে আবার নূতন করিয়া দাঁক্ষণ ভারত জয় 
করিতে হয়। 
ঈলতান "বলবনের র রাজা ও রাজতন্ত্র সম্পর্কে উচ্চ ধারণা 
_ছিল। [তিনি মনে লা ব্যক্তি। তিনি সাধারণ ব্যক্ত 


(১) ডঃ ঈশ্বরী 25 নিজামী সকলেই এইরূপ অভিমত বান্ত 
| কারয়াছেন। দাদ: মোহাম্মদ হাবিব 17, 
স্ব. ইতি (৯ম)-৮ 
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নন। রাজার ক্ষমতা সীমাহীন । সুলতানা রাজ্যের দুইটি সামাজিক প্রীষ্ঠান_ 
উলেমা ও আঁভজাততন্ত্র সীমাহীন রাজতন্ত্রের পথে বাধার সৃষ্টি রে। আলউদ্দন 


দিল্লী সুলতানী সাম্রাজ্য 


আলাউদ্দিনের রাজত্বকাল 


০ ৫০০ 


কিলোমিটার 


2 
চর 
EELS 


ঘোষণা করেন রাষ্ট্রাদর্শ ধমদির্শ হইতে সম্পর্ণ পথক । রাষ্ট্র ও জনগণের মঈলের 
জন্য যাহা প্রয়োজন [তান তাহাই কাঁরবেন। ইহাতে ধর্মের অনুমোদন আছে কনা 


খলজী সাম্রাজ্যবাদ রী 


তাহা তান দেখিবেন না।”১ সুলতানের ইচ্ছাই আইন। ধর্মাঁয় অনুশাসন এই 
আইনকে প্রভাবিত কারতে পারে না। এই নীতি অনুসরণ করিয়া আল'ডীদ্দন 
দেশে স্বেচ্ছাচারী, নিয়ন্ত্রণহীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । 
না সর উলেমাদের প্রভাব খর্ব করা হয়। আমীরগণ নিজেদের সুলতানের 
দৈবরাচার রাজতল্ল. সমকক্ষ বাঁলয়া মনে কাঁরত। আলীদ্দন আত শক্তিশালী 
আমারদের একে একে বন্দী ও হত্যা করিয়া নিজ ক্ষমতা নিরত্কুশ 
করেন৷ তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়! আলাউাদ্দনের দমন ও পাঁড়ন মূলক 
আচরণের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে শান্তশালী কাঁরয়া গাঁড়য়া তোলা । 
জনগণের মঙ্গলের জন্য দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার প্রয়োজন 'ছিল। 
আলাউীদ্দন মনে করিতেন কঠোর দমনম্‌লক ব্যবস্থা ছাড়া দেশে শান্ত ও শৃঙ্খলা রক্ষা 
করিবার অন্য পথ নাই। ৃ 
আলাউীপ্দনের রাজত্বকালে হাজী মাওলার বিদ্রোহ, দিল্লীর উপকণ্ঠে স্থাপিত 
নব-ম.সলমানদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং তাঁহার আত্মীয় আকাত খাঁর ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা 
ও ক্ষমতা দখলের চেষ্টা তাঁহাকে নূতন প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য করে। স্মলতান 
he দেশে বিদ্রোহ ও অরাজকতার চারটি কারণ দেখিতে পান ঃ (১) সুলতানদের রাজকার্ষে 
_ অবহেলা, (২) মদ্যপান, (৩) আমীরদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সামাজিক মেলামেশা ও 
' (8) সমাজের একশ্রেণীর হাতে অত্যধিক ধনস্গয় ৷: আল উদ্দিন বিদ্রোহ ও অরাজকতার 
লসিকা এই কারণগঢ়ুল দূর কাঁরবার জন্য কয়েকটি প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা 
ag গ্রহণ করেন £ (১) রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত জায়গীর, নিচ্কর ভুমি, 
পেনসন ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। রাজকর্মচারীরা: কঠোরভাবে রাষ্ট্রের প্রাপ্য 
|. করসমহ 'নরামতভাবে আদায় করিতে থাকে। ইহাতে একশ্রেণীর হাতে অত্যধিক 
ৃ ধনসণয় বন্ধ হয়। (২)  আলাউীদ্দন গ:প্তচর বাঁহনী নিয়োগ কারয়া আমীরদের 
| কার্যকলাপ ও গ[রুত্বপঃণ* সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে নিজেকে অবহিত রাখেন। (৩) দেশে 
মদা প্রস্তুত ও বিরুয় দনাষদ্ধ করা হয়। সুলতান নিজে মদ্যপান ত্যাগ করেন। (৪) 
| সুলতানের বিনা অনমাভিতে আমীরদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা ও বৈবাহিক সম্পর্ক 
ই. স্থাপন নিষিদ্ধ হয়। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে. অনিয়ন্ত্রিত খেচ্ছাচারী 
রাজতন্ আরও শান্তশালী হইয়া উঠে। এই কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র ও প্রশাসনে সুলতান 


ছিলেন সবেসবা। 

আল উন্দন রাজস্ব বিভাগে কিছ কিছ: সংারপ্র্তন কারয়াছিলেন। তিনি 
জাম জরাঁপ করিয়া উৎপন্ন ফসলের অধংশ (৫০%) রাজদ্ব ধার কারবার নিদেশ 
দেন। হিন্দুখ্ত, চৌধুরণ ও মুকন্দমরা ছিলেন এব ুগের জমিদার । ইহারা রাজস্ব 
আদার কিয়া রাজকোষে জমা দিতেন না। অধিকাংশ নিঞ্জেরা আত্মসাৎ কারতেন। 


whatever I think to be 


(১ « ছু ৯ 
[ for th "0 not know Whether this is lawful or unlawful 2 
oS i 0 State, or suitable for the emergency, that I 0. 


90:99, 
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অলাঙদ্দন ইহাদের বিশেষ সুযোগ -স্থাবধাগুল বাতিল করিয়া দেন। তাঁহাদের 
অধীনস্থ জাম জরীপ কায়া রাজচ্ব ধার্য করা হয়। ইহা ছাড়া 
সি রাষ্ট্রের আয় বাড়াইবার জন্য আলাভীদ্দন গোচারণভূি ও. 
বাসস্থানের উপর দুইটি নূতন কর স্থাপন করেন। আল ডীদ্দনের 
ভূমি ও রাজস্ব সম্পা্কত ব্যবস্থার ফলে আগেকার জিদারেরা অনেকে দস হইয়া 
পড়েন। 


জালউদ্দিন যে. বিশাল সামাজ্য ্থাগন করিয়াছিলেন তাহার মূল 'ভীত্ত ছিল 

সামারক বাঁহনী। মোঙ্গল আক্রমণ প্রাতরোধ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁহাকে এক 

-শ্বশাল সৈন্যবাহনী গঠন কারতে .হয়। আলাউাদ্দনের সামারক বাহিনীতে প্রায় 

পাঁচ লক্ষ সৈন্য ছিল। এই সৈন্যবাহনীকে উচ্চ বেতন দেওয়া 

সাপ ছিল রাষ্ট্রের পক্ষে প্রায় দুঃসাধ্য কাজ। আলটীদ্দন তাঁহার 

নিয়ন ব্যন্ধা সৈন্যদের অল্প বেতন ?দতেন। এই অল্প বেতনে যাহাতে তাহারা 

লুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে থাকতে পারে সেইজন্য আলাউীদ্দন রাজধানীতে 

বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের এক-বস্তৃত ব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলেন ।. তাঁহার বাজার ও 

দ্ব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের মূল উদ্দেশ্য ছিল দুইটি-_কম ব্যয়ে জীবনযাপনের ব্যবস্থা এবং 
খাদ্যবস্তু ও নত্য প্রয়োজনীয় 1জানসের সরবরাহ অব্যাহত রাখা । 


আল উদ্দিন সমস্ত খাদ্যবদ্তু, সমস্ত রকম কাপড়, ঘোড়া, গর:, দাসদাসী, রুট 
শাক-সব্জী, জুতা ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম ধার্য কাঁরয়া দেন। তান 
দাম ধার্য কারবার সঙ্গে সঙ্গে জিনিসের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ন্ত্রণ করেন। 'দিওয়ান-ই 
িয়াসত ও সাহানাই-মাণ্ডি নামক দুইজন আঁফসার বাজার নিয়ন্ত্রণ করিতেন । 
বাঁণকদের রাষ্ট্রীয় দপ্তরে নাম নাথবদ্ধ কারয়া লাইসেন্স লইতে হইত। সম্পাত্ত ও 
ট্ৰী-পূত্ জামিন রাখিতে হইত। দ:ার্ভ'ক্ষ ও অনটনের 1দনের জন্য রাষ্ট্রীয় গুদামে 
খদ্যশস্য ও কাপড় মজুত থাঁকত। আল উীঁদ্দনের ব্যবস্থায় মজুতদারী ও আঁত মুনাফা 
নিষিদ্ধ হয়। আলাউীদ্দনের রান্দ্রীনয়ান্তত বাজার ব্যবস্থার ?তনাটি উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য দেখা যায়ঃ (১) দ্রব্যমূল্য শনার্দন্ট ও সন্তা। (২) রেশাঁনং ব্যবস্থা ৷ 
বরণী লাখরাছেন দেশে খরা ও শস্যাভাব থাকা সত্বেও রাজধানীতে দূভিক্ষ বা 
খাদ্যাভাব ছিল না। (৩) বাজার ও দ্রব্যমূল্য নিয়নত্রণ-ব্যবস্থা কঠোরভাবে প্রয়োগ । 


বরণী আল।ভীদ্দনের বাজার ও দ্রব্যমূল্য নয়ন্ত্রণ- স্যর এযুগের ‘এক বিস্ময়কর 
ঘটনা’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


যে উদ্দেশ্য লইয়া আলউীঁদ্দন দ্রব্যমূল্য ও বাজার নিয়ন্্রণ-ব্যবস্থা চাল; 
করিয়াছিলেন তাহা সফল হয়।: তিনি যতাঁদন জশীবত ছিলেন রাজধানীতে জানস" 
পত্রের দাম সস্তা ছিল। নিত্য প্রয়োজনীয় (জিনসের সরবরাহ অব্যাহত ছিল৷ দ্র 
বা খাদ্যাভাব ছিল না। সৈন্যবাহনী ও দিল্লীর লোকেরা সুখে ও স্বাস্তুতে জীবনযাগন 
কাঁরত ৷ ইহা নিঃসন্দেহে আলাভীদ্দনের উদ্ভাবন প্রতিভার পাঁরচয় দেয় । তবে রাজধানী 
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ও সৈন্যবাহিনীর জন্য প্রতিষ্ঠিত এই ব্যবস্থার ফলে দেশের কৃষি ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত 
হয়। বাঁণকদের জন্য যে সামান্য মুনাফার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহাতে তাহাদের 
উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায়। দমন পাঁড়ন মূলক ব্যবস্থায় তাহারা 
অতিষ্ঠ হইয়া উঠে। কৃষকরা জমির উৎপন্ন শস্যের পণ্টাশ শতাংশ 
সরকারী রাজস্ব হিসাবে দিত। বাকী শস্য নির্দিষ্ট দামে বাঁণকদের নিকট বিক্রয় 
কাঁরতে হইত। অথচ তাহাদের প্ররোজনীয় দ্রব্যাঁদ উচ্চমূল্যে বলয় কারতে হুইত। 
রাজধানীর বাহিরে বাজার ননয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা ছিল না। ইহাতে কৃষক সমাজে অবশ্যই 
অসন্তোষের সৃষ্ট হুইয়াছল। রাজধানী ও সৈন্যবাহিনীর জন্য সমস্ত দেশের উপর 
আর্ক চাপ স্‌ণ্ট করা হয়। অর্থনীতির চাঁহদা ও সরবরাহ সুত্র অস্বীকার করিয়া 
মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চাল; করিবার ফলে আলউীদ্দনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার 
অবসান ঘটে৷ র্‌ J 
জিয়াউদ্দিন বরণীর মতে সুলতান আলাউদ্দিন খলজাঁ ছিলেন মিশরের ফারাওদের 
চেয়েও নিষ্ঠুর ও রক্ত পিপাসু । বিরোধীদের তান নিষ্ঠুরভাবে দমন করিয়াছিলেন । 
সামারক শান্তর উপর প্রতিষ্ঠিত তাঁহার শাসনব্যবস্থা জনগণের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য 
অন কাঁরতে পারে নাই । তবে নিষ্ঠুর ও কঠোর প্রকৃতির এই সুলতান শিল্পী, কাব, 
পাণ্ডত ও স্থাপত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কাঁব আমীর খসরু ও হাসান তাঁহার 
আন:কুল্য লাভ করেন৷ 'দজ্লীর কুতুবামনারে আলাই দরওয়াজা মণি ও নিজামুদ্দিন 
আউীলয়ার সমাধি পার্বে জামাতখানা মসজিদ প্রতিষ্ঠা তাঁহার আমলে ঘটে । আলা- 
উদ্দিনের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হইল সারা ভারতে সুলতানা 
ইনুর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা । সুলতানী যুগে তান ছিলেন সবচেষে বড় 
সাম্রাজ্যের প্রাতিষ্ঠাতা। যোদ্ধা ও রণানপুণ সেনাপাঁত হিসাবে 
[তান ছিলেন অসাধারণ । শাসক 'হসাবেও তান ছিলেন সুলতানী যুগের শ্রেষ্ঠ সম্রাট । 
তাঁহার শাসন সংকারের অনেকগাল বৌশষ্ট্য-_সামারিক সংস্কার ও ভুমিরাজস্ব ব্যবস্থা__ 
পরবত্শকালের শাসকগণ অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্রাট শের শাহ্‌ আলাউাদ্দিনের 
সামরিক সংস্কারগড়াল-দাগ, হ:লিয়া, নগদ বেতন, দান ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। আকবরের রাজস্বমন্্রা তোডরমল যে ভূমিব্যবস্থা গড়িয়া টন সেখানে 
'আলাভীদ্দনের ভুমি-সংস্কারের প্রভ ৷ দেশের অভ্যন্তরে সমস্ত দমন ও 
শা পাত রর প্রভা দেন হার রা আলাউপিন কৃতিত্ব 
পরিচয় দেন। তবে সমকালীন ওঁতিহাসিক শেখ বসার দিবানা মন্তব্য করিয়াছেন বে 
আলাউদ্দনের স্বৈরাচারী শাসনের 'ভীত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল ৷ জনসমর্থন ও আনুগত্যের 
অভাবে তাঁহার মৃত্যুর অ্পকাল পরেই খলজো শাসনের অবসান ঘটে 
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(৬) XK. ৪. Lal, Histo j ূ 
রর ry of the Khaljis দণ্ঠব্য 
(২) আলাউীদ্দনের মৃত্যুর পর (১৩১৬ ) খল'জশ শাসন মাত চাঁর বংসর টাকিয়া ছিল। ১৩২০ খ্রীঃ 
তুঘলক ক্ষমতা দখল কাঁরয়া তুঘলক বংশের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। 


ফলাফল 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 

মহম্মদ বিন তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক, তৈমুরের আক্রমণ, 
সৈয়দ ও লোদী শাসকগণ 

( Muhammad bin Tughlug, Firuz Tughlug, 
invasion, The Sayyids and Lodis ) 
সুলতান আলাউীদ্দন খলাঁজর মত্যুর (১৩১৬) চার বৎসরের মধ্যে খলজী 
শাসনের অবসান ঘটে। তাঁহার দডর্বল বংশধর কুতব;দ্দিন মুবারক খলজীর রাজত্বকালে 
(১৩১৬-২০ ) শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। দেশে বিশণ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। 


ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা ও ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত চলিতে থাকে। এই. গোলযোগের 


যোগে খসর, শাহ্‌ নামক জনৈক ব্যানত সুলতান ম:বারককে হত্যা 


Timur’s 


বেলাচন্তান ও আফগানিস্তান ব্যতীত 
সমগ্র ভারতবর্ষ তিন উত্তরাধিকার সত্রে লাভ করেন। 


মহম্মদ বিন তুঘলক ( Muhammad bin Tughlug— Sox ¢-১৩৫১ ) ৪ 
সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক ছিলেন দোষ ও গণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ। তান 


প্রকৃতপক্ষে একজন তাত্বিক ও 
স্বপ্নদশ'া মানয় । মানব চরিত্র ও বাস্তব 
পারাস্থাতর মূল্যরনে তিনি ব্যর্থ হন। 
পরিকল্পনা রচনা করিত। জনগণ তাহা 
গ্রহণ না করিলে তান ক্ষিপ্ত হইতেন। 
জনগণের মানসিকতা বূঝিবার ধৈর্য তাঁহার 
ছিল না। এ্রীতহাসিক এলফিনস্টোন 
তাঁহাকে বিকৃত 'মীন্তত্ক বিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন। আধুনিক প্রতহাসিকগণ এই 

যাগ খণ্ডন করিয়াছেন। সমসাময়িক 
জিয়াউদ্দিন বরণী বা ইব্‌ন বতুতা তাঁহার 
মধ্যে কোন অস্বাভাবিকতা বা পাগলামণর 
“কোন লক্ষণ দেখেন নাই। ইব্‌ন বতুতা শব তাহার নিষুরতার কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ 


(১) অনেকে মনে করেন সংলতান গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর জনয পরে জনা খাঁ অনেকাংশে দায়ী ছিলেন ) 


মহম্মদ বিন তুঘলক ১১৯ 


কারয়াছেন। এ্রীতহািক লৈনপডল মনে করেন জ্ুলতানের জনগণের মঙ্গল কারবার 
শুভ ইচ্ছা, উন্নত চিন্তা সবই ছিল। শুধ ছল. না মানসিক ভারসাম্য, ধৈর্য ও 
পাঁরিমিতিবোধ । এইজন্য তান চরম ব্যর্থ হন (with the best intentions, 
excellent ideas but . no balance or Patience, no sense of 
proportion, Muhammad bin Tughlak was a transcendent failure )! 


সুলতানের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হইল এই যে, তান জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে কোন 


মূল্য দেন নাই। 
১৩৩১ শ্ীঃ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক রাষ্ট্রের আয় বাঁদ্ধর জন্য সাম্রাজ্যের 
সবচেয়ে সমঞ্ধ দোয়াব অণ্চলে নূতন কর স্থাপন করেন। এই সময় দোয়াব অঞ্চলে 
দ্ভক্ষ চালতোঁছল। ইহা সত্বেও সুলতানের নির্দেশে সরকারী কর্মচারীরা কঠোর- 
ভাবে সরকারী প্রাপ্য রাজস্ব আদার: কারতে থাকে। সরকারী নীতির কঠোরতায় 
কৃষকরা দলে দলে এই অণ্ডল পারত্যাগ কাঁররা যার। সুলতান কৃষকদের দুর্দশার কথা 
জানতে পারিয়া ক্ষ খণ ও জলসেচের ব্যবস্থা করেন। এ সমস্ত ব্যবস্থা অনেক 
নিরব বলন্বে গ্রহণ করায় এ অঞ্চলে কৃষির যথেষ্ট ক্ষতি হয়। দোয়াবের 
দোয়াব অঞ্চলে কর কৃষকগণ "সরকারের সাঁহত সহযোগিতা না করায় সুলতান ক্রুদ্ধ 
বুদ্ধি. হইয়া তাহাদের শান্তি দেন। ইহাতে তাঁহার ভাবার্ত নণ্ট হইয়া 
যায়। নুলতানের রাজত্কালের অপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল 
দদক্লণ হইতে দাঁক্ষিণাত্যের দেবাগাঁরতে রাজধানী স্থানান্তর । তান দেবাঁগারর নাম 
পাঁরবর্তন করিয়া রাখেন দৌলতাবাদ। তিনটি কারণে রাজধানী স্থানান্তরের প্রয়োজন 
দেখা দেয় £ (১) দাঁক্ষণ ভারত বিজয়ের পর দিল্লী আর সাম্রাজ্যের কেন্দ্রাবন্দ; রহিল না । 
সাম্রাজ্যের মধ্যস্থলে রাজধানী স্থাপিত হইলে শাসনের সুবিধা হয়। (২) দিল্লী উত্তর- 
পাশ্চম সীমান্তের নিকট-অবাস্থত হওয়ার মোঙ্গলগণ সহজেই দিল্লী পর্যত্ত অগ্রসর হইতে 
পারিত। ইহাতে রাজধানীর নিরাপত্তা কুন হইত। (৩) সরবেপোঁর, দাঁক্ষণ ভারতে 
মুসলমান শাসনের প্রভাব ছল খব সামান্য! মুসলমান শাসন 
সেখানে কার্য করাভাবে প্রাতচ্ঠা করিতে হইলে বেশী সংখ্যার 
মুসলমানদের দাঁক্ষণ ভারতে উপস্থিতি অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। ন্থলতন এইসব কারণে 
দিজ্লীর জনগণকে দৌলতাবাদে যাইবার নির্দেশ দেন। অনিচ্ছুক ব্যন্তিদেরও তানি নূতন 
রাজধানীতে যাইতে বাধ্য, করেন৷ রাজধানী স্থানান্তরের জন্য রাজকোধের বহ: অর্থ ব্যয় 
হয়। কিছুকাল পরে সুলতানের দৌলতাখাদ তাল 
দিজ্লাতে ফারবার আদেশ দিলেন। সাতশত মাইল দী্ঘ দিল্লা-দৌলতাবাদ পথে. 
যাতায়াতে বহ: লোক প্রাণ হারাইল এবং রাজধানী ধদজ্লীরও পর্ব গৌরব আর 
রাহল না। 
মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বের তৃতীয় উল 


রাজধানী স্থানাস্তুর 


লখযোগ্য ঘটনা হইল তামার নোটের 


প্রচলন । সুলতান মূদ্রাব্যবস্থা লইয়া পরাক্ষাণীনরীক্ষা কাঁরতে ভালবাসতেন । এই 


0৯) Stanley Lane-Poole, Medieval Indias under Mohammadan Rule. 


১২৩ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


সরবরাহে অবনাত দেখা দেয়। এজন্য সুলতান প্রতীক মাদ্্রা প্রচলন কাঁরতে বাধ্য হইয়া- 
ছিলেন। তাহা ছাড়া শাসন ও সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সুলতানের বাড়ীত অর্থের 
প্রয়োজন ছিল। তিনি তামার প্রতীক মরার প্রচলনের আদেশ জারী করেন। নাট 
তামার নোটের প্রচলন কারণে জুলতানের মনদ্রাব্যবস্থা ব্যর্থ হয় £ (১) জনগণ উন্নত 

প্রতীক মুদ্রার ( token currency ) তাৎপর্য অনুধাবন কাঁরতে 
পারে নাই। (২) সরকারের দ্থায়ত্বের উপর প্রতীক মুদ্রার সাফল্য নির্ভার করে। 
চতুর্দশ শতকে সরকারের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোন নিশ্চয়তা ছিল না। জনগণ সরকারের 
স্থায়িত্বে বিশ্বাস করিত না। (৩) সুলতান এই মুদ্রা জাল করার বিরুদ্ধে উপযুক্ত 
বাবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন। ফলে বহু লোক মুদ্রা জাল করিয়া এই মুদ্রার পতন 
ঘটায়। বাঁণকগণ তামার মাদ্রা লইতে অস্বীকার করিলে লেনদেন বন্ধ হইবার উপক্রম হয় 
এবং দেশে আর্থক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। সুলতান সোনা ও রূপার ম:দ্রার 'বানিময়ে 
সমস্ত তাম ম:দ্রা রাজকোষে ফেরত. লইবার ব্যবস্থা করেন। ইহাতে রাষ্ট্রের বিশাল 


সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলক 'দাগ্বজয়ের স্বপ্ন দেখিতেন। তান খোরাসান 
(ইরান) ও ইরাক জয়ের পাঁরকম্পনা কারয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে শাল সৈন্য- 
বাঁহনী গঠন করা হয়। এক বৎসর ধারা বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ কারবার 


দরের পাঁরকংপনা ধ্বংস হইয়া যায়। সুলতানের এই সমস্ত ব্যর্থ পারকজ্পনার ফল 
হইয়াছিল সুদূরপ্রসারী । সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ দেখা 
দেয়। বাংলায় ফকরডদ্দিন মুবারক শাহ: স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । দাক্ষিণাত্য স্বাধীন 
বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্য প্রাতীষ্ঠিত হয়। অযোধ্যা ও সিম্ধূপ্রদেশে প্রাদোশক 
শাসনকতাগিণ বিদ্রোহ করেন। মধ্য এশিয়ার মোঙ্গল নেতা তারমাশারন খান ভারতে 
প্রবেশ করেন। সঞ্ভবতঃ সুলতান তাহাকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । সিন্ধুর বিদ্রোহ দমন- 
কালে ১৩৫১ খ্রীঃ সুলতান মহম্মদ বিন তুঘলকের মৃত্যু হয়। বদাযুন' মন্তব্য করিয়াছেন 
আুলতান জনগণের হাত হইতে এবং জনগণ সুলতানের হাত হইতে বাঁচল।১ 
মহম্মদ বিন তুঘলক ভারত ইতিহাসের এক 'কন্ময়কর চারত । র্‌ 
এতহাসিক বরণী ও ইব্‌ন বতুতা তাঁহার গুণাবলীর ভুরসী প্রশংসা কাঁরয়াছেন। 


(3) ‘The king was freed from his people and they from their king.’ 


ফিরোজ তুঘলক | ১২১ 


সুলতান আমলের শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিদ্বান ব্যন্তি। আরবাঁ ও 
ফাস ভাষা, দর্শন জ্যোতিবিজ্ঞান, সাহিত্য, গণিত ও চাকৎসাশাস্ত্রে তিনি ছিলেন 
পারদশর্গ। ব্যক্তিগত জীবনে সুলতান ছিলেন নিচ্কলঙ্ক । মদ্যপান বা ব্যাভগারের কোন 
কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। গুরুজন, গুণী ব্যক্তি, দার্শীনক, ধমাঁয় নেতা ও 
পাঁণ্ডতদের তান শ্রদ্ধা করিতেন । বিদ্বান ও পাঁণ্ডত ব্যান্তদের সাঁহত ধম 

দর্শন, সাহিত্য, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে আলাপ-আলোচনা 
আম বিন তুঘলকের করিতে তানি ভালবাসিতেন। অকাতরে অজস্র দান করিতেন। 

ইব্‌ন বতুতা লিখিয়াছেন সুলতান কঠোরভাবে: নিজ ধর্মের 
অনুশাসন মানিয়া চাঁলতেন। তবে রাষ্ট্র পারচালনায় উলেমাদের পরামর্শ তান 


মানিতেন না। এইজন্য উলেমাগোষ্ঠা তাঁহার উপর ক্ষুণ্ন হয়। আমীরদের ' 


তিনি আঁব*বাস কারতেন। 'নয়শ্রেণীর কর্মচারীদের সহায়তায় [তান প্রশাসাঁনক 
কাজকর্ম পাঁরচালনা কাঁরতেন। তুকর্ণ অভিজাতগণ এইজন্য সুলতানকে পছন্দ 
কারতেন না। সমকালীন সাক্ষ্য প্রমাণ হইতে জানা যায় মহম্মদ বিন তুঘলক 
ছলেন একজন সুদক্ষ সেনাপাঁতি ও পরিশ্রমী 'শাসক। ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন 
সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ । বহু হিন্দুকে তান উচ্চ রাজপদে নিষন্ত করেন। তাঁহার 
রাজত্বকালে হিন্দ: জৈন ও ইসলাম ধমবিলম্বা বিভিন্ন সম্প্রদায় ধমচিরণে ও মত প্রকাশে 
পূণ স্বাধীনতা ভোগ কারিত।৯ আকবর ব্যতীত আর কোন মধ্যযুগীয় শাসক ধর্ম 
সম্পর্কে এত উদার ছিলেন না। দদল্লী সুলতানীর দুই প্রভাবশালী রাজনৈতিক গোষ্ঠী 
_ উলেমা ও আমীর-সুলতানের উদার রাষ্টরনীতির {বিরোধিতা করে। অস্বীকার করা 
যায় না উলেমা ও আমীরদের বরোধিতা তাঁহার শাসনের ব্যর্থতার জন্য অনেকখান 
দায়ী ছিল৷ 

ফিরোজ তুঘলক ( Firuz [5৫010এ--১৩৫১-১৩৮৮) 8 মহদ্মদ {বন তুঘলকের 
মৃত্যুর পর তাঁহার 'পতৃব্য পূত্র ফিরোজ সিংহাসন লাভ করেন। তান লেন সুলতানা 
যুগের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক | মুঘল যুগের পর্বে {ফিরোজ তুঘলক ছিলেন সবচেয়ে 
জনকল্যাণকামণ শাসক । সমসামারক এঁতিহাসিকদের মতে তাঁহার দীর্ঘ সাহীন্রশ 
বৎসরের রাজত্বকালে দেশে সুখ ও সমৃদ্ধ ছিল।২ জনগণ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন 
কারিত। িফরোজ তাঁহার পর্বত শাসক মহম্মদ বন তুঘলকের মত দক্ষ সেনাপাতি 
দিলেন না। . তাঁহার রাজত্বকালে বাংলাদেশ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। 
জুলতান দ:ইবার বাংলায় আযান পাঁরচালনা করিয়া ব্যর্থ হন৷ হরির়ানার নগরকোট 
ও উড়ষ্যায় আঁভযান চালাইয়া অবশ্য [তানি সাফল্যলাভ কারয়াছিলেন। িম্ধ-প্রদেশ 
ও রোঁহলখণ্ডের বিদ্রোহ তান দমন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারত 
যার তার গা বয় সুলতান ইহা পুনরায় অধিকারের চেষ্টা 
করেন নাই। 


(১) Mahdi Hussain, The Tughlug Dynasty দুষ্টব্য। 
(২) শামসে-ই সিরা আফিফ ও জিয়াজীদ্দন বরণী এইরুপ আভিসত বা কারয়াছেন। 


১২২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


সুলতান ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে সুলতানী শাসনব্যবস্থায় কয়েকাট 
উল্লেখযোগ্য পাঁরবর্তন ঘাঁটতে দেখা যায়। সুলতান ছিলেন একজন ধর্মভীরু 
মনসলমান ৷ তান নিজেকে খলিফার প্রাতানীধ বাঁলরা মনে কাঁরতেন। উলেমাদের 
পরামর্শ অনুযায়ী তান রাষ্ট্রনীতি ?িক কারিতেন। শগয়াসউাদ্দন 

৮ বলবন, আলউীদ্দন খলজা ও মহম্মদ বন তৃঘলক রাষ্ট্র ও ধর্মের 
মধ্যে বিভাজন রেখা মানতেন। নফরোজ তুঘলক এ বভাজন 

রেখা তুলিয়া দেন। ধমাঁদশ'ই তাঁহার নিকট রাষ্ট্াদর্শ হইয়া দাঁড়ার। আলাউদ্দিন 
খল.জী দেশে জাগারব্যবস্থা রাহত কাঁরয়া উচ্চ রাজকমচারীদের নগদ বেতন দেওয়ার 
নীতি চালু করিয়াছলেন। ফিরোজ তুঘলক উচ্চ রাজকর্মচারী ও সৈন্যবাহনীর 
লোকেদের বেতনের পাঁরবর্তে জাগার দানের ব্যবস্থা পুনরায় প্রবর্তন করেন। ইহাতে 


পরবতাঁকালে কেন্দরায রাষ্টরান্ত দুর্বল হইয়া পড়ে। দেশে সামক্ততান্ত্িক প্রবণতা 
ভ্োর্দার হয়। 


ভুল ফিরোজ তুবলাকের সবচেয়ে বড় কতহু হইল শালনব্যবহ্থায় জনকল্যাণকর 
নাীতর প্রবর্তন। তান 


সুলতান সারা দেশে বহু 
উৎপাঁড়নমলক কর ও সেস তুলিয়া দেন। কোরাণের নির্দেশ অনুযায়ী মাত্র চারটি 
কর খারাজ (দশ শতাংশ ভূঁমিকর ); জাকাত (মুসলমানদের 'দেয় আয়কর ), 
জিঁজয়া (অ-মসলমানদের দেয় কর) ও 


১ বছা ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। fi 


করাইয়া তান কাঁষর উন্নাততে সাহায্য 
করেন। এই অঞ্চলের সমস্ত পাঁতত জাম চাষের আওতার আসে। জুলতানী যুগের 
শ্রেষ্ঠ নিম'তা ফিরোজ তুঘলক অনেকগুলি শহর, প্রাসাদ; রাস্তা, সরাইখানা, উদ্যান, 
জলাধার, হাসপাতাল, মসাঁজদ, সেতু ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা রয়ছিলেন। তাঁহার 
রাজত্বকালে জৌনপযর, ফতেহাবাদ, ফরোজপুর প্রীত শহর নির্মিত হয়। 
নিমণিকার্যে' তাহার অসাধারণ সাফলোর জন্য এঁতহাসিক উলস্‌ল হেগ তাঁহাকে 


তিনি ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজকোষ হইতে নিয়ামত অনুদান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। 


তৈমুর ৪ ১২৩. 


উপার-উন্ত ব্যবস্থাগনল ছাড়াও জনগণের মঙ্গলের জন্য সুলতান ফিরোজ তুঘলক 
আরও কতকগুলি প্রশাসানক সংস্কারমলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিরাছিলেন। তান সারা 
দেশের বলীতদাসদের আর্থিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য পৃথক রিভাগ স্থাপন করেন।, 
এই বিভাগের অধীনে তাহাদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। দেশের দহস্থ, 
অনাথ ও বিধবাদের সাহায্য কারবার জন্য পৃথক “দওয়ানই-খয়রাত' বিভাগ স্থাপিত 
হয়। কর্মহীনদের কর্মের সংস্থান করিবার জন্য কর্মীবভাগ+ ( employment 
bureau ) খোলা হয় । ‘দারুল সাফা’ বা রাষ্ট্রীয় দাতব্য চাকৎসালয় স্থাপন করিয়া: 
সুলতান রাজধানীতে বিনামুল্যে চাকৎসার ব্যবস্থা করেন। পর্ব'বর্তা স্ুলতানদের 
নিষ্ঠুর িযতিনমূলক: বিচারব্যবস্থার সংস্কার কারয়া তান দণ্ড 


রর র্‌ 
প্রশাস নক সংপ্কার ব্যবস্থায় শারীরিক দনযতিন ও অঙচ্ছেদ প্রথা রাহত করেন। দেশের 


বিচারব্যবস্থা উদার ও মানাবক করা হয় । এই সমস্ত সংস্কার কার্যে'র জন্য স্যার হেনরা 
ইলন্নট সুলতল্‌ ৭ফব্রেজ তুবলককে “হুল, যুগের অতবর বরং উল্লেখ 
কাঁরয়াছেন। এই রকম তুলনা অবশ্য সকলের দনকট গ্রহণযেগ্য নল মুল মন্তাট 
আকবর সামরিক প্রাতভায়, শাসনকার্ষে ও মানীবক গুণে সুলতান ফিরোজ তুঘলক 
অপেক্ষা নিঃসন্দেহে শ্রেণ্ঠ ছিলেন। িরোজ তুঘলকের গৃহীত ব্যবস্হাদির ফলৈ 
প্রশাসন ও সৈন্যবাহনী দূর্বল হইয়া পড়ে। শাসনব্যবস্থায় দুতি ও দু্ব'লতা 
দেখা দেয়। দেশে সামন্তপ্রথা শক্তিশালী হয় । সুলতান 'হন্দু ও শিয়াদের প্রতি ধাঁ 
সাহষ্ণুতা দেখান নাই। তাঁহার দ্বল ব্যক্তিত্ব তুঘলক বংশের পতনের জন্য অনেকাংশে 
দায়ী একথা অস্বীকার করা যায় না। 

তৈমুরের ভারত আক্রমণ £ সুলতান ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পর এ বংশে আর 
কোন যোগ্য শাসকের আবিভবি হয় নাই। তুঘলক সুলতানদের দুর্বলতার সুযোগ 
লইয়া তুক্ণ আমণরগণ ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্তে লিপ্ত হন। প্রাদোৌশক শাসনকর্তা 
ওপাহম্দ; সামন্ত রাজারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরতে থাকে। জুলতানী রাজ্য 
ক্রমশঃ দ্‌ব ল ও ক্ষদ্রায়তন হইয়া পড়ে। তুঘলক বংশের এই ঘোর দযর্দনে সমরকন্দের 
চাগতাই বংশীয় তুকর্শ দিপ্বিজয়ী বার আমীর তৈমুর দিল্লী আক্রমণ করেন। মধ্য 
এঁশয়ার এই দ্ধ সমরনায়ক খোঁড়া ছিলেন বালিয়া ইতিহাসে {তান তৈমূর লঙ্‌ নামে 
খ্যাত। ১৩৯৮ শ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে তৈমুর বিনা বাধায় 'দল্লীতে প্রবেশ কাঁরলে তুঘলক 
বংশের শেষ সুলতান নাসিরুদ্দিন মাহমুদ গুজরাটে পলাইয়া যান। দিল্লীতে 
অবস্থানকালে তৈমূর লঙ একলক্ষ লোককে হত্যা করেন। ‘কয়েকদিন ধরিয়া দিল্লী ও 
পার্ববতাঁ অঞ্চল লণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্রসহ তৈমুর সমরকন্দে ফিরিয়া যান। 
তৈমুরের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর দিল্লীতে দক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। ইহাতে 
বহন লোক প্রাণ হারায় । তুকণ আমণরদের কলহ, ষড়যন্ত্র ও স্বার্থপরতা, সুলতানদের 


 অপদার্থতা, প্রশাসনিক অব্যবস্থা, সৈন্যবাহিনীর দুর্বলতা ধাঁরে ধারে তুঘলক বংশের 


পতনের পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিরাছল। তৈমুরের ভারত আক্রমণের অব্যবাঁহত পরে, 
তুবলক বংশের পতন সম্পূর্ণ হয়। এই বংশের শেষ ন্থলতান নাসিরণন্দন মাহমনদ 


১২৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যত ~ 


তে নামার সুলতান হিসাবে ১৪১৩ পর্ব কিয় ছিলেন৷ দিল্লীর অধীনস্থ 
সমন প্রদেশ একে একে স্বাধীন হইয়া যার । 
সৈয়দ ও লোদী বংশ ঃ তুঘলক বংশের শেষ সুলতান নাসরাদ্দন মাহমুদের 
'মত্যর পর 'দল্লী তির গাম বৰ্তী জেলাগচলির উপর সৈয়দ বংশের শাসন প্রাতাষ্ঠত 
হয়। তৈমুরের প্রাতানাধ হিসাবে সদ বংশী জর খাঁ লাহোর ও মলা শা 
রি ॥ তান, সী বসত বল ১৩ মতা ক্ক্মন, 


১ স্ব সম ৬ ২ অসশ ২১৩৪-১৪৪৪) 
নেন ও আলভীদ্দন আলম শাহ ( ১৪৪৫-১৪৫১ ) দিল্লী ও তাহার 
পাশ্ব'বতাঁ অঞ্চল শাসন করেন। সৈয়দ বংশের শাসনকালে দেশে 


লোদারা ছিল জাতিতে আফগান। এই বংশের তিনজন শাসক পরপর দিল্লীর 


স্বলতান হন। প্রথম ঈলতান বহুলুল লোদী ( ১৪৫১-১৪৮১ ) দিল্লী সুলতানার 
হত গৌরব ও মযা্দা খানিকটা পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে 


শাসনব্যবস্থা শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে । ইলতান বহলুল লোদাঁর পত্র সিকান্দর শাহ্‌ 
(১৪০৯-১৫১৭) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান । তিনি পাশ্ববর্তী সামন্তরাজাদের 


রঃ ॥ লৈ 
লোদাঁ বংশ ৪১৪৫১. বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহম লোদাঁর রঃ ১৫১৭-১৫২৬ ) সামরিক 
গ্ৰ প্রকৃতির 


So অভিজ্ঞতা ছিল। তবে তিনি ছিলেন 


তর ও 
তাঁহার উদ্ধত আচরণের জন্য উল জা টা 
প্রতি বিরূপ হন। আমারদের প্রতি দমন ও উংপাঁড়ন মু তাঁহার সর্বনাশ 
আনে। পাঞ্জাবের গভণ'র দৌলত খাঁ লোদী র আত্মীয় আলম 
ভা এলে উজ রর: কাহলের কা শান্দন মহম্মদ বাবর 
ভারত আক্রমণ করেন। ১৫২৩ খ্রীঃ পানিপথের প্রথম যুদ্ধে লোদী বংশের শেষ 
জলতান ইব্রাহিম লোদাঁকে ত ও নিহত দিল্লী অধিকার করেন। 


ৃ 
১। এককথায় উত্তর দাও £_-(ক) [িনহাজ-উস-সিরাজ কে ছিলেন? (খ) তারিখ 


ই-ফকরএদ্দন মুবারক শাহীর লেখক কে? (গ) আমার খসরুর ইতিহাস গ্রন্থের নাম 
দক? (ঘ) পহন্দুদ্তানের তোতাপাখাঁ” কাহাকে বলা হয়? (৩) জিয়উীদ্দন বরণ, 
গ্রন্থের নাম {ক ? চ) ইব্‌ন বতুতা কাহার রাজত্বকালে ভারতে আসেন? তাহার; 


\ 
| 
ৃ 
fh 
J 


বজ্র জগ (ছে) তজ-উল্জী। লেক তে জী), মেলে, ও নক 


জবস জজ, ক জজ ৬ শব হজ্জ 
কখন এবং কে জমস করে ২ উ) অত্র ক উস্কে জং জম বাত 
(5) দিল্লী সুলতানা কখন শুর হয়? (ড) তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কর। 
(6) খলজী বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (৭) সৈয়দ বংশ কে প্রীতষ্ঠা করেন? 
(ত) লোদ' বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে ছিলেন? (থ) তৈমুরের ভারত আক্রমণকালে.. 
দিল্লীর সুলতান কে ছিলেন? (দ) তৈমুর কত খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করেন £ 
(ধ) প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কোন্‌ বৎসর হইয়াছিল ? 

২! সংক্ষেপে আলোচনা কর £__-(ক) ভারতের মধ্যযুূগকে মুসলিম যুগ বলা, 
যায় না কেন? খে। আল বিরুণী ভারত সম্পর্কে কিরপ বিবরণ 'লাখিয়াছেন ? 
(গ) সিন্ধ্দেশে আরব অভিযানের বিবরণ দাও । - ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল? 
(ঘ) মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অবস্হা কিরঃপ, 
ছিল? (৪) গজনার সুলতান মাহমঃদ কেন ভারত আক্রমণ করেন? তাঁহার আকুমণের 
ফলাফল কি হইয়াছিল? (5) দিল্লী সুলতানার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁহার 
পরিচয় দাও। (ছ) প্রথমাদকের সুলতানগণ কি ধরনের বিপদের সম্মুখীন হন? 
(জ) আলাউদ্দিন খলজার প্রশাসনিক সংস্কারগুলের পরিচয় দাও। (ঝ) আলাউদ্দিনের 
চারত্র বিচার কর । 

৩। বিশদভাবে আলোচনা কর ৪--(ক) সুলতান যুগের এঁতিহাসিক উপাদান, 
গুলির উপর একটি প্রবন্ধ লিখ। (খ) সম্রাট আলাউদ্দিন খলজীর সাম্রাজ্যবিস্তারের 
পরিচয় দাও। (গ) সম্রাট আলাউীদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কারগুলির পরিচয় দাও। 
ইহার ফলাফল ক হইয়াছিল? (ঘ) মহম্মদ তুঘলকের কাযাবলীর বিবরণ দাও। তাঁহার, 
ব্যর্থতার কারণ কি? (ও) ফিরোজ তুঘলকের সংপকারগুলির বর্ণনা দাও। তাঁহাকে 
পদ্ধতীর আকবর’ বলা যায় কি? 

৪। টাঁকা লিখ (ক) আলাউীদ্দিনের সামারক সংগ্কার (খ) দিওয়ানই- 
রিয়াসাত ও সাহানাই-মাণ্ডি (গ) চািজ খান (ঘ) কুতুবমিনার (৩) আলাই দরওয়াজা 
(চ) তৈমুর লঙ। i 

৫। ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রে িয়লিখিত দ্থানগহালির অবস্থান নির্দেশ কর ৪ 
(ক) দেবাঁগাঁর খ) বরঙ্গল (গ) হৈসল রাজ্য (ঘ) মাদ:রা (ঙ) চিতোর (8) গুজরাট, 
(ছ) রণথম্ভোর (জ) কালিঞ্জর (ব) উজ্জীয়নী। 


৯২৬ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


৬। শন্যগ্থান পঢ়রণ কর £_(ক) ফুতুহাতই-ফিরোজ শাহীর লেখক স্থূলতান __! 
(খ) সুলতান মাহমুদ ও তৈমুরের _- হইতে ভারত ইতিহাসের অনেক তথ্য পাওয়া 
মায় । (গ মুহম্মদ বিন্‌ কাঁশমের সন্ধুদেশ আক্রমণকালে এ অণ্ডলে _- রাজত্ব 
করতেন ৷ (ঘ) পাঞ্জাবের শাহী রাজাদের রাজধানী ছিল _-। (৬) গফরদৌসা, 
আনসার, উত্বী __ আনকুল্য লাভ করেন। (চ) ১১৯২ প্রঃ মুহম্মদ ঘুরী ও 
পৃথবীরাজের মধ্যে _ দ্বতীয় যুদ্ধ হয়। (ছ) তাজউীদ্দন ইলাদজ __ শাসক ছলেন। 
(জ) জাফর খান, নসরত খান -_ সেনাপাঁত ছিলেন। (ঝা = স্ুলতানী যুগের 
“লৌহ মানব’ বলা হয়। 


৭! শুদ্ধ উত্তরাট রাঁখয়া অশুদ্ধ উত্তরাঁট কাটিয়া দাও £_-(ক) মেবারের রাণা 
রতন গসংহের | আঁজত সংহের রাজত্বকালে আলাউীদ্দন [তোর আক্রমণ করেন। 
(খ) আলউীদ্দনের সেনাপাঁত মাঁলক কাফুর / উলুখ খান ও নসরত খান .গুজরাট 
আক্রমণ করেন। (গ) সুদূর দাঁক্ষণে ছল পাণ্ড্য | হৈসল রাজ্য । (ঘ) বলবন | 
আলাউীদ্দিনের রাজত্বকালে নব মুসলমানদের দ্রোহ ঘটে। (ও) খত, ম:কদ্দম, 
চৌধুরীরা ছিলেন সরকারী কর্মচারী | জাঁমদার । (5) বলবন | আলাউদ্দিন | মহম্মদ 
“বন তৃঘলক তামার নোটের প্রচলন করেন। (ছ) মহম্মদ {বন তুঘলক | ফিরোজ 
তুঘলকের রাজত্বকালে দাসদের অবস্থার উন্নীতর চেষ্টা হয়। 


লন জনতা 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
কয়েকটি আঞ্চলিক শক্তির উখান 
( Rise of some Regional Powers ) 
বাংল! £ | 
দিল্লী সুলতানার শুর: হইতে বাংলাদেশে দিল্লীর আঁধপত্য কখনও দ্‌ঢ়ভাবে 
প্রাতীষ্ঠত হয় নাই। বাংলার প্রাদেশিক শাসকগণ নামমাত্র দিল্লীর অধীন ছিলেন । 
সুযোগ পাইলেই দিল্লীর আধিপত্য অস্বীকার করিয়া তাঁহারা স্বাধীন হইতেন। দিল্লী 
হইতে বাংলার দূরত্ব ও বাংলার অফুরন্ত সম্পদ প্রাদেশিক শাসকদের বিদ্রোহ কারতে 
উৎসাহ দিত। স্থলতান ইলতুৎমিশ ও বলবন উভয়েই বাংলার শাসকদের লইয়া বিরত 
এছলেন। বলবনের দুর্বল বংশধরদের রাজত্বকালে বাংলা কার্য'তঃ স্বাধীন হইয়া বার। 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলক বাংলা পূনরায় দখল করিয়া সমগ্র 
দেশকে িনভাগে বিভন্ত করেন-_লক্ষমণাবতী, সাতগাঁ ও 
সোনারগাঁ । উত্তরবঙ্গের রাজধানী হয় লক্ষ্মণাবতী, পর্ববঙ্গের 
সোনারগাঁ এবং দাঁক্ষণবঙ্গের সাতগাঁ। : এইরকম প্রশীসানক বিভাজনের ব্যবস্থা কাঁরয়াও 
বাংলাকে দমন করা সম্ভব হয় নাই। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষাঁদকে 
উত্তর-পূর্ব ভারতে অরাজকতার সুযোগ লইয়া হাজী ইলিয়াস নামক একজন আমীর 
১৩৪২ শ্রীঃ বাংলায় স্বাধীন রাজত্বের সূচনা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণা কাঁরয়া হাজী 
হালয়াস সাগস্থুদ্দন ইলিয়াস শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। মালদহ জেলার পান্ডুয়ায় 
স্বাধীন বাংলার রাজধানী স্থাপত হয়। 
সুলতান সামস্থাপ্দন ইলিয়াস শাহ: স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া রাজ্য বিস্তারে 
মনোনিবেশ করেন। 'তাঁন পার্শ্ববর্তী বিহারের অগ্টলসমহ গোরখপুর, চম্পারণ, ত্িহ্ত 
প্রভৃতি জয় করিয়া বাংলার আঁধকারভুন্ত করেন। নেপাল ও ডীড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া 


সুলতানা আমলে 
বাংলা 


রর তাহাকে 
মামদদন ইানয়াস শত বাখিতে ভাত হইয়া দিল সুলতান রোদ জুস শাহ 
শাহ্‌ ১৩৪২-১৩৫৭ দমন কারবার জন্য বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। হান, নু 


১২৮ স্বদেশের ইাঁতহাস ও সভ্যতা 


লন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শ.জ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। জনগণের মধ্যে সুখ ও সমৃদ্ধি 
ফিরিয়া আসে । বাংলায় হিন্দ: ও মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র প্রাতাণ্ঠিত হয়। 
বাংলার প্রবর্তা সুলতান হন সাম্ুস্থন্দিন ইলিরাস শাহের পত্র সিকান্দর শাহ্‌। 
[তান পিতার ন্যায় পরাক্রমশালী ও যে'গ্য শাসক ছিলেন। ত্রিশ বৎসরের অধিককাল 
[তান বাংলার সুলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
হইল দিল্লীর আক্রমণ হইতে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ 
তুঘলক তাঁহার প্রথমবারের ব্যর্থ আঁভযানের কথা ভুলিতে পারেন নাই। "তানি 
সিকান্দর শাহের রাজত্বকালে আবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। 'সিকান্দর শাহ্‌ তাঁহার 
১১৬ পিতার ন্যায় দিল্লী বাইনীর সাঁহত সম্মুখ যুদ্ধ এড়াইয়া যান। 
3 একডালা দুর্গে আশ্রয় লইয়া তান কালহরণ কারতে থাকেন 
ফিরোজ তুঘলক ?সকান্দর শাহকে পরাস্ত কাঁরতে ব্যর্থ হইয়া 
সাম্ধর প্রস্তাব দেন। 'দল্লী ও বাংলার মধ্যে শান্ত স্থাপিত হয়। ইহার পর প্রায় 
দুইশত বৎসর বাংলাদেশ স্বাধীন 'ছিল। দীর্ঘ শান্তিপূর্ণ রাজত্বকালে সিকান্দর শাহ্‌ 
গঠনম্‌লক কার্যে মনোনিবেশ করেন। তিন দামাস্কাসের মসাঁজদের অনুকরণে 
রাজধানীতে এক বিশাল মসজিদ নিমাঁণ করেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক মসজিদ ও 
" স্মনতসৌধ তাঁহার রাজত্বকালে নিত হয়। 


কুচাবহারের, সাঁহত বাংলার সংঘর্ষ ঘটে। তান জৌনপুরের স্থূলতান খাজা জাহানের 
সাহত বন্ধ্ত্বপণ: সম্পক স্থাপন করেন। তান চীনদেশের সম্রাটের নিকট দত 
দির রা এই দূতের সাঁহত চোনিক দত মাহুয়ান | 
শাহ্‌ ঃ ১৩৮৯-১৪০৯ বাংলার আসেন (১৪০৬)। তাঁহার বিবরণী হইতে সমকালীন 
বাংলার সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের কতক পারচয় পাওয়া 
যায়। গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ্‌ ছিলেন ন্যায় বিচারক। তাঁহার: ন্যায় বিচারের 
নানা কাঁহনী বাংলাদেশে কিংবদক্তীর রূপ পাইয়াছে। কাব্য ও সাহত্যের পৃষ্ঠপোষক 
এই সুলতান সিরাজের বিখ্যাত কাব হাফিজের সাঁহত পন্রালাপ কারতেন। 
সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের শত্যুর পর বাংলাদেশে আবার অরাজকতা 
শুরু হয়। দিনাজপুর ও ভাতুড়িয়ার জমিদার রাজা গণেশ ক্ষমতা দখল করিয়া নূতন 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার উপাধি হয় দিনুজমর্দনদেব। রাজা গণেশ ও 
তাঁহার বংশ ১৪৪২ শ্্রীঃ পর্যন্ত বাংলাদেশে শাসনক্ষমতায় 
রাজা গণেশ, __ আঁধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজা গণেশের পদ ইসলামধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া 
ছানার ও হবলা লে জালালুদ্দিন মুহম্মদ । ইহাদের 
মুজাফফর শাহের শাসন : রঃ ও অবসানে 
ইলিয়াস শাহের বংখধররা আবার ক্ষমতা লাভ করেন। শেষ পর্বে 
ইলিয়াস শাহী বংশের সুলতানগ্রণ ১৪১০ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন । ইহাদের 
রাজত্বকালে হাব্‌সা বা আবাসিনার ক্লাঁতদাসরা অত্যন্ত শাতশালী হইয়া উঠে । অনেক 


কয়েকটি আগিক শান্তর উখান ১২১ 


গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করিয়া ইহারা প্রকৃত রাষ্টরক্ষমতার আঁধকারা হয় । শেষ পর্বের 
ইলয়স শাহ সুলতানরা ছিলেন ইহাদের হাতে ক্ষমতাহীন পূর্তীলকামান্র। ইলিয়াস 
শাহী বংশের শেষ সুলতান দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহকে হত্যা করিয়া হাবসী 
মুজাফফর শাহ্‌ ১৪৯০ খ্রীঃ বাংলার মস্‌নদ দখল করেন। অত্যাচারী মুজাফফর শাহ্‌কে 
পদচ্যুত করিয়া আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌ নামক আরবদেশীয় একজন আমীর 
১৪৯৩ খ্ৰীঃ বাংলার সুলতান হন। 

আলাউদ্দিন হুসেন শাহ £ 

আলাউদ্দিন হ:সেন শাহ: বাংলার ইতিহাসে এক আঁবস্মরণীর নাম। ইনি বাংলার 
নবযুগের স্রণ্টা । তাঁহার রাজত্বকালে বাংলাদেশে অন্ধকারময় যুগের অবসান এবং সুখ, 
শান্তি ও জ্ঞানদীপ্তির স:চনা হয়। জ্ঞানী, বিবেচক, সুক্ষ শাসক ও বীর যোদ্ধা 


আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্‌ অম্পকালের মধ্যে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা. করিতে 
সক্ষম হন। তান রাজধানীতে অশান্তির উৎস হাব্সী প্রাসাদ রক্ষীবাহিনী ভাঙ্গিয়া 


. দেন। হাব্‌সীরা দেশ হইতে বিতাড়িত হয় । বাংলার স্থানীয় হিন্দ; ও মুসলমান 


আভজাতদের মধ্য হইতে প্রকৃত গুণী ব্যক্তিদের মনোনীত করিয়া তিনি দেশের সর্বত্র 
সুশাসন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োগ করেন। জৌনপদুরের পরাজিত 
অহ ও বিতাড়িত শাসক হ:সেন শাহ্‌ শকাঁকে তান বাংলায় আশ্রয় দেন। 
দেশের অভ্যন্তরে শান্তি স্থাপন করিয়া হুসেন শাহ্‌ বাংলার সীমান্ত 
অণ্চলগ্ল দখল করিয়া রাজ্যাবস্তারের নীতি অনুসরণ করেন। দাঁক্ষণে উীড়ষ্যার 
সীমান্ত, পাঁচমে মগধ এবং পর্বে কামতাপুর পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বস্তুত হয়। 
তাঁহার রাজত্বকালে ত্রিপুরার একাংশ ও চট্টগ্রাম বাংলার শাসনাধানে স্থাপিত হয়। 
দিল্লীর সুলতান ?সিকান্দর লোদণ হুসেন শাহের সাঁহত অনাক্রমণ চুক্তি করতে বাধ্য 
হন। এই চাঁন্তর ফলে প্রায় সমগ্র বিহার হ্‌সেন শাহের প্রভাবাধীনে চলিয়া আসে । 
হ:সেন শাহ্‌ বাংলাকে শুধু সামরিক গৌরব দান করেন নাই। তাঁহার শাসনকালে 
বাংলাদেশে নব জাগরণ ঘটে । তাঁহার সুশাসনে দেশে অরাজকতা, লণ্ঠন, রন্তপাত ও 
উৎপাঁড়নের অবসান হয়। দেশে সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসে। বাংলার 
আশা-আকাঙ্কার সাহত নিজেকে একান্ত করিয়া হুসেন শাহ্‌ দেশে জাতীয় রাষ্ট্রের 
করেন। তান হিন্দ; মুসলমানের মধ্যে ভেদাভেদ মানিতেন না। তাঁহার 
উৎসাহে দেশে শিক্ষা, শিল্প, স্থাপত্য, কাব্য, সাহত্য ও ধর্মের উন্নাত হয়। তাঁহার 
রাজত্বকালে চৈতন্যদেব দেশে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন। হুসেন শাহ্‌ চৈতন্যদেবের 
প্রতি শন্ধাশীল ছিলেন। জ্ঞানদীপ্ত এই মহান শাসকের রাজত্বকালে দেশে শিক্ষার 
পার হয়। [তান শিক্ষাবিস্তার, রাস্তাঘাট, প্রাসাদ, মসজিদ, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি 
নিমাণে অকাতরে অর্থব্যয় কারতেন। তাঁহার রাজত্বকালে উক্গীর গোপানাথ বন্ধ, 
চিঁকৎসক মকুষ্দ দাস, প্রধান দেহরক্ষী কেশবছণ, টাঁকশালের অধ্যক্ষ অনুপ, 
চৈতন্যদেবের পার্বচর রূপ ও সনাতন সুলতানের উৎসাহ ও আন,কুল্য লাভ করেন। 
স্ব. ইতি. (১ম)--৯ 


১৩০ স্বদেশের ইতিহাস ও.সভ্যতা 


দতীন আরবা ও ফাস ছাড়াও বাংলা ভাষা ও সাঁহত্যের উন্নীতর জন্য উৎসাহ দেন। 
বাঙালী কাঁব ও স্মাহীত্যক মালাধর বস্তু, বপ্রদ।স, বিজরগপ্ত যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি 
বাংলায় নবজাগরণ শ্রদ্ধার সাঁহত তাঁহার . নামোজ্লেখ কারয়াছেন। হুসেন শাহের 
- সময়ে চট্টগ্রামের প্রাদেশিক শাসক পরাগল খাঁ ও তাঁহার পাত্র 
ছুটি খাঁ পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পৃষ্ঠপোষক 'ছিলেন। ইহারা মহাভারতের 
বঙ্গানদ্বাদ করেন। এককথায় বলা যায় তাঁহার উৎসাহ ও আন;কুল্যে বাংলার সূজনী 
প্রাতভা মহন্ত পার । হুসেন শাহের বিনয়, দয়া, করুণা ও মানবিক গুণের জন্য 
হিন্দুরা তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বাঁলয়া মনে কারত। গৃণম:গ্ধ দেশবাসী তাঁহাকে 
“নূপাঁতীতলক”, 'জগতভূণ” প্রভীত উপাধি দের। “হান হ:সেন শাহ বাঙালী হৃদয়ে 
স্থায়ী আসন লাভ কাঁরয়াছেন। মুসলমান শাসকগণের মধ্যে একমাত্র. মুঘল সম্রাট 
আকবরের সাঁহত তাঁহার তুলনা চলে । .আলাউীদ্দন হ:সেন শাহ্‌ বাংলার সর্বযুগের 
একজন শ্রেষ্ঠ শাসক । 
সুলতান হ-সেন শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র নসরত শাহ্‌ বাংলার সুলতান হন। 
তান পিতার অনেক গুণ উত্তরাধিকার সত্রে পাইয়াছিলেন। সুলতান নসরত শাহ্‌ 
নসরত শাহ ঃ ১৪১১- যতাঁদন জাীবত ছিলেন তিনি বিহারের লোহানী আফগান ও মুঘল 
১৫৩২ সম্নাট বাবরের হাত হইতে বাংলার স্বাধানতা রক্ষা করিয়াছিলেন। 
নসরত শাহ্‌ বিহারের ভ্রিহূত জয় করিয়া বাংলার শাসনাধীনে 
আনেন। সুলতান শাসনব্যবস্থা পিতার উদার-নশীত অনুসরণ কাঁরতেন। ধমপঁয় 
সাহকুতা ও শিল্প সাঁহত্যের পৃষ্ঠপোষকতা: তাঁহার রাজত্বকালকে গোৌরবমণ্ডিত 
কারয়াছে। গোঁড়ের বড় সোনা মসাঁজদ ও কদম রসুল মসজিদ তাঁহার আমলে নামত 
হয়। তাঁহার কর্মচারী কবিরঞ্জন কাব্য রচনার জন্য তাঁহার উৎসাহ ও আনূকূল্য লাভ 
করেন। স্বলতান নসরত শাহের মৃত্যুর পর হুসেন শাহী বংশ দূর্বল হইয়া পড়ে। 
এই বংশের শেষ শাসক গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহকে বিতাড়িত কাঁরয়া শের শাহ্‌ 
বাংলা দখল করেন ( ১৫৩৮ শ্রীঃ )। 


বাহমনী রাজ্য ঃ 


মহম্মদ বিন তুবলকের রাজত্বের শেষদিকে দাক্ষিণের আমীরগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন 
বাহমনী রাজ্যের প্রাতষ্ঠা করে। বিদ্রোহী আমীরদের দলপাঁত ছিলেন হাসান। প্রথমে 
দৌলতাবাদ ও পরে গলবরাঁ দাঁক্ষিণাতোর এই নূতন মুসলমান রাজ্যের রাজধানী হয়। 
হাসান সুলতান হইয়া আলাউদ্দিন বাহমান শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন । তাহার প্রাতষ্ঠিত 
বা _. রাজ্যের নাম হয় বাহমনী রাজ্য । 'দল্লীর আুলতানণ রাজ্যের 
প্রতি অবসানে সারা দেশে যত মুসলিম রাজ্য প্রাতীষ্ঠিত হয় বাহমন? রাজ্য 
তাহাদের মধ্যে ছিল সবচেম্ম শন্তিগালী। এতিহাসিক আবুল 

কাশেম ফাঁরস্তার মতে হাসান প্রথম জীবনে দিল্লীর গঙ্গদ নামক এক ব্রাহ্মণের ভৃত্য 
ছিলেন। সেইজন্য সুলতান হইবার পর [তান কৃতজ্ঞতা প্বরূপ নিজ রাজ্যের নাম দেন 


কয়েকটি আগাঁলক শান্তির উথান র ১৩১ 


বাহমনী রাজ্য । এই মত অবশ্য ঠিক নয়। আসলে হাসান পারস্যের বিখ্যাত বীর 
বাহমনের বংশধর বাঁলয়া নিজের পরিচয় দিতেন। এইজন্য তাঁহার বংশ-বাহমনী বংশ 
নামে খ্যাত হয় । বাহমনী বংশের সুলতানরা একশত আশি বৎসর ( ১৩৪৭--১৫২৭ ) 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । ূ 
বাহমনগ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন বাহমন শাহ্‌ ছিলেন একজন সুদক্ষ শাসক। 
উত্তরে ও*য়াই গঙ্গানদী ( ৬/৪1068789 ) হইতে দাক্ষণে কৃষ্ণা এবং পাঁশ্চমে দৌলতাবাদ 
হইতে পর্বে অন্ধ্রপ্রদেশের ভা্গর (8১০০1) পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য 
টু বিস্তৃত হয় দক্ষ প্রশাসক বাহমন শাহ্‌ তাঁহার রাজ্যে স্থশাসন 
প্রথম মুহম্মদ শাহ্‌ প্রতিষ্ঠার জন্য সমগ্র দেশকে চারিটি প্রদেশে ভাগ করেন। প্রাতাট 
১৩৫৮-৭৭ প্রদেশে প্রাদোশক গভর্ণর নিয়োগ করা হয়। বাহমন শাহের পান্র 
প্রথম মুহম্মদ শাহের রাজত্বকালে দাক্ষণ-পর্বে' বরঙ্গল ও দক্ষিণ- 
পশ্চিমে বিজয়নগর রাজ্যের সাঁহত বাহমনণ রাজ্যের সংঘাত শুর হয়। বিজয়নগর 
রাজ্যের সহিত বাহমনণ বংশের দ্বন্দ দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছিল । বাহমনী রাজ্যের পতন 
পর্যন্ত এই বিরোধ চাঁলয়াছিল। ং 
দিজ্লীর সুলতান শাসনের শেষাদকে দক্ষিণ ভারতে বাহমনী ও বিজয়নগর 
রাজ্য দুইটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৪ (১) একটি মুসলিম, অপরটি হিন্দ; রাজ্য। মুসলিম 
বাহমনা রাজ্য দিজ্লীর সুলতান রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে হিন্দ: বিজয়নগর রাজ্যের 
স্বাধীন অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাহিত না। অপরাদকে হরিহর ও বকা হিন্দ: পাঁন্ডত 
মাধব বিদ্যারণ্য ও তাঁহার ভ্রাতা বেদের ভাষাকার শায়নের অন:প্রেরণায় 'হন্দ:রাজ্য 
1বজয়নগর প্রাতষ্ঠা করিয়াছিলেন । দাঁক্ষিণ ভারতে মুসাঁলম আগ্রাসনের বিরদ্ধে হিন্দ:- 
ধর্ম ও সংক্কাতির রক্ষক হিসাবে বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়। সুতরাং বাহমনী- 
গবজয়নগর ছন্দ ছল প্রকৃতপক্ষে দুই ভিন্ন সংস্কৃতি ও আদর্শবাদের 
ত মধ্যে লড়াই । (২) বাহমনী রাজ্যের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল 
সমগ্র দাঁক্ষণ ভারতে মুসলিম শাসন কায়েম করা । (বিজয়নগর 
কর্তৃক মুসলিম রজেনৈঁতক আধিপত্য অস্বীকার বাহমনী শাসকগোষ্ঠীর নিকট 
গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁহারা সর্বদাই বিজয়নগর রাজ্যের রাজনোতক স্বাধীনতা খর্ব 
কারবার চেষ্টা করিতে থাকেন। (৩) উপরন্তু, কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবতাঁ উর্বর 
রারছ্র দোয়াব অণ্ডল [ছিল উভয় রাজ্যের মধ্যে বিরোধের আসল কারণ। উভয় রাষ্টুই 
উত্ত অঞ্চলে আধিপত্য দাবী করায় বিরোধ তীর হয়। 
প্রথম মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর সুলতান আলাউদ্দিন মুজাহিদ ও দাউদ খুব 
অস্পকালের জন্য বাহমনশ রাজ্যের শাসক হন । পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের 
রাজত্বকালে (১১৭৮-৯৭ ) দেশে হুদ্ধাবগ্রহ ছিল না। [তান ছিলেন শাস্তিপ্রিয় 
সুলতান ৷, শিক্ষা, সংস্কীত ও সাহিত্যের অনুরাগী এই. সুলতান কবি, শিল্পী ও 
গাণ্ডতদের প্ঠপোষকতা কাঁরতেন। বাহমননী বংশের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শাসক 
খছলেন আহমদ শাহ্‌ (১৪২২৩৬)। সুলতান আহমদ শাহ্‌ বরঙ্গল জর করেন। মালব 


৯৩২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


আক্রমণ করিয়া এবং বিজয় নগর রাজ্যের একাংশ লুণ্ঠন কাঁরয়া তাঁন নিজ রাজ্যের গৌরব 
বাঁধ করেন। তবে আহমদ শাহের গুজরাট আঁভযান ব্যর্থ হয়। তান বিদরে বাহমনী 
রাজ্যের রাজধানী স্থানাস্তারত করেন। এই সমর হইতে প্রকৃতপক্ষে বাহমনী রাজ্যের 
শান্তি ক্রমশঃ হাস পাইতে শুরু করে। দেশের আমণরগণ দুই দলে 
তারার বভন্ত হইয়া যায়। একদলে ছিল এদেশীয় ও আঁবাঁসনীয় 
৫ আমীরগণ আর অপরদলে ছল তুকাঁ, পারস্য ও আরবদেশীয় 
আমীর ৷ সুমী স্বদেশী ও শিয়া বিদেশী আমীরদের ক্ষমতা-দ্বন্ বাহমনী রাজ্যের ' 
ধ্বংসের আসল. কারণ বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। আহমদ শাহের পূ ছ্তীয় 
আলাউীদ্দন (১৪৩৬-১৪৫৭) কঙ্কন ও সঙ্গমেশ্বরের হন্দু রাজাদের পরাস্ত কাররাঁছলেন। 
তান খান্দেশের আক্রমণ ব্যর্থ কাঁরয়া দেন। দিজয়নগরের বিরূদ্ধে বাহমনী রাজ্যের 
যুদ্ধ চালতে থাকে । বাহমনী বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য সুলতান ছিলেন তৃতীয় 
মুহম্মদ শাহ্‌ (১৪৬৩-১৪৬২)। তাহার রাজত্বকালে [বিচক্ষণ মন্ত্র মাহমুদ গাওয়ানের 
সুদক্ষ পারচালনায় দেশে শ্রীবাম্ধ ঘটিয়াছল। মাহমুদ গাওয়ানের নেতৃত্বে বাহমনী 
রাজ্যের সৈন্যবাহনী কন্কন ও সঙ্গমে*্বরের রাজাদের পরাস্ত করে। 'বজয়নগর রাজ্য . 
পল আক্রমণ কাঁরয়া লুণ্ঠন করে। গোয়া, রাজামান্দ্রি ও কোন্দাবীর 
দুর্গ আধকৃত হয়। উাড়ষ্যার রাজা বাহমনী সৈন্যবাহনীর নিকট 
পরাস্ত হন। শুধু ‘যুদ্ধে নয়, শান্তি প্রতিষ্ঠায় ও শাসনকার্যেও মাহমুদ গাওয়ান 
অসাধারণ দক্ষতা দেখাইয়াঁছলেন। বাহমনী রাজ্যে সুখ ও শান্ত প্রাতাষ্ঠত হয় । 
তাঁহার সাফল্যে ঈষান্বিত হইয়া তাঁহার [বিরোধীগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র কারতে থাকে। 
আঁ্ছিরাচত্ত সুলতান তৃতীয় মুহম্মদ শাহ্‌ মাহমুদ গাওয়ানের সততায় সান্দহান হইয়া 
তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন । মাহমুদ গাওয়ানের মৃত্যুর (১৪৮১ ) গঙ্গে সঙ্গে বাহমনী 
রাজ্যের এঁক্য ও শাঁন্ত [নঃশেষিত হইয়া যার । প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একে একে 
স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শেষ বাহমনগ শাসক কাঁলমূজ্ল।হ শাহের 
বত মৃত্যুর পর (১৫২৭ ) বাহমনী রাজ্য পাঁচটি স্বাধীন রাজ্যে গবভন্ত 
পটে প্রতিষ্ঠাণ. হইয়া যায় । শাসকদের উপাধি অনুযায়ী এই রাজ্যগুনলর নাম হয়। 
এইগদীল হইল বেরারের ইমাদশাহী, আহমদনগরের নিজামশাহণ, 
বিজাপুরের আঁদলশাহী, গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী ও বদরের বারদশাহী রাজ্য। 
বিজয়নগর সাআজ্য £ 
পায় চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয় পাদে হারহর ও বকা নামক দই ভ্রাতা ভারতের 
দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে বিজয়নগর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তু্গভদ্রা নদীর দাক্ষণ তারে 
তাহাদের রাজধানী বিজয়নগর স্থাপিত হয়। কালক্কমে দাক্ষিণ ভারতের প্রার সমস্ত 
ছা অঞ্চল জারা বিজয়নগর সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠে। মোট চারটি 
প্রতিষ্ঠা রাজবংশ__সঙ্গম, শাল, তালুব ও অরাবিদ:-_প্রায় তিনশত বৎসর 
ধরিয়া এখানে রাজত্ব করেন। প্রথম দুইজন শাসক হারিহর ও 
বুক্কার রাজত্বকালে (১৩৩৬-১৩৭৯) প্রায় সমগ্র হৈসলরাজ্য বিজয়নগরের অন্তত 


কয়েকটি আণ্টালক শান্তির উখান ১৩৩ 


হয়। কদস্ব রাজ্যের রাজ্য ও মাদুরার সুলতান তাঁহাদের নিকট পরাস্ত হন। হরিহর 
ও ককা দেশে শান্ত ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহাদের কেহই রাজা 
উপাধি গ্রহণ করেন নাই। পরবর্তী শাসক দ্বিতীয় হরিহর 'মহারাজাধিরাজ” 
উপাধি নেন। 
দদ্বতায় হারহরের রাজত্বকালে বিজয়নগর রাজ্যের বিস্তার হয়। তিন কৃষ্ণা ও 
তুঙ্গভদ্ৰা নদীর মধাবতাঁ উর্বর দোয়াব অণ্টল দখল কারয়া বিজয়নগরের অন্তভূন্ত করেন। 
৬ এই অণ্লেয় অধিকার লইয়া বাহমনী রাজ্যের সাঁহত বজয়নগরের দীর্ঘস্থায়ী রন্তক্ষয়ী 
যুদ্ধের সত্রপাত হয়। তীয় হরিহর প্রকৃতপক্ষে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা । 
তাঁহার সময়ে দাঁক্ষণ ভারতের উপর বিজয়নগরের আধিপত্য 
EE ও স্থাপিত হয়। মহীশর, কানাড়া, চধালপুট, ন্রাচনোপজ্লী ও 
প্রথম দেবরায় (১৪০৬- কাণ্ড একে একে বিজয়নগরের অধীনে আসে । সিংহলের রাজা 
১৪২২ ) তাঁহাকে করদানে স্বীকৃত হন। "দ্ধতীয় হাঁরহর নিজে শৈব হইলেও 
: অন্যান্য ধ্মে'র প্রাত সমান সহনশশল ছিলেন। তীয় হারহরের 
মৃত্যুর পর তাঁহার পত্রদের মধ্যে বিজয়নগরের সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধ দেখা দেয় । 
গৃহযুদ্ধের শেষে রাজপ;ত্র প্রথম দেবরায় সিংহাসম লাভ করেন। প্রথম দেবরায় 
শাক্তিণালী রাজা ছিলেন । তাঁহার আমলে বিজয়নগর সৈন্যবাহনীর শক্তিবৃদ্ধি করা 
হয়। বাহমনণ সুলতান তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়া ক্ষতি করিতে পারেন নাই। প্রথম 
দেবরায়ের রাজত্বকালে রাজধানী বিজয়নগর শিক্ষা ও সং্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে প্রাতষ্ঠা 
লাভ করে। 
দবজয়নগর সাম্রাজ্যের পরবর্তা শাসক দ্বিতীয় দেবরায় বাহমনী সুলতানদের বিরুদ্ধে 
দই বার যদদ্ধ করিয়াছিলেন উড়িষ্যা ও অন্ধের শাসকগণ তাঁহার বিকট পরাস্ত হন। 
তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সুখ, সমৃদ্ধি ও এরদ্ব্য 
ভা দেবরায় বৃদ্ধি পায়। ইতালীয় প্টক নকোলোকন্তি ও পরাসোর দত 
৫ আবদুর রজ্জাক তাঁহার রাজত্বকালে বিজয়নগরে আসিয়াঁছলেন। 
৬৫) তাঁহারা বিজয়নগর ও তাঁহার সাগ্রাজ্যের গৌরবোজ্জৰল বর্ণনা 
রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় দেবরায়ের পত্র মা্লককাজ:ন বাহমনী 
ও উঁ়ষ্যার যত আক্রমণ প্রতিহত করিয়া সাম্রাজ্য অক্ষর রাষখিরাছলেন। 


মাঁজ্লকাজনের মৃত্যুর পর বিজয়নগর সাম্রাজ্যে ববশঙ্খলা দেখা দেয়। কেন্দ্রীয় 
সরকারের দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসকগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। বাহমনী 
সুলতান কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা দোয়াব অধিকার করিয়া লন ! উড়িষ্যার 
গজপাঁত রাজা বিজয়নগর আক্রমণ করেন। এই গোলযোগের 
সময় শালুব বংশীয় সামন্ত রাজা নরসিংহ শাল*ব সঙ্গমরাজ- 
বংশের পতন ঘটাইয়া ?সংহাসন অধিকার করেন! নরাসংহ শালুব মার ছয় বৎসর 
রাজত্ব ( ১৪৮৬-৯২) করিয়াঁছলেন। তাঁহার রাজত্বকালে প্রাদোশক শাসনকতাঁদের, 


গিবজয়নগর সাম্রাজ্যে 
িশত্খেলা 


১৩৪ __ স্বদেশের ইীতহাস ও সভ্যতা 


সমস্ত বিদ্রোহ তান দমন কাঁরতে সমর্থ হন। তবে রায়চুর দোয়াব বাহমনী সুলতানের 
এবং উদয়ার্গার ডীঁড়ষ্যারাজের আঁধকারে চালয়া যার। নরাসংহ শাল্‌বের সেনাপাঁত 
টি পাত্র বীর নরীসংহ (১৫০৫-১৫০১৯ ) ীবজয়নগরের সিংহাসন দখল 
টক কারয়া নূতন তুলুব রাজবংশের. প্রাতষ্ঠা- করেন। এই বার 
১, হের কান্ত ভাতা কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন ?বজয়নগর সাম্রাজ্যের 
শ্রেষ্ঠ সম্রাট । তান ভারত ইতিহাসের একজন বখ্যাত নরপাঁতি। তাঁহার রাজত্বকাল 
ছল িজয়নগরের এশ্বর্য, সমৃদ্ধি ও চরম উন্নাতির যুগ । 
দক্ষ সেনাপাতি ও সুযোগ্য শাসক হিসাবে কৃষ্ণদেব রায় প্রসিদ্ধ । তাঁহার রাজত্বকালে 
কোন যুদ্ধে তান পরাজত হন নাই। রাজত্বের প্রথমাদকে তান অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ 
দমনে মনোনিবেশ করেন। অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন ও দেশে শান্তি স্থাপন কারয়া সম্রাট 
কৃষণদেব রায় উীঁড়ষ্যা আক্রমণ কাঁরয়াছলেন। ডীঁড়ষ্যার উদয়াঁগার, কোন্দাবদ; দুর্গ 
এবং বরঙ্গল একে একে আঁধিকৃত হয় । 'কৃষ্ণদেব রায় দাক্ষণাত্যের 
বনিক পাঁচটি জুলতানী রাজ্যের মধ্যে বজাপূর ও দর আক্রমণ কারিয়া 
উহাদিগকে দুর্বল করিয়া দেন। রারচুর দোয়াব পুনরায় দখল 
করিয়া বিজয়নগরের অন্তর্ভুন্ড করেন। এইভাবে একে একে বিজয়নগরের সমস্ত শত্রুকে 
পরাস্ত করিয়া কৃষ্ণদেব রায় হৃত অণ্চলগদাল পুনরুদ্ধার করিয়াছলেন। তাঁহার প্রাতাষ্ঠিত 
সুশাসন দেশে শান্ত ও সমৃদ্ধি আনে । তাঁহার আমলে দেশে শিক্ষা, শিল্প, সাহত্য ও 
সংস্কার বিকাশ ঘটে। ম.ঘল সম্রাট বাবর তাঁহার 'আত্মজীবনীতে” 'বজয়নগরের 
কৃষ্ণদেব রায়কে ভারতের সবচেয়ে শীন্তণালী রাজা বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন। 
কৃষ্ণদেব রায়ের দুর্বল বংশধরদের অধীনে {বিজয়নগর সাম্রাজ্যের দ্রুত অবনাঁত ঘাঁটতে 
থাকে । তাঁহার উত্তরাধিকারী অচ্যুত রায় (১৫৩০-৪২) ও সদাশিব রায়ের (১৫৪২- 
৭০) রাজত্বকালে অরাঁবদ; পাঁরবারের রামরায় ও তিরূমল প্রকৃত রাষ্টর্ষমতা হস্তগত 
করেন। ১৫৬৫ শ্রীঃ উত্তরের আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুন্ডা 
bei সাদ ও দর সাম্গালতভাবে বিজয়নগর.আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিয়া 
দেয় । তোঁলকোটার যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর বজয়নগরের 
গোঁরব রব অস্তামত হয়। সাম্রাজ্যের এই দডদনে ১৫৭০ রঃ মন্ত্রী তরুমল তুলব 
বংশের অবসান ঘটাইয়া অরাবদ: রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 'তিরমলের দুই পাত্র 
দ্বিতীয় রঙ্গ ও দ্বিতীয় ভেঙ্কট ১৬১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আঁস্তত্ব রক্ষা 
কারয়াছিলেন। দ্বিতীয় ভেম্কটের- মৃত্যুর পর বিজয়নগর সাম্রাজ্য ভায়া পড়ে। এই 


সাম্রাজ্যের প্রাদেশিক শাসকগণ মহাশর, বেদনুর, মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 


রাজ্য প্রাতষ্ঠা করেন। 


বিজয়নগর সাআজ্যের শাসনব্যবস্থা £ 


বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট । তান ছিলেন শাসন, 
বিচার ও সামরিক বিভাগের প্রধান। ইহা ছাড়া তাঁহাকে প্রায়ই সামাজিক 1বরোধগুি 


কয়েকটি আণ্টালক শান্তর উত্থান ১৩৫ 


নিষ্পাত্ত করিতে হইত। সম্রাট অনেক ক্ষমতার অধিকারী হইলেও তান বেচ্ছাচারী 
ছিলেন না। রাষ্ট্রের স্বার্থ, জনগণের অধিকার, জুখ স্বাচ্ছন্দ্য; ইচ্ছাআনিচ্ছার কথা 
তাঁহাকে মনে রাখতে হইত । শাসনব্যবস্থায় উদার-নীতি অনুসরণ 
করিয়া বিজয়নগরের শাসকগণ দেশে জুখ ও সমৃদ্ধি আনয়ন করিতে 
সক্ষম হইয়াছলেন। তাঁহারা ধর্মের অনুশাসন মানিয়া ধর্ম ও 
সমাজ রক্ষা কাঁরতেন। সেইজন্য তাঁহাদের পক্ষে স্বেচ্ছাচারী হওয়া সম্ভব হইত না। 
রাজা কর্তৃক নিষ্ত মান্দরসভা তাঁহাকে শাসনকার্ষে পরামর্শ দান 
কারত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা এই মন্ত্রিসভায় স্থান পাইতেন। 
শাসনকাৰ্য পাঁরচালনার জন্য সেক্রেটারয়েট বা 'মহাকরণ ছিল। 
মন্ত্রীরা ছাড়া অন্যান্য উচ্চপদস্থ রাজকমণচারীরা হইলেন প্রধান কোষাধ্যক্ষ, রত্বরক্ষক, 
মানেন বাণিজ্য শুল্কের পাঁরদর্শক, পুলিসপ্রধান, অশ্ব পারদর্শক প্রভীত। . 

ই-হারা ছাড়া নিযন্তরের অনেক রাজকর্মচারী ছিলেন। বিজয়নগরের 
রাজারা অনেক ব্যয়ে আড়ম্বরপূ্ণ রাজসভা রাখতেন । আভজাত, পুরোহিত, কাঁব, 


সম্রাট ক্ষমতাশালী 
স্বেচ্ছাচারী নন 


মীন্িসভা ও অন্যান্য 
রাজকর্মচারী 


. সাহিত্যিক, জ্যোতিষী, গায়ক প্রভৃতি গুণী ব্যান্তরা এই সভা অলা'কৃত কারতেন। 


উৎসবের সময় খুব জাঁকজমক হইত । 

শাসনের সুবিধার জন্য {বিজয়নগর সাম্রাজ্যকে কয়েকট প্রদেশে ভাগ করা হয়। 
প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার কতকগযীল উপপ্রদেশে িভন্ত হয়। প্রদেশের শাসক নায়ক 
বা নায়েক সাধারণতঃ রাজপাঁরবার বা আঁভজাতদের মধ্য হইতে 'নবচিত হইতেন। 
প্রদেশের শাসন ব্যাপারে প্রাদেশিক শাসক ছিলেন প্রভূত ক্ষমতার 
অধিকারী | অভ্যন্তরীণ শাসনে তিনি প্রায় নিরগকুশ ক্ষমতা ভোগ 
করিতেন। প্রদেশের সংগৃহীত রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ তান 
কেন্দ্রীয় রাজকোবে জমা দিতেন। যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহিন? লইয়া রাজাকে সাহায্য করা 
ছল তাঁহার অপর প্রধান দায়িত্ব । প্রদেশ শাসনে অত্যাচার বা উৎপাঁড়ন হইলে বা 
রাষ্টরীবরোধী ষড়যন্ত্রের অপরাধে রাজা প্রাদেশিক শাসককে শাস্তি দিতেন। 

িজয়নগরের রাজারা সারা দেশে শক্তিশালী গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা চাল, 
করিয়াছিলেন । প্রত্যেকটি গ্রাম ছিল স্বয়ং-সম্পর্ণ । গ্রামসভা? বা ‘পণ্টায়েত’ গ্রামের 
শাসন, বিচার ও শান্তি রক্ষার কাজ তদারকি কারত। এইজন্য হিসাবরক্ষক, শান্তরক্ষক, 
বেগারশ্রম পাঁরদর্শক প্রভাতি কর্মচারী নিয়োগ করা হইত। ইহারা বেতন হিসাবে 
গনগ্কর জাম বা গ্রামের উৎপন্ন ফসলের একাংশ পাইত। বাঁণক সংঘগযাল গ্রামীণ সভার 
অঙ্গ ছিল। রাজকর্মচার মহানায়কাচাষ গ্রামীণ শাসনবাবস্থার ' 
তদারক করিতেন। [বিজয়নগর রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল 
ভ.ম-রাজস্ব। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে সম্ভবতঃ উৎপন্ন ফসলের এক- 
যষ্ঠাংশের আঁধক রাজস্ব হিসাবে আদায় করা হইত ৷ রাজার ভযাম-রাজন্ব বিভাগ দেশের 
সমন্ত জামকে তিনভাগে ভাগ (ভিজা, শুত্ক, ফলের বাগান ও বন) করিয়া রাজস্ব 
ধার্য কারত। ভ্ম-রাজস্ব ছাড়া কৃষকরা গোচারণ ও বিবাহ কর দিত। ইহা ছাড়া বাণিজ্য, 


শাসনাবভাগ -প্রদেশ 
ও উপ-প্রদেশ 


গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসন 
ও রাজদ্ব ব্যবস্থা 


১৩৬” স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


বাগিচা, পথ, বাণক, কারিগর ও শিল্পীদের উপর কর স্থাপন করা হইত। সন্দেহ নাই 
বিজয়নগর রাজ্যে করের চাপ খুব বেশী ছিল। সরকারী কর্মচারীরা বেশ কড়াকড়ি 
কাররা ভূমিরাজস্ব ও অন্যান্য কর আদার করিত। তবে জনগণ রাজার নিকট 
আঁভযোগ কালে তান কর হাস বা মকুবের ব্যবস্থা কিরতেন। 
রাজ্যে রাজা ছিলেন প্রধান বিচারক । তাঁহার অধীনে সারা দেশে বিচারালয় ও 
বিচারকরা নিযুক্ত হইতেন। - অনেক সময় গ্রামসভার সহায়তায় বিচারকরা বিচারকাষ 
সমাধা কারতেন। ধর্মীয় আইন ছাড়াও এীতিহাবাহী সামাজিক নিয়ম-রীতির সাহায্যে 
রে বিচারকাষ" পরিচালনা করা হইত। দণ্ডাদেশ সাধারণতঃ কঠোর 
হইত। অর্থদণ্ড, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, শারীরিক নিষতিন, অজচ্ছেদ 
ও শংতাদ'ড দেওয়ার প্রথা ছিল। হৈসল রাজাদের মত বিজরনগরের রাজাদের সুগঠিত 
সৈন্যবাহিনী ছিল। সামরিক বিভাগের অধানে 'দণ্ডনায়ক’ বা প্রধান সেনাপাঁত ইহা 
সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করিতেন। বিজয়নগর রাজ্য শতবোণ্টত থাকায় 


অশ্বারোহী, হস্তী, উট ও গোলন্দাজ বাহন! দ্বারা ত করা হয়। বিজয়নগর 
সৈন্যবাহনীর মধ্যে গোলন্দাজ সবচেয়ে দুর্বল ৷ শৃঙ্খলা ও নৈপুণ্যে 
বাহমনী রাজ্যের সৈনাবাহিনী বিজয়নগর বাহিনী অপেক্ষা গ্রেন্ঠ ছিল। বিজয়নগর 
শাসনবাবদ্থার ঘাঁটি. শাসনব্যবস্থার প্রধান শুট হইল দুইটি ঃ (১) প্রাদেশিক 


স্কতিক জীবন ঃ 


রবণে” [বভন্ত 1ছল। ব্ৰাহ্মণ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ সামাজিক বিশেষ ঈষোগ-সবিধাগুি ভোগ কারিত। শদ্ররা দৈহিক 


A ৩। ব্ৰাহ্মণরা শাস্বচচা ছাড়াও সরকারী 
কাজকর্ম, কাঁষ ও বাণিজো অংশগ্রহণ করিত। ক্ষত্রিয়রা রাজকার্ষ ও যুদ্ধবিগ্রহ 
এবং বৈশ্যরা বাণিজ্য ও কৃষিতে নিবৃত্ত থাকিত ৷ 


সুতরাং দেখা যাইতেছে সমাজে 
জাতিভেদ থাকিলেও কঠোর বৃত্তি বিভাগ ছিল না। বিজয়নগর. রাজ্যে নারীজাতি 
উম উচ্চন্থান অধিকার করিয়াছিল। র 


মান্য এক স্ত্রী গ্রহণ করিত । বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সহমরণ, শিণ- ব 
চাল; ছিল। দেখে দেবনাসী প্রথা ছিল। দেবদাসীরা নত্যগাঁতে পারদশিনী ছিলেন। 


কয়েকটি আগ্পীলক শান্তর উত্থান ১৩৭ 


সাধারণ মানুষ ভাত, ফল, শাক-সবজি, মাছ ও মাংস খাইত। শুধু ব্রাহ্মণরা মাছ ও 
মাংস খাইত না। পূজা ও অন্যান্য উৎসবের সময় পশুবাঁল হইত। 
পারস্য দেশীয় পর্যটক আবদুর রজ্জাক, ইতালীবাসী নিকোলোকান্ত ও 
পর্তুগীজ ডাঁমংগোস পায়েস বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন 
তাঁহারা দেশের বিভিন্ন অংশে উন্নত কৃষিব্যবন্থা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। রাষ্ট্র 
জলসেচের ব্যবস্থা করিয়া কৃষিকার্ষের সহায়তা করিত। দেশের প্রধান প্রধান শিল্প 
ছল বরন, খাঁনজদ্রব্য উত্তোলন .ও মিশ্রধাতু নিমণি। গম্ধদুব্য প্রস্তুত ছিল অপর 
অর্থনীতি প্রধান শিল্প । শিল্পী ও -কারগররা নিজেদের সংঘ গঠন 
করিয়াছল। রাজধানী বিজয়নগরের খ্যাতি ছিল প্রধান বাঁণজ্য 
কেন্দ্র হিসাবে। আবদুর রজ্জাক দলাখিয়াছেন, দেশে ৩০০ বন্দর ছিল । এই বন্দর- 
গলির মাধামে ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুি, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, বরহ্ধদেশ, চান, আরব, 
পারস্য, দাক্ষণ আফ্রিকা, আবাসানয়া ও পর্তুগালের সাঁহত বাণিজ্য চলিত। বন্তঃ 
চাউল, লৌহ, সোরা, চান ও মসলা প্রভৃতি ছল প্রধান রপ্তানী দ্রব্য। আর দেশে 
আমদানী করা হইত হাতি, ঘোড়া, মাপ-মু্তা, তামা, কাঁড়, শাঁখ, পারদ, চীনা সিল্ক 
প্রভৃতি। ঘোড়া, বলদ, গাধা ও গাড়ীর সাহায্যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পারবহনকা্ 
. সমাধা হইত। বিজয়নগর সাম্রাজ্যে স্বর্ণ ও তাগ্রমদ্রা চাল: ছিল। নিত্যপ্রয়োজনীর 
আহাৰ্য ও 'িলাস্রব্য ছিল সহজলভ্য ও সন্তা। ধনীরা এঁন্বর্য ও বিলাসে জীবন 
কাটাইত। সাধারণ মানুষ করভারে কষ্ট পাইত। 
দিজয়নগরের রাজারা ধর্মে শৈব বা বৈষ্ণৱ 'ছিলেন। তাঁহাদের আমলে {বজয়- 
নগরে শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। রাজারা শৈব বা বৈষ্ণব ধর্মের 
অনুরাগী হইলেও সকল ধর্মের প্রতি সাঁহফ্ণু ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । বৌদ্ধ ও জৈনরা 
রাজাদের আন[কুল্য লাভ করিতেন । ইহা ছাড়া ্রীষ্টান, ইহ: ও মুসলমানরা তাঁহাদের 
08 স্বাধীনভাবে ধমচিরণের যোগ পাইতেন। ফ্রেডারিক 
সাহিত্য  বারবোসা লাখরাছেন, বিজয়নগরে সকল ধর্মের লোকেরা স্বাধীন 
ভাবে জীবন যাপন কারত। কেহ জানতে চাহত নাকে কোন্‌ 
ধমবিলদ্বী। বিজয়নগরের রাজারা স্থাপত্য, ভাস্ক ও চিত্রকলার অনুরাগী ছিলেন । 
তাঁহাদের পৃহ্ঠপোষকতায় বিজয়নগরের নিজস্ব শিল্পশৈলী গড়িয়া উঠে। তাঁহাদের 
আমলোনার্মত বিখ্যাত হজারা রামস্বামণ ও বটলদ্বামী মান্দর বিজয়নগর স্থাপত্যের 
উৎকৃষ্ট দনদর্শন। [বিজয়নগর রাজ্যে চিত্রকলা ও সঙ্গীতের বিশেষ উন্নত হয়। রাজা 
কৃষদেব রায় ও রাজপ্রাতানাধ রাম রায় সঙ্গীতে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। নাটকের আঁভনয় 
দেখিয়া জনসাধারণ আনন্দ পাইত। 
জয়নগর সাম্রাজ্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির উন্নাতর জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল । 
রাজারা সংস্কৃত, তাঁমল, তেলেগু ও কানাড়া ভাষায় স্যাহত্য সৃষ্টিতে উৎসাহ দিতেন 
বেদের ভাষ্যকার শায়ন ও তাঁহার ল্রাতা পাণ্ডত মাধব বিজয়নগর রাজ্যের সাঁহত 
ঘাঁনষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায়ের রাজত্বকালে সাহত্য ও সংক্কীতর 'বশেষ 


১৩৮ দেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


উন্নতি ঘটয়াছিল। তিনি নিজে ছিলেন একজন পাণ্ডত মানুষ । তেলেগ; ভাষায় 
'আম-ভমালযদা” ও সংস্কৃত ভাষায় আরও পাঁচখানি গ্রন্থ তান রচনা করিয়াছিলেন । 
'আমনজমাল্যদা"র রাষ্ট্রনীতি সম্পকে তাঁহার চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। 
বদের রাঝের রাজসভায় আটজন বিখ্যাত -তেলেগ্ কা ছিলেন যাহাদের ‘অণ্ট দিগগজ’ 
বলা হয়। তাঁহার ন সভাকাঁব পেণ্দন ছিলেন তেলেগু কাঁবদের প্রধান এবং খুবই 
জনপ্রিয় । অরাবিদুবংশীয় রাজারাও কবি, সাহিত্যক, পাঁণ্ডত ও ধার্মিক ব্জিদের 
উৎসাহ দিতেন। তাহাদের সামলে তেলেগ সাহিত্যের আরও অগ্রগতি হয়। সঙ্গীত; 
নৃত্য, নাটক, ব্যাকরণ তকশাস্ত, ধম? দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের উপর বহ গ্রন্থ এই যুগে 
রাঁচত হয়। বলা যায় বিজয়নগরের অধীনে ও তাহার সংক্লাতবান রাজাদের নেতৃত্বে 


9 


ক্ষেত্রে এমন পরিণাত ঘটিরাছিল। ইসলাম ধমবিলম্বী তুকণ ও আফগানগণ কিন্তু 
ভারতাঁর সভ্যতার সাঁহত সম্পূর্ণ মিশিয়া বান নাই। ইহার প্রধান কারণ হইল 


তাঁহারা নতন সামাজিক ও ধমপর আদর্শ লইয়া ভারতে প্রবেশ করিয়া 
তুকাঁ ও আফগানগণ ভারতে “বেশ করেন তখনও এই আদশ'বাদ ছিল বেশ 


; f ১ এ সভ্যতার মধ্যে স্থবিরতা প্রবেশ 
8 করিয়াছিল। অন্য সভ্যতাকে আত্মস্থ করিবার 
প্রতিক্রিয়া নি 


পরাশরস্মৃতির টাকা, বিশ্বের 'মদনপারিজাত” কল্পুক ভট মন.স্মৃতির টীকা 
ও বাংলার রঘবনন্দন শিরোমণি স্ম;তিপ্রন্থ রচনা করেন। ্বাজঞাত অধিকার ও স্বাধীনতা 


সুলতান যুগে ভারতাঁয় সভ্যতার উপর ইসলামের প্রভাব ১৩৯ 


হারাইয়া ক্রমশঃ গৃহবন্দী হয় । 'নূতন নুতন ঈনয়ম নিগড়ে বাধিয়া হিন্দুধর্ম ও 
সমাজকে ইসলামের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা যাইবে বাঁলয়া সমাজপতিদের ধারণা হয় । 

সুলতানী রাজ্য ভারতে স্থায়ীভাবে প্রাতিষ্ঠত হইবার পর দুই সংস্কৃতির মধ্যে, 
দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ক্ৰমশঃ কমিয়া আসে ৷ শর হয় সহযোগিতা, আদান-প্রদান ও সমন্বয়ের, 
যুগ ৷ ইসলামের গুণী ও পণ্ডিত ব্যান্তগণ ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম চিন্তার দিকে আকৃষ্ট 
হন। ইসলামের একেশ্বরবাদ” সামাজিক সাম্য ও সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শ হিন্দুদের 
আকৃষ্ট করে। হিন্দ; ও ইসলাম ধমাবিলম্বীদের মধ্যে পারস্পারিক সাং্কাতিক আদান- 
প্রদানের ফল হইল হিন্দ: ও মুসলমানের মিলিত উপাস্য দেবতা 'সত্যপীর”। 'হন্দঃদের 
মধ্যে অনেকে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে আবার অনেকে ইসলামধ্ হইতে হন্দুধর্মে 

প্রত্যাবর্তন করে। ইহাতে দুই ধর্মের মধ্যে সংস্কাতি 'বানময় হয় । 
সহযোগিতা 
ও সমন্বয় পর্ব মুসলিম সুলতানরা হন্দ; শাস্রগ্রন্থ ফাস ভাষায় অনুবাদ করান ॥ 
সুলতান িরোজশাহ তুঘলক, কাশ্মারের সুলতান জয়নাল 

আবোঁদন, বাংলার হুসেন শাহ্‌ ও নসরত শাহ্‌ এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রণীর ভুমিকা 
লন। মুসলিম 'রাজদরবারে গুণী ও পাঁণ্ডতগণ হিন্দ; দর্শন, যোগ, বেদান্ত, 
দিজ্ঞান, চাকৎসাশাস্্ ও জ্যোতিষচাঁ করিতে থাকেন। অপরদিকে হিন্দুরা ইসলামের, 
জ্ঞান বিজ্ঞান, বিশেষ করিয়া জ্যোতিষ ও রসায়নশাস্ত্র আয়ত্ত কারবার চেষ্টা করে৷ 
সংস্কত হইতে উদ্ভূত হিন্দির সাঁহত ফাসঁ, আরবাঁ ও তুকাঁ ভাষার শব্দ ভাণ্ডার ও 
ধারণা যা্ত হইয়া জন্ম হয় উদর ভাষার। ইহা ভারতীয় সভ্যতা ও ইসলামের ভাষা 
সমন্বয় বলা যাইতে পারে । এই যুগে মুসলিম লেখক হন্দ? কাহিনী লইয়া হিন্দিতে 
ও হন্দুলেখক মুসলিম কাহিনী লইয়া ফাসাঁতে কাব্য রচনা করেন। মালিক মহম্মদ 
জায়া ও রায় ভাণমল এইরুপ সাহিত্য সৃষ্ট করিয়াছলেন। এইরূপ আরও অসংখ্য 
উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । টু 

দুই সংস্কাতির মধ্যে সমন্বয় স্থাপত্য, ভাচ্কার্য, চিত্রকলা, সাছিত্য ও সঙ্গীতের নূতন 


' নূতন শৈলী ও আঙ্গিকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে । 'হন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বৈবাহিক, 


সম্পর্ক স্থাপনের ফলে উভয়ের ধমপয় ও সামাজিক আচার-আচরণে পাঁরবর্তন ঘাটতে 
থাকে। অথ'নোতিক কাজকর্মে সহযোগিতা ও সামাজিক মেলামেশা ছাড়াও রাজনোতক 
ক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা দেখা দেয়। ভারতের গ্রামাঞ্চলে স্বায়ত্রশাসন- 
ব্যবস্থা পারচালনা করিত হিন্দুরা । প্রশাসনের বাভন্ন বিভাগে, বিশেষ করিয়া 
রাজস্ব-বিভাগে হিন্দুরা কাজ পাইত। সুলতান যুগে প্রাদোশিক শাপকগণ ও স্বাধীন 
সলতানদের অনেকে হিন্দুদের রাজকার্ষে প্রাধান্য দেন। মালব, বাংলা, গোলকু'ভা ও' 
বজাপুরে হিন্দুরা রাজকাষে প্রাধান্য পইত। অপরদিকে জয়নগর ও রাজপ-তনার 
রাজারা মুসলমানদের রাজকার্ষে নিযুক্ত করতেন ৷ একসঙ্গে দীর্ঘ কাল বদবাস ও কাজ 
কারবার 'ফলে হিন্দ; ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় । এককথায় 
বলা যায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ধীরে ধাঁরে সমন্বয় সাধিত হয়! অর্থনেতিক কর্মকাণ্ড, 
জীবিকা, সাহিত্য, সঙ্গত, চিত্ৰকলা স্থাপত্য, পোশাক পরিচ্ছদ, খেলাধুলায় এই এক্যভাব 


এমন পর্যায়ে পেশছিরাছিল যে বাবর ভারতে আসিয়া শুধু পহন্দন্তানী সভ্যতা’ 
ধদোঁখিয়াছিলেন। ল্য, ইহা হিন্দ; ও মুসলমান সংস্কৃতির যৌথ ফসল। 
সুফীবাদ ও ভক্তিবাদী আন্দোলন £ 


আ্ফীমত বা জুফীবাদ ইসলামের একটি প্রাচীন শাখা । সুলতান! শাসন প্রাতষ্ঠিত 
হইবার পর মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার সুফী দরবেশ ও আউালিয়া 


্ তর একমাত্র উপায় বলিয়া মনে করিতেন। ইসলামের 
একেবরবাদ, বিশ্বজনান ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক সাম্যে তাহারা 


সামাজ, রোজা, হজ ইত্যাদি ধম আচার-আচরণে তাঁহারা তেমন গর ত্ব আরোপ 
তন না। স্ুফাঁরা সহজ, সরল, পবিত্র সাধুর জীবন যাপন করিতেন এবং গরুর 
রা পদেশে ধর্মসাধনা উন। সমস্ত রকম লালসা ত্যাগ ও 
সর্বজীবে প্রেম তাহাদের ধম সাধনার অঙ্গ ছিল। জুফী দরবেশরা 


ও চশৃতী। জুলতানী যুগে সুফী 
সাধকদের অনেকে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ইহাদের মধ্যে শেখ মইনদ্দিন 
চিশতী, বাবা ফরিদউদ্দিন, নাসিরুদ্দিন ট তা 


'মধ্যে অনেকে সুফী দরবেশদের গহণ করায় হিন্দুধর্মের আচ 

বীঁতিনতি সুফাঁবাদে স্থানলাভ করে। . Te ১ চি 
সুলতানা যুগে ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে উল্লেখযো' 

ভান্তিবাদ ও ভন্তিবাদশী আন্দোলনের অগ্রগ্ত । ইসলামের Eat 

ও সংস্কাঁতকে রক্ষা করিবার জন্য এইরূপ উদার, ১ 


জ্ঞান বা কম“ নয়, ভান্তকেই মুন্তর প্রধান 
ক . উপায় বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহাদের প্রচারিত ভান্তিধমে'র কতক- 
গুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছেঃ (১) ঈশ্বর এক। (২) 
“ধর্মের মূল সত্য এক । রাম বা রহিম যে নামেই ডাক, ঈশ্বর এক ও আভন্ন। (৩) 
সমস্ত মান্য ঈশ্বরের সন্তান এবং সকলেই সমান। (৫) ঈশ্বর 
আচার-অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। 


(3) ‘Sedom in the history of mankind has the 8 


the Muhammadan and Hindu, 
Which existed between them, 


culture and their ~ 
religion, make the history of the 


ir impact peculiarly instructive...» 


ৃ সুলতানী যুগে ভারতীয় সভ্যতার উপর ইসলামের প্রভাব ১৪১, 


একমান্র উপায়। গর; ভন্তকে পথ দেখাইতে পারেন। (৫) ভান্তিবাদীরা জাতিভেদ 
প্রথা ও মযার্তপ্‌জায় বিশ্বাস কাঁরতেন না। (৬) ইহারা সহজ, সরল স্থানীয় 
ভাষায় সাধারণ মানুষের মধ্যে ভন্তিবাদ প্রচার কাঁরতেন। রামানুজ. রামানন্দ, বল্পভাচার্য, 
চৈতন্যদেব, নামদেব, নানক ও কবাঁরের প্রচেষ্টায় ভীন্তবাদী আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে 
ছড়াইয়া পড়ে । হিন্দ ও মুসলমান উভয়েই ইহাদের শয্যত্ব গ্রহণ করে। 

্রাষ্টীয় দ্বাদশ শতকের প্রথমদিকে রামানূজ অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপাঁততে জন্মগ্রহণ 
করেন। তান ভন্ত ও প্রেমের মাধ্যমে ঈশ্বর লাভের কথা ঘোষণা করেন। তান 
জাতিভেদ মানিতেন না ও যাগ-যজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠানে বিশ্বাস কারতেন না। 
শদ্ররাও রামানুজের শিষ্য হন। রামানুজের পর নিম্বকর ও মাধবাচার্য ভান্তিবাদী। 
ভাবধারা প্রচার কারতে থাকেন। ই'হারা কৃষ্ণপ্রেম মযীন্তর উপায় বলিয়া প্রচার করেন । 
ইহাদের প্রচারিত ভীন্তবাদ শন্ডিশালী বা জনাপ্রয় হয় নাই। 
এই কাজটি সম্পন্ন করেন রামানন্দ। ব্রাহ্মণ রামানন্দ উত্তর 
ভারতের প্রসিন্ধ তীথ-স্থানগুলিতে হিন্দি ভাষায় রামভান্তি মান্তর উপায় বায়া প্রচার, 
কাঁরতে থাকেন। সমস্ত শ্রেণীর মানুষ ও নারী পুরুষের, মধ্যে তাঁহার ভন্তিবাদ 
প্রচারিত হয়। রামানণ্দের মৃত্যুর পর তাঁহার বারজন শিষ্য ভান্ত আন্দোলনকে 
জনীপ্রয় কাঁরয়া তোলেন। রামানন্দ ও তাঁহার শিষ্যদের আন্দোলনের ফলে নিয়জাতির 
মানুষ ও দ্বীজাতর সামাজিক উন্নীত ঘটে। তাহারা মানাবক আঁধকার ও সামাজিক 


রামানুজ ও রামানন্দ 


স্বীকৃতি লাভ করে। 
রামানন্দের বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন কবীর। তিনি সুলতান ?সকান্দর লোদীর, 
সমসামায়ক ছিলেন । হিন্দ? ও মুসল- ভি 
মানের মধ্যে এঁক্যগ্থাপন ছিল তাঁহার 
ly জীবনের সাধনা । 
কবীর শকংবদক্তী অনুযায়ী 


কাঁবর ছিলেন কাশীর এক ব্রাহ্মণ বিধবার 
সন্তান। এক মুসলমান তাঁতী পাঁরবার 
তাঁহাকে পালন করেন। কবীর নিজেও 
তাঁতী ছিলেন। মিলিত হন্দ;মসাঁলম 
এঁতহ্যের সন্তান কবীর সারা জীবন 
প্রেমধমে'র ( religion ০f love ) সাধনা 
করেন। সমস্ত ধর্মমত ও সামাজিক শ্রেণীর 
মধ্যে প্রক্য ও সমন্বয় সাধন করা ছিল 
তাঁহার ধর্ম প্রচারের লক্ষ্য ৷ তাঁহার দৌহা কবীর 

বা গানগযলিতে তান একে“্বরবাদ এবং সমস্ত মানষের এঁক্য ও সাম্যের জয়গান করেন । 
{তান জাঁতভেদ প্রথা ও মূর্ত পূজার বিরোধী ছিলেন। হিন্দ; ও মুসলমান উভয়েই. 


কবীরের শধ্যত্ গ্রহণ করে। 


৯৪২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ভানতমার্গের প্রচারকদের মধ্যে চৈতন্যদেব ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ । বাংলার নবন্ধপে 
র এক বদধান ব্রাহ্মণ পাঁরবারে চৈতন্যদেবের জন্ম 
হয়। অণ্প বয়সে 'বাঁভন্ন বিষয়ে তান 
অসাধারণ পাণ্ডত্য অর্জন করেন। চাঁদ্বশ 
বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া চৈতন্যদেব 
সন্যাস গ্রহণ করেন। বাকী জীবন তান 
ভক্তি ও প্রেমের বাণী প্রচার করিয়া কাটান। 
তাঁহার উপাস্য দেবতা ছিল রাধাকৃষণ। কৃষ্ণপ্রেম 
হাতে হারনাম সংকীর্তন 
১৫ মযন্তর উপায় বালয়া 
চৈতন্যদেব প্রচার করেন। 
সকল শ্রেণী ও ধর্মের মানুষ তাঁহার শিষ্য 
হন। চৈতন্যদেবের শিষ্যদের মধ্যে চণ্ডাল 
ও মহ্সলমান, ছিলেন। বাংলা, উীড়িষ্যা, 
দাক্ষিণাত্য ও বৃন্দাবনে চৈতন্যদেব ভান্তবাদ '$ 
প্রচার করিয়াছলেন। . জাতিভেদপ্রথা ও 
পুরোহিত তন্তে তাঁহার বিশ্বাস ছল না। 
চৈতন্যদেবের শিষ্যরা তাঁহাকে বিষুর অবতার 
_বাঁলয়া মনে কারত। কৃষ্ণ্দাস কাঁববাজের ‘চৈতন্য- 
রি চাঁরতামৃত" একখানি প্রামাণ্য চৈতন্য জীবনী। 
মহারাষ্ট্রে ভাক্তবাদের প্রচারক ছিলেন 
নামদেব। নামদেব ছিলেন দরজা পাঁরবারের সম্ভান। [তান মাার্তপজা ও আচার- 
অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন। শুধু 
ঈশ্করপ্রেম ম্রান্তলাভের উপায় বালয়া 
তিনি প্রচার করেন। ] 
নামদেবের মত আর একজন গৃহী 
সাধক ছিলেন নানকদেব। ১৪৬৯ খ্রীঃ 
" লাহোরের নিকট তালবন্দী গ্রামে ক্ষত্রী 


পরিবারে নানকদেব 
নানকদেব £ ১৪৬৯- জন্মগ্রহণ রন। 
১৫৩৮ ্ 

অন্যান্য ভান্তিবাদী 


সাধকের মত নানকদেব একে*্বরবাদে 
বিশ্বাস করিতেন। মূর্তিপূজা, ধ্ম'ঁয় | 
আচার-অনুষ্ঠান ও জাতিভেদ প্রথার তিনি নানকদেব 

বিরোধিতা করেন। সমস্ত ধর্মের মৌলিক এক্যে তান বিশ্বাস করিতেন । স্থানীয় 


সুলতানা যুগে ভারতীয় সভ্যতার উপর ইসলামের প্রভাব ১৪৩ 
গুরুমূখী ভাষায় হিন্দু-মুসলমান সকলকেই তানি ধমৌপদেশ দিতেন। তাঁহার 


বাণাগুলি ‘আদিগ্ৰন্থ বা ‘গ্ৰন্থদাহেবে’ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । নানকদেব ধর্মাঁয় সহিষ্ণুতা ও 
ঈশ্বর ভান্তর উপর জোর দেন। সরল, পাত্র জীবন, সৎ-আচরণ, দয়া ও সত্যবাদিতা 
তাঁহার প্রচারিত ধর্মের মূল কথা । নানকদেবের শিষ্যগণ শিখ নামে পারচিত হয়। 

* সুলতানা যুগের শাসকগণ ফাস সাহত্যের পৃষ্ঠপোষক 1ছলেন। পারস্য ও মধ্য 
এশিয়ায় মোঙ্গল আক্রমণের ফলে এ অণ্চল হইতে বহ: জ্ঞানী ব্যান্ড পাণ্ডত, কাব ও 
সাহিত্যিক পলাইয়া আসিয়া ভারতে বুলতানগণের দরবারে আশ্রয় নেন। ই'হাদের অবদানে 
ফাস ভাষা ও সাহিত্য সমহ্থ হয়। দিল্লী ফাসণ কাব্য ও স্াহত্যচ্চার একটি প্রধান 
কেন্দ্রে পারণত হয়। সাহত্য ও সংস্কাঁতর কেন্দ্র হিসাবে রাজধানীতে লাইব্রেরী ও কাঁব 
স্াহাত্যকদের সোসাইটি গাঁড়য়া উঠে। জুলতানী যুগে ভারতে উদ ভাষা ও সাহিত্যের 
জন্ম হয়। {হন্দ: ভাষার সাঁহত ফাস, আরব ও তুক ভাষার সংমিশ্রণে এই নৃতন 
ভাষা গাঁড়য়া উঠে । ভারতাঁয় ও ইসলামী সংস্কৃতি, ভাব ও মানাঁসকতা এই ভাষার 
মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করে। কাঁব সাহিত্যক ‘হন্দ;স্থানের তোতাপাখি’ আমীর 
খসরু ফাস ও উদ: উভয় ভাষায় কাব্য ও সাহত্য সৃষ্টি করেন। সুলতানী যুগের 
প্রথমদিকে কাব ও সাহাঁত্যকদের মধ্যে আমার খসরু ও হাসান দেহলভী বিশেষ 
খ্যাঁতলাভ করেন। আমীর খসরু ইতিহাস, কাব্য ও সাহিত্য সৃণ্টি করেন। সঙ্গীতেও 
তাঁহার অধিকার ছিল। তান সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। সুলতান মহম্মদ বন 
তুঘলকের সভায় বিখ্যাত ফাস কবি বদরপাদ্দন মহম্মদ উপস্থিত শছিলেন। ইসলামী 

শাস্ত্র ও সংকাতির অসাধারণ পণ্ডিত মাওলানা ম:য়াইয়ানউদ্দিন 
ফাসাঁ ও উদ সাহিত্য উমরানী ছিলেন তাঁহার সমসাময়িক। সুলতান ?িরোজ তৃঘলক 
আত্মজণীবনী লেখেন । সুলতানী যুগে ইতিহাস সাহিত্যের উন্নীত হয়। আমরা ভারতের 
ধলাখত ইতিহাস পাই । এতিহাঁসকদের মধ্যে হাসান জামী ( তাজ-উল-মাসীর ) 
দমনহাজ উন সিরাজ (তবাকং ই-নাসিবাঁ), জিয়উাদ্দন বরণী (তারিখ-ই-ফরোজশাহ'), 
শামস-ই-সরাজ আফিফ ( তারিখ ই-ফরোজশাহন ), ইয়াহিয়া বিন আহমদ ( তারিখ- 
ই-মৃবারকশাহন ) ও ইসামী (ফুতুউস্‌ সালাতিন ) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম । 
ইহাদের রচনা হইতে জুলতানন যুগের পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য ও হাতহাস ছাড়া 
ধম দর্শন ও জ্যোতিষশাস্ত্রের উপর বহ: গ্রন্থ রচিত হয় । জুলতান সকান্দর লোদী 
নজে একজন কাঁব ছিলেন। ফিরোজ তুঘলক ও সিকান্দর লোদী 1পক্ষাবিস্তারে উৎসাহ 


. দিরাছিলেন। তাঁহাদের আমলে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ ফাস ভাষায় অনদিত হয় । 


সুলতান’ যুগে সারা দেশে ভাঁন্তবাদী আন্দোলন প্রাদেশিক ভাষাগুির উন্নাতর 
সহায়ক হয়। সাধারণের বোধগম্য স্থানীয় ভাষার ধর্মপ্রচারকগণ তাঁহাদের ধর্মমত 
ব্যাখ্যা কারতেন। রামানন্দ ও কবীর হিদ্দী ভাষায় তাঁহাদের ধর্মমত প্রচার করেন। 
কবীরের “দোহা ও ‘সখাগ্ডাল’ হিন্দী সাহিত্যের অমূলা সম্পদ । এই যুগে চাঁদ 
বরদাই রচিত “পৃথবীরাজ রসো+ সারঙ্গধরের হামীর রসো ও হামীর কাব্য ও জগনায়কের 


কাব্যগ্যলি হিন্দী সাহিত্যের উন্নীত ঘটার। নামদেব মারাঠী ভাষার উন্নীত করেন। 


১৪৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 
মীরাবাঈ ব্রজভাষায় তাঁহার বিখ্যাত ভজনগুলি রচনা করেন। নানক ও তাঁহার শিষ্যরা 
গুরুমুখী ও পাঞ্জাবীর উন্নতিতে উৎসাহ যোগান । বাংলা সাহিত্যের উন্নাততে বৈষ্ণক 
পদকতগিণ ও ভক্তি প্রচারকদের অবদান কম নয়। জয়দেবের ভাবগন্তীর ও সুলালত 
পানি কাব্য ‘গাঁত গোবিন্দমত আজও বাঙালীর আদরের বদ্তু। লক্ষ লক্ষ 

| রাঁসক ও ভন্তজনকে ইহা আনন্দদান কারতেছে। "মাঁথলার কাব 
বিদ্যাপাতি মৈথিলী ও সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। প্রাদেশিক শাসকগণের' পচ্ঠ- 
পোবকতায় প্রাদোশক ভাষাগদালর যথেষ্ট উন্নাত হর । বাংলার সুলতান হুসেন শাহ্‌ 
ও নসনত শাহ. রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদে উৎসাহ দেন। কাব কীত্তবাস এই 
সময় বাংলায় রামায়ণ রচনা করেন। কাব 
মালাধর বঙ্গ ভাগবতের বঙ্গানুবাদ কারয়া 
হুসেন শাহের নিকট হইতে গাঃণরাজ খাঁ” 
উপাধি পান। িজয়নগরের রাজারা 
স্থানীয় তামিল, তেলেগু ও কানাড়া 
ভাষার উন্লাততে উৎসাহ দেন। 

সুলতান" যুগের শাসকগণ স্থাপত্যের 
অনুরাগী ছিলেন। নৃত্য ও গীত তাঁহাদের 
উৎসাহ ও পঙ্ঠপোষকতা লাভ করে। 
সংস্কীতর অন্যান্য অঙ্গের মত এ যুগের 
স্থাপত্য শিল্প হিন্দ; ও মুসলমান রীতির 
সংমিশ্রণ । ভারতের {হন্দ: বৌদ্ধ ও জৈন 
রীতির সাঁহত, আরব, পারস্য ও তুকাঁ 
রাঁতির মিশ্রণ ঘটে। তুকণরা মিশর, 
দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও আফগানিস্তানের 
শিল্প-রঁতও ভারতে লইয়া আসেন । 
১ সুলতানা যুগের শাসকগণ 


অনেক মসজিদ ও প্রামাদ নিমাণি কারবার 

কুতুবমিনার, দিল্লী ফলে উভয় রাঁতির মিশ্রণ ঘটে। ইসলাম 
গম্বুজ, খিলান ইত্যাদির সাহত সক্ষম নক্সা ও অলঙ্করণ মিলিত হইয়া সমন্বিত জুলতানী 
শিল্প-রণীতর সৃচ্টি হয়। সুলতান কুতবউদ্দিন, ইলতুংমিশ ও আলাভীদ্দন সকলেই ' 
নিমতা ছিলেন। কুবাতুল ইসলাম মসজিদ, কুতুবামনার, আলাই দরওয়াজা ও 


জুলতানী যুগে ভারতীয় সভ্যতার উপর ইসলামের প্রভাব ১৪৫ 


" নিজামদ্দন আউলিয়ার সমাধি পার্শ্বে জামাতখানা মসজিদ ই’হাদের আমলে মি্মি'ত 
. হয়। 'এইগড়ল স্থূলতানণ স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । স্যার জন মাশালের মতে, 


আলাই দরওয়াজা 


‘আলাই দরওয়াজা ইসলামণ স্থাপত্যের এক অমুল্য সম্পদ’ ৷ জুলতানী যুগের স্থাপত্য 
শিল্পে ইসলাম’ রীতির প্রাধান্য দেখা যায়। তুঘলক যুগের স্হাপত্য নিদর্শনগাল 
খুবই সাদাসিধা ধরনের । ফিরোজ তুঘলকের প্রাসাদ কোটলা ফিরোজ শাহ’ ও তাঁহার 
স্মৃতিসৌধ সহজ, সরল ও অলঙ্কারহীন। সম্ভবতঃ তৃঘলক যুগের অর্থনোতক অবনাঁতর 
জন্য এইরূপ সহজ, সরল শিল্প-রাঁতি প্রাধান্য পায়। সৈয়দ ও লোদী জুলতানগণ 
আবার খলজাী যুগের বিশাল, অলঙ্কৃত শিজ্প-রীত অনুসরণ করেন। 
সুলতানা আমলে, ভারতের 'বাঁভন্ন প্রদেশ, রাজপুতনা ও বিজয়নগরে নূতন নূতন 
শিল্প-শৈলী গাঁড়য়া উঠে ৷ হিন্দু মুসলমান ্থাপত্য-রাতির সাঁহত স্থানীয় রাত যন্ত 
হইয়া এই নূতন প্রাদোশিক শৈলী গাঁঠত হয়। জৌনপ.রের জুলতানগণ যেসব মসজিদ 
ও প্রাসাদ মণি করেন তাহা "দিল্লী স্থাপত্য-রীতি হইতে পৃথক। ইহা অনেকটা 
'হন্দ;রীতি অন:সারী। ইহাদের মসজিদে মিনার নাই ৷ থামগ্ীল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট 
শক ও ছোট গ্যালারী সম্বালত। জৌনপুরের অতাল দেবী মসজিদ 
প্রাদোশক শপ এই রীতির উৎকৃষ্ট নিদর্শন॥ কুলতানী যুগে বাংলাদেশেও এক 
মিশর স্থানীয় শল্প-রণাত গড়িয়া উঠে এখানে মসজিদ, প্রাসাদ ও সৌধ নিমাণে 
পাথরের স্থলে ইট ব্যবন্ত হয় । নমণি কৌশল, ছোট থাম, কানিশ, অল্করণ হিন্দ; 
মন্দির স্থাপত্যের প্রভাব মনে করাইয়া দেয়। গোঁড় পা'ডুয়ার ছোট সোনা মসজিদ 
বড় সোনা মসজিদ ।ও আঁদনা মসজিদ এই স্হাপত্য-রাঁতির নিদর্শন। গুজরাটে 


2 মা 
(3) ‘Tae Altai D2rwazs is one of the most treasured gems of Islamic architecture. 


স্ব. ইতি. ( ৯ম ১--১০ 


৯৪৬ _..... স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 
“শিল্প জুষমামাণ্ডত এক নূতন ধরনের স্হাপত্য-রীতি গাঁড়য়া উঠে । নী রীতির 


অতাল দেবা মস, জৌনপুর 
১০8 রীতর সৃষ্টি হয়। রাঠের কাজের সাঁহত 


ছোট সোনা মসজিদ, গোঁড় 


পাথরের উপর সক্ষম কাজ ও অলঙ্করণ 
গুজরাট শৈলীর বৈশিষ্ট্য । কাশ্মীরের 
সুলতানগণ পাথর ও' কাঠের 'মাশ্রিত 
স্থাপত্য কৌশল বজায় রাখেন। শুধু 
ইসলামী সৌধ নিমণি পদ্ধাত ও 
অলঙ্করণ যুক্ত হয়। দাক্ষণাত্যের 
বাহমনী সুলতানগণ ভারতখয়, তুকর্স, 
িশরীয় ও পারসীক শৈলীর এক মিশ্র 
রীতি চাল: করেন। গুলবগাঁর জামি 
মস্‌ঁজদ. দৌলতাবাদের চাঁদামনার ও 
বিজাপুরে আদিল শাহের সমাধি এই 
স্থাপত্ত-রাতির নিদর্শন। রাজপতনায় 
রাজপূত রাজগণ এবং 'বিজয়নগরের 
হিন্দ; রাজারা হিন্দ রত অন্যায়শ 
মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গ ও স্মতসৌধ 
নিমণি করান। রাণা কুস্তের কীর্তি 


ও কুম্ভলগড় দুর্গ ও কৃষ্ণদেব রায়ের 'বিউ্লদ্বামী মন্দির এই রীতির নিদর্শন । গোপরম 
( সম্মহখবার ), মণ্ডপ ইত্যাদি দক্ষিণ ভারতীর হিন্দ'মাম্দির শৈলীর বৈশিষ্ট্য । 


অনুশীলনী 


১ এককথায় উত্তর দাও ৪__(ক) বাহমন? রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ? (খ) বাহমনণ 
রাজ্য কোন অঞ্চলে গাঁড়য় উঠে? (গ) বিজয়নগর রাজ্য কাহারা প্রতিষ্ঠা করেন? 
(ঘ) এই রাজ্য কোন্‌ অঞ্চলে স্থাপিত হয়? (ও) নসরত শাহ্‌ কে ছিলেন? (৪) 
সুলতান! যুগে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলে নূতন সাংস্কাঁতিক কেন্দ্র গড়িয়া উঠে ? (ছ) কবি 
জয়দেব কেন খ্যাঁতলাভ করিয়াছেন? (জ) ববদ্যাপাত কে? (বঝ) প্রাদেশিক 
সাহিত্যগ্ীলর উন্নাতর কারণ ক? (এ) পেন্দন কে ছিলেন ? (ট) মাহম্‌দ গাওয়ান 
কে ছিলেন? (ঠ) দুইজন সুফী সাধকের নাম কর। (ড) জুলতানী যুগে বাংলার 
রাজধানী কোথায় ছিল? (9) বাহমনী সুলতানদের রাজধানী কোথায় ছল? 


(৭) বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? 


২। সংক্ষেপে উত্তর দাও ৪_-(ক) বাংলায় বার বার বিদ্রোহের কারণ কি? (খ) 
ইলিয়াস শাহ্‌ ও সিকান্দর শাহ্‌ কিভাবে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন ? (গ) 
বিজয়নগর ও বাহমন? দ্বন্দের কারণগলি আলোচনা কর ৷ (ঘ) সুলতানা যুগের প্রথম- 
দিকে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সম্পর্ক কিরূপ ছিল? (৩) হিন্দ; ও মুসলমান 
সংকাতির সমন্বয় রুপে ঘটে? (৮) স্ুফাঁবাদ কিঃ ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্যগূলি 
আলোচনা কর। (ছ) কুলতানী যুগে ফাসাঁ সাহিত্যের অগ্রগাঁতর পাঁরচয় দাও । 
(জ) সুলতান? যুগের স্থাপত্য শিম্পের পাঁরচয় দাও । (ঝ) চৈতন্যদেবের জীবন ও 
কাযবিলীর বিবরণ দাও। 

৩। িশদভাবে আলোচনা কর £--(ক) দিজয়নগরের শ্রেষ্ঠ রাজা কৃষ্ণদেব রায়ের 
কৃতিত্বের পরিচয় দাও। (খ) বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার বিবরণ দাও 
(গ) বিজয়নগর সাম্রাজ্যে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন কিরূপ ছিল? (ঘ) বিজয় 
নগরের সাংস্কাতক কাযবিলীর পাঁরচয় দাও । (ও) ভীন্তবাদী আন্দোলন বলিতে কি 
বুঝ £ ইহা দেশে ির্‌পে এঁক্য ও সমন্বয় সৃষ্টি কারয়াছিল? (8) হেন শাহের 
রাজত্বকালের বর্ণনা দাও। তাঁহার রাজত্বকালে যে নবজাগরণ ঘাঁটরাছিল তাহার 
পরিচয় দাও । 

৪1 টাকা লিখ £--ক) একডালা দুর্গ (খ) কদম রঙ্গুল মসজিদ (গ) ছোট 
সোনা মসাজদ (ঘ) উদ সাহিত্য (ও) নামদেব (চ) কবীর (ছ) নানকদেব 


(জ) আবদ;র রজ্জাক (ঝ) বারবোসা (এঃ) পায়েস ৷ 
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6। শদন্যদ্থান পঢুরণ কর £--(ক) -_ বাংলায় স্বাধীন সুলতানার প্রতণ্ঠা করেন৷ 
(খ), ফিরোজ তুঘলক -_ আমলে বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। (গ) চীনা দত = 
দববরণী হইতে সুলতানী যুগে বাংলার পারিচয় পাওয়া যায়। "ঘ) চৈতন্যদেবের 
পার্ম্বচর রূপ ও সনাতন্‌ সুলতান _- আন;ুকুল্য লাভ করেন। - (৩) বাবর তাঁহার 
আত্মজীবনীতে _- ভারতের সবচেয়ে শন্শালী রাজা বালয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
(চ) বিজয়নগর রাজ্যে __ প্রথা ছিল। (ছ) আমন্তমাল্যদা _ রচনা ৷ 

৬ শুদ্ধ উত্তরাট রাখিয়া অশহদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও £-_(ক) সুফাঁবাদে রোজা, 
নামাজ, হজ ইত্যাদির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইত / হইত না। (খ) ফী 
সম্প্রদায় দুইটি | তিনটি গোচ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। (গ) রামানুজ | রামানন্দের বিখ্যাত 
শিষ্য ছিলেন কবীর। (ঘ) পাণ্ডত উমরাণী বলবন / মহম্মদ তুঘলক / ফিরোজ শাহ্‌ 
. তুঘলকের সমসামাঁয়ক ?ছলেন। (ও) সুলতান সিকান্দর লোদ নিরক্ষর / কবি ছিলেন 
(চ) কবাঁরের দোহাগুলি হিন্দী | ফাস / উদ: ভাষায় রচিত । 


স্‌ 


দশম ভন্যাক্জ 
মুঘল যুগ, ১৫২৬--১৭০৭ 
( The Mughal Age ) 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
মুঘল ইতিহাসের উপাদান ( Sources of Mughal History ) ঃ 


মুঘল যুগের ইতিহাসের ভিত্তি খুবই মজবুত । এই যুগের ইতিহাস রচনায় 
এঁতিহাসিককে বিশেষ কোন অসুবিধার পাঁড়তে হয় না। বাবধ উপাদান বিশ্লেষণ ও 
তুলনা করিয়া ইতিহাস রচনা করা যাইতে পারে। মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদান- 
গুলিকে মোট পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়ঃ (১) এঁতহাঁপিক সাহত্য ও আত্মজীবনী, 
(২) সরকারী আদেশ, চিঠি ও পরিসংখ্যান, (৩) মদ্রা, লেখ ও স্থাপত্য, (8) প্রাদেশিক 
সাহিত্য ও ইতিহাস এবং (৫) [বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী । 

(১) মুঘল সম্রাটগণ ছিলেন শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী । তাঁহাদের 
উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম পাঁণ্ডতগণ মুঘল যুগের বিস্তৃত ইতিহাস রচনা 
ইরাকি করিয়াছেন। মির্জা মুহম্মদ হায়দার ও খন্দ আমীরের “তারখ-ই- 
ভারী রশিদী” ও হ:মায়ূননামা” মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম পর্বের 

ইতিহাস। আবুল কাশেম ফিরিস্তার “গ্ডলসাম ই-ইব্রাহম” 

আবুল ফজলের “আকবরনামা” ও আইন ই-আকবরা”, আব্দুল কাদের বদায়নীর 

মযক্তাথাব-উৎ-তাওয়ারিখ” নিজামুদ্দিন আহমদের “তবাকৎ-ই-আকবরাঁ”% আব্দুল হামিদ 

লাহোরীর “পাদশাহনামা* ও মুহম্মদ হাশিম কাফী খানের মমন্তাখাব-উল-লুবাব' মুঘল 

যুগের দরবার ইতিহাস। সম্রাট বাবরের আত্মজীবনী 'ভুজ.কই-বাবরা” বা বাবরনামাঃ 

বাবর-কন্যা গুলবদন বেগমের “হমায়ূননামা” ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী 'তুজুকই- 

জাহাঙ্গীর?” হইতে মুঘল ইতিহাসের বহ; তথ্য পাওয়া যায়! (২) মুঘল হইাতহাসের 

অপর উল্লেখযোগ্য উপাদান হইল সম্রাটদের ফরমান, চাঠপত্র ও 

টি অগ্াপখ্যান পাঁরসংখ্যান সম্বালত গ্রস্থগুলৈ। দস্তুর-উল-আমল বা গোঁজটিয়ার, 

: সম্রাটদের মুন্সী বা সেক্রেটারগদের সঙ্কলত পন্রাবলী, সরকারী 

আদেশ বা ফরমান, দরবারের সংবাদ বুলেটিন (আখবরাত-ই-দরবার-ই-মযু্াল্লা ) মুঘল 
ইতিহাস রচনায় অনেক তথ্য সরবরাহ করে। 

(৩) মুঘল যুগের মুদ্রা, লেখ ও স্থাপত্য নিদর্শন অসংখ্য। এই যুগের 
মনূদ্রাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার পাঁরচয় পাওয়া যায়। মুঘল সম্পাটগণ 
'ছিলেন স্থাপত্য কর্মের রসগ্রাহী রূপকার । অসংখ্য শিল্প শ্রীমাণ্ডত প্রাসাদ; দরর্গঃ 
মসজিদ, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি তাঁহাদের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছে । তাঁহাদের . 


(১) সম্রাট আরগজেবের সেক্রেটারী মুন্সী ইনায়েতুল্লাহ খানের “আহকাম-ই- আলমগিরী" এরুপ 


একখানি আকর গ্রন্থ। 
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উৎকীর্ণ লিপ ও স্থাপত্য নিদর্শন হইতে এ যুগের সাংস্কাতক ইতিহাস রচনা 
করা যায়। তাজমহল, লালকেল্লা, আকবরের সমাধি, জামা 
মিলন ও গত. মসঁজদ, দেওয়ানি খাস প্রভৃতি অপর্্ব শিল্প নিদর্শনগ্যীল এই 
যুগে নীর্মত হয়। (৪) মুঘল যুগের হাঁতহাসের এক 1বাশষ্ট 
উপাদান হইল প্রাদেশিক ভাষায় লাখত এরীতহাঁসক সাহিত্য । মারাঠী ভাষায় 
ু রাঁচিত বখর সাঁহতা’, আসামী ভাষায় “বূরাঞ্জশ, ও ডীঁড়য়া 
শর হাতও ভাষায় লিখিত ‘উড়িয়া পাকা” হইতে মুঘল যুগের কতক 
এঁতিহাঁসিক. তথ্য পাওয়া যায় । রাজপুত চারণ কাঁবদের রচনা ও 
প্রাদোশক দরবারের এঁতহাসিক গ্রন্থগিও মুঘল ইতিহাসের উপাদান । আলী মুহম্মদ 
খানের “মরাতই-আহম্মদী” (গুজরাটের ইতিহাস) ও সালমুল্লাহর তাঁরখ-ই-বাঙ্গলা 
(বাংলার ইতিহাস ) প্রাদেশিক ইতিহাসের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। (6) মুঘল যুগে বহু 
বিদেশ! নানা উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে আসিয়াঁছলেন। তাঁহাদের 
লিখিত বিবরণী হইতে মুঘল যুগের পারচয় পাওয়া যায় । ভ্যান 
লিন[সচোটেন, ফ্রাক্কোয়েজ পাইরাড, উইলিয়ম হাঁকন্স, পয়ের দু 
জারিক, টমাস রো, ফ্রাম্সিসকো পেলসার্ট, "পটার “মুণ্ড, সেবান্তিয়ান মানারক, 
ফাক্ষোয়েজ ন্ানয়ে, বাপাটিপ্ট তাভা্নয়ে, মানা প্রভাতি বিদেশীরা মুঘল যুগের 
সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন। ইখহাদের রচনা মুঘল 
হীতহাসের অমূল্য উপাদান । 
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মোঙ্গল শব্দ হইতে মুঘল শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। মোঙ্গল শব্দ হইতে মুঘল 
শব্দাট উৎপন্ন হইলেও ম:ঘলরা কিন্তু খাঁটি মোঙ্গল নয়। মুঘলরা চুগতাই বংশীয় 
তুকাঁ। ইহারা মধ্য এশিয়ার তুকগন্তান প্রদেশে বাস করিত। এই অঞ্চলের মোঙ্গল, 
তাতার, ততুকাঁ ও উজবেগ প্রভৃতি জাতিগুলৈ একসময় যাযাবর জীবন যাপন কারত ও 
পাম্ববিতী দেশগাঁল লণ্ঠন কারিত। সুলতান’ যুগে মোঙ্দলরা 
ম:ঘলদের উৎপত্তি বেশ কয়েকবার ভারত আক্রমণ বরে। I ESL 
ধমেরি প্রবর্তন হয়। রাজ্যস্থাপন করিয়া ইহারা শান্তশালী জাতিতে পাঁরণত হয়। 
বাবরের পর্ব: তৈমুর লঙ্‌ ছিলেন মোঙ্গল ও ভাতার জাতির সংমিশ্রণে গঠিত ভূক 
জাতির চুগতাই শাখার নেতা।৯ সমরকন্দ ছিল তাঁহার রাজধানী । ভারতে মুঘল 
সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর মাতার দিক হইতে মোঙ্গল নেতা চী্গজ খানের পাঁরবারের 


বিদেশী পর্যটকদের . 
শববরণী 


সহিত যুক্ত ছিলেন। তাঁহার মাতা কত্‌ল; নিগার খানম ছিলেন চাঁঙ্দজ খানের বংশধর . 


ইউনুস খানের কন্যা। পিতা ওমর শেখ নিজ ছিলেন তৈমুরের বংশধর। এঁশয়ার 
দুই দিগ্বিজয় বারের রন্ত ছিল বাবরের ধমনীতে। মোঙ্গল ও তাতারদের সংমিশ্রণে 
চুগতাই তুকাঁদের উদ্ভব হইলেও ভারতে উহারা মুঘল নামে পারচিত হয়। 

(১) চাগতাই ছিলেন বিখ্যাত মোঙ্গলনেতা চিজ খানের দ্বিতীয় প্র 


4৯, 


মুঘল যুগ, ১৫২৬--১৭০৭, ১৫১ . 
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জাহর;দ্দিন মুহম্মদ বাবর ইতিহাসে শহুধ বাবর নামেই পাঁরিচিত। তাঁহার পিতা 
ওমর শেখ চিজ মধ্য এশিয়ার তুকিস্তানের ক্ষুদ্র ফারগানা রাজ্যের আঁধপাঁত ছিলেন। 
তার মৃত্যুর পর মাত্র এগার বৎসর বয়সে বাবর ফারগানার 
শাসনভার পান ( ১৪৯৪.)। ছোটবেলা হইতে বাবর ছিলেন 
সাহসী ও উচ্চাকাতক্ষী। তিনি তাঁহার পর্বপুরুষ তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ 
আঁধকার করিবার স্বপ্ন দোখতেন। ১৪৯৭ হইতে ॥ 
১৫১২ শ্রী মধ্যে বাবর তিনবার সমরকন্দ দখল 
করিবার চেষ্টা করেন। তিনবারই তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ 
হয়। সমরকন্দের শীন্তশালী শাসক উজবেগ নেতা 
শাইবানী খানকে পরাস্ত করা ক্ষুদ্র ফারগানা রাজ্যের 
আঁধপাঁতির পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ইতিমধ্যে জ্ঞাতি- 
শত্রুদের ষড়যন্ত্রে বাবর পৈতৃক ফারগানা রাজ্যটিও 
হারান। এই সময় কাবুলে উ্বেগ শাসকগোচ্ঠীর 
মধ্যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের সুযোগ লইয়া বাবর প্রায় 
আনায়াসে কাবুল ও আফগানিস্তান দখল করিয়া 
মুঘল পাদশাহাী বা বাদশাহীর সূচনা করেন। ১৫০৭ 
শ্রী. বাবর 1নজেকে বাদশাহ্‌ বলিয়া ঘোষণা করেন। 
কাবুলে নিজেকে প্রাতঘ্ঠিত করিয়া বাবর তৈম,র বাবর 
লঙের মত ভারত জয়ের পারকল্পনা গ্রহণ করেন। তান লোদী শাসকদের অধীনে 
দিল্লীর দুরবস্থা ও আফগান দলপাঁতিদের মধ্ো িবরোধের খবর 
029 রাখিতেন। পাঞ্জাবের শাসক দৌলত খা লোদী ও স.লতান ইব্লাহম 
লোদণর আত্মীয় আলম খাঁ তাঁহাকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ 
জানান । বাবর এরকম সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। ১৫২৫ স্রীঃ বাবর পাঞ্জাব আক্রমণ 
করিয়া দখল করেন। পরের বৎসর পানিপথের প্রথম যুদ্ধে সুলতান 
তেন যুদ্ধ ইব্রাহম লোদশকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া বাবর দিল্লী ও আগ্রা 
Le আঁধকার কাঁরয়া লন। বাবরের রণনৈপ্‌ণ্য, সাহস ও স্বোপার 
গোলন্দাজ বাহন" তাঁহাকে সাফল্য আনিয়া দেয় । ভারতে মুঘল সাম্র জ্যের সাত্রপাত হয় । 
পানিপথের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পর বাবর 'দল্লা ও আগ্রা অধিকার কাঁরলেও তাঁহার 
ভারত বিজয় সম্পূর্ণ হয় নাই । ভারতে বাবরের প্রধান রাজনৈতিক প্রাতদদ্ী শক্তি ছিল 
দূইটি-উ্র-পর্ব ও পাণ্চম ভারতে প্রাতাষ্ঠত আফগান দলপাঁতরা এবং রাণা সঙ্গ বা 
সংগ্রামীসংহের নেতৃত্বে গঠিত রাজপ্‌ত রাষ্্সংঘ। এ্রীতহাসিক রাসৱনক উইলিয়ামসের 
মতে, পানিপথে বাবরের সাম্রাজ্য স্থাপনের শুর হর । এ যুষ্ধের পরেই তান দিল্লার 
পাঠ্ববতগ অণ্লগযীল দখল করিতে শুরু করেন। আফগান দলপাতদের দমন করিবার 
কাজ শুরু হয়। এই কাজ সম্পূর্ণ হইবার আগেই রাণা সংগ্রামাসংহের নেতৃত্বে. 


বাবর 2 ১৫২৬-১৫৩০ 


১৫২ < স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


রাজপুত রাজন্যবর্গ ও আফগান দলপাঁতদের কেহ কেহ বাবরকে বাধা দেন। বাবরের 
. সাঁহত রাজপুত রাজা ও আফগান দলপাঁতদের যে যুদ্ধ হয় তাহা খানহয়ার যুদ্ধ নামে 
খ্যাত। ১৫২৭ খ্রীঃ আগ্রার কট খান,য়ার প্রান্তরে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বাবর জয়লাভ 
করেন। খানযুয়ার যুদ্ধ পাঁনপথের যুদ্ধ অপেক্ষা বেশী গুরুত্ব 
পূর্ণ। পাঁনপথের যুদ্ধে দুর্বল .লোদী সুলতান ছিলেন বাবরের 
প্রাতপক্ষ । - আর খানুয় য় বাবরকে শান্তশালী রাজপূত সংঘের সম্মুখীন হইতে হয়। 
থানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ কারবার ফলে বাবরের সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে প্রধান বাধা 
অপসারিত হয়। রাসরুক উহীলয়ামস মন্তব্য কারয়াছেন, খান;য়ার যুদ্ধের পর বাবরের 
ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন নিশ্চিত হইয়া ষায়। এই যুদ্ধের অব্যবহিত পরে বাবর মধ্য ভারতের 
চান্দেরীর রাজপুত রাজা মোঁদন? রায়কে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন । 
আফগান প্রতিরোধ তখনও শেষ হয় নাই। সুলতান ইব্রাঁহম লোদীর ভ্রাতা 
মাহমুদ লোদী ও বাংলার সুলতান নসরত শাহের নেতৃত্বে পূব ভারতের আফগান 
দলপাতরা সংঘবদ্ধ হন৷ ১৫২৯ খ্রীঃ বাবর পাটন।র নিকট ঘর্ঘরা নদীর তারে সাম্মীলত 
আফগান বাঁহনীকে পরাস্ত করেন। এই তিনটি যুদ্ধে জয়লাভের 
ফলে উত্তর ভারতের অনেকখানি অংশ বাবরের অধিকারে আসে। 
মাত্র চার বংসরের মধ্যে বাবর পাঞ্জাব, বর্তমান উত্তর প্রদেশ ও উত্তর-বহার আঁধকার 
করেন। রাজপুত রাষ্ট্রসংঘের নেতা রাণাসঙ্গ তাঁহার বণ্যতা স্বীকার করেন । ১৫৩০ খ্রীঃ 
বাবরের মতত্যু হয়। বাবর শুধু রাজাজয় কাঁরয়া মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঁত্ত স্থাপন করিতে 
পারিয়াছলেন। [তান ইহার শাসনব্যবস্থা, বিচার ও সামারক বিভাগ গঠন বা আইন ও 
রাজদ্বব্যবস্থার প্রবর্তন কারতে পারেন নাই । 
ভারত ইতিহাসে বাবরের পরিচয় রণানপডণ সেনাপাঁত ও মুঘল সাম্রাজ্যের স্থাপায়তা 
হিসাবে। তাঁহার ব্যন্তিত্বের অন্য এক পারচয় আছে। সম্রাট ছিলেন একজন কাব, 
সাহাত্যিক ও সঙ্গীতের অনুরাগী মানুষ । ঈশ্বর, প্রকৃতি ও সত্যের পজারী। তুর্ণ 
ভাষায় লিখিত তাঁহার আত্মজীবনী “তুজ.ক ই-বাবরা” বা “বাবরনামা* পাথবীর একখানি 
শ্রেষ্ঠ আত্মজীবনী । এই গ্রন্থে সম্রাট নিঃসঙ্কোচে সত্যকথা লিপিবদ্ধ কায়িয়াছেন। এই 
আত্মজীবনীতে মধ্য এশিয়া ও আফগানিস্তানের প্রকৃতি, মানুষ, পশ.পাখী, গাছপালা 
সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের পরিচয় আছে। বাবরের আত্মজীবনীতে {ন্দ;স্তানের . 
রর কথা আছে। এখানকার জলবায়;, মানবজন,. সামাজিক ও 
বাবরনামা অরথটনোতক অবস্থা তান বর্ণনা কারয়াছেন। রাজ্য ও রাজনীতির 
কথাও বাদ দেন নাই। প্রথম দর্শনে ভারতীয়দের তাঁহার ভাল 
লাগে নাই । উষ্ণ দেশের জলবায়ং, মানুষজন, পশ.পাখী, বাসস্থান, আহার্য বচ্তু ও 
নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি তাঁহার পছন্দ হয় নাই । মধ্য এীশয়ার শীতল জলবায়;, ঝানরি 
গান ও পাখার ডাক তাঁহার মনে পাঁড়ত। ভারতের বর্ষা ও শীতকালীন জলবায়; তাঁহার 
ভাল লাগিয়াছিল। এই দেশের বিশালতা ও ইহার অফুরন্ত স্বর্ণ ও রৌপ্য ভাণ্ডার 
তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এদেশের কৃষক ও গরীবদের দারিদ্য তাঁহার দৃষ্টি 


থানার যদধ--১৫২৭ 


ঘর্ধরার যুদ্ধ__১৫২৯ 


সি br 
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এড়ায়. নাই । ইহাদের দেহে তান স্বল্পবাস লক্ষ্য করিয়াছলেন। বাবর তাঁহার 
আত্মজীবনতে লিখিয়াছেন যে এদেশে অসংখ্য কুশলী কারিগর ও শ্রমিক পাওয়া যাইত। 
দবাভন্ন কাজের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের লোক নিযুস্ত হইত। ভারতের রাজনৈতিক 
অবস্থা বর্ণনা কাঁরয়া বাবর লিখিয়াছেন “ভারতের রাজধানী দিল্লাী'--আমি যখন এ দেশ 
জয় কার তখন ওখানে পাঁচটি মুসলমান ও দুইটি হিন্দ: রাজ্য ছিল। তিনি মালব, 
গুজরাট, বাহমনী, মেবার ও বিভয়নদর রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বাবরের 
আত্মজীবনী অসম্প। , ইহাকে নির্ভুলও বলা যায় না। এই তুটিগ্যীল থাকা 
সব্বেও বলা যায় ইহা ভারত ইতিহাসের একখানি আকর গ্রন্থ ৷ 
মুঘল ও আফগানদের মধ্যে আধিপত্যের লড়াই ( Mughal-Afghan 
contest for supremacy ) $ - 7 
ভারত ইতিহাসে প্রথম পাঁনিপথের যুদ্ধ (১৫২৬ ) হইতে 'দ্বতীয় পাঁনপথের যুদ্ধ 
(১৫৫৬ ) পর্যন্ত সময়কাল মৃঘল-আফগান প্রাতদ্বান্দ্তার যুগ হিসাবে ধচহিত। দ্বিতীয় 
পাঁনপথের যুদ্ধে আকবরের জয়লাভের পর এই প্রতিদ্ধন্দ্রতার অবসান হয়। এই 
প্রাতদন্দিতার তিনটি পর্ব £ (১) ১৫২৬-১৫৩০ শ্রীঃ পযন্ত প্রথম পর্বে বাবর ইব্রাহিম 
লোদাকে পরাস্ত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন । ভারতে মুঘল সাম্রাজোর সচনা হয়! 
খঘর্ঘ'রার যুদ্ধে পুর্ব ভারতের আফগানদের পরাস্ত করিয়া তান মৃঘলদের শল্তি বৃদ্ধি 
করেন। বাবর আফগানদের পরাস্ত করলেও একেবারে ধ্বংস করতে পারেন নাই। 
নি (২) দ্বিতীয় পর্বে বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্র হ;মায়ণের 
শাবানা" ১৫২৩, রাজত্বকালে (১৫৩০-৪০, ১৫৫৫-২৬ ) আফগান শান্ত মালবঃ 
১৫৫৬ গুজরাট ও পর্ব ভারতে £নজেদের প্রাতষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। 
জরাটের বাহাদুর শাহ্‌ ও বাংলা-বিহারের শের শাহকে 


হুমায়ন গন 
পরাস্ত করিতে সক্ষম হন নাই৷ শের শাহের {নকট চৌসা (১৫৩৯) ও কনোৌজের 
(১৫৪০) যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া হুমায়নন ভারত ত্যাগ কাঁরতে বাধ্য হন। ভারতে 


শের শাহের নেতৃত্ব আফগান শান্তির অভ্যুদয় ঘটে । শের শাহ্‌ দিল্লী আধকার করিয়া 
আফগান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন । তান মাত্র পাঁচ বংসর রাজত্ব কাঁরয়াছিলেন ( ১৫৪০ 
১৫৪৫ )। (৩) তৃতীয় পর্বে শের শাহের দুর্বল বংশধরদের {নিকট হইতে হুমায়ন 
পঢুনরায় ক্ষমতা দখল করিয়া লন ( ১৫৫৫ )। পাঞ্জাব, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিবার 
পর ১৫৫৬ খ্রীঃ হুমায়ূনের মৃত্যু হয় । তখনও ভারতে আফগান শক্তি সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় . 


নাই । শের শাহ প্রতাষ্ঠত বংশের শেষ সুলতান আদিল শাহের হিন্দ সেনাপতি হিম; 
পনেরায় দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে হিম:কে পরাস্ত 
ও নিহত কাঁরয়া হ:মায়নন-পঢত্র আকবর ও তাঁহার জাঁভভাবক বৈরাম খাঁ দিল্লী ও 
আগ্রা পুনর্ধার করেন। মুঘল-আফগান বিরোধের চুড়ান্ত নিষ্পাত্ত হইয়া যায় । 


শের শাহ ( Sher Shab)? 
ভারতে আফগান অভ্যুখানের নায়ক ছিলেন শের শাহ তাঁহার আসল নাম ফাঁরদ 
খান। ফাঁরদ খান ছিলেন বিহারের অন্তর্গত সাসারামের জায়গারদার হাসানের পঢত্র। 


১৫৪ 


স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


১৪৭২ খ্রীঃ ফাঁরদ খানের জন্ম হয়। বাল্যকালে বমাতার চক্রান্তে ফরিদ তাঁহার পিতার, 
জায়গার হইতে বিতাড়িত হন। পিতার মত্যুর পর ফরিদ সাসারামে 'ফাঁরয়া আসেন 


এবং বিহারের . আফগান শাসক বাহার 
খান লোহানাঁর অধানে চাকুরী নেন। 
অসাধারণ সাহাঁসকতায় একাকী একটি 
বাঘ মারিবার জন্য সুলতান বাহার খান 
তাঁহাকে ‘শের খান' উপাধি দেন। 
ইহার পর শের খানের দ্রুত পদোন্নাত 
হয়। [তান বিহারের ডেপনা্ট-গভর্ণর 
ও বাহার খানের নাবালক-পূত্র জালাল 
খানের আভিভাবক নিযুস্ত হন। শ্ুদের 


কুমন্ত্রণায় সুলতান 
প্রথম জীবন 


খানকে বিতাঁড়ত করেন। 
সাসারামের জায়গীরটিও হারান। 


তান 
এই 


সময় ( ১৫২৭-২৮) শের খান বাবরের : 


অধীনে মুঘল সৈন্যবাহনীতে চাকুরী 
নেন। 


হুমায়ুন 


যুদ্ধে ( ১৫৩৩ খ্ৰীঃ ) বিহার ও বাংলার সাঁম্মিলত বাহিনীকে পরাস্ত করেন। 


IM 


শের শাহ্‌ 


অত্যন্ত নিণ্ঠাসহকারে মুঘল সামারক কৌশল ও রণ-নগাত তাঁন মত্ত ক 
সম্রাট. বাবর শের খানের প্রতিভা ও কর্মকুশলতায খুশী রা 


জায়গার প্রত্যর্পণ করেন। বাবরের অধীনে 
চাকুরী ছাড়িয়া শের খান পুনরায় বিহারে 
ফিরিয়া আসেন। এবার ভাগ্য তাঁহার প্রত 
সুপ্ৰসন্ন হয়। তান 
ক্ষমতা বৃদ্ধ 
বিহারের সুলতান নাবালক 
জালাল খানের অভিভাবক ও বিহারের সর্বময় 
a হইয়া বসেন । চুনার দুগেরি আঁধপাতর' 
ধবাকে বিবাহ কারয়া শের খান এ দুর্গ 
লাভ করেন। - ॥ 


শের খানের ক্ষমতা বৃদ্ধ অন্যান্য . 


আফগান নেতা ও নাবালক সুলতানের ঈষারি 
কারণ হয়। লোহানী সুলতান জালালখান 
be সুলতান মাহমুদ শাহের সহিত 

লনভাবে শের খানের বিরুদ্ধে অস্মধারণ 
করেন। শের খান সুরজগড়ের 


এই যুচ্ষে 


G 


মুঘল যুগ, ১৬২৬--১৭০৭ "১৫৫২. 


জয়লাভের ফলে শের খান বিহারের একচ্ছত্র আঁধপতি হন। এই সময় মুঘল সম্রাট 
হুমায়ুন গুজরাটের সুলতান বাহাদ;র শাহ্‌ কে দমন কারবার জন্য অগ্রসর হন । গুজরাট 
জয় করিয়া তান মালব আক্রমণ করেন । এই অবসরে শের শাহ্‌ 
দুইবার বাংলা দেশ আক্রমণ করিয়া গৌড় দখল কারিতে সক্ষম হন 
(১৫৩৭ )। হুমায়ুন এইবার বাংলা বিহারের আফগান দলপাঁতি 
শের খানকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হন। বিহারের চুনার দূর্গ অবরোধ কাঁরয়া 
তাঁন বৃথা কালক্ষেপ করেন। হূমায়ুন বাংলার দিকে অগ্রসর হইলে শের খান মুঘল 
বাহনীর সাঁহত সংঘর্ষ এড়াইয়া বিহার, জৌনপুর ও কনৌজ দখল করিয়া নেন। . 
হুমায়ূন গোঁড় দখল কাঁরয়া অযথা আমোদ-প্রমোদে সময় কাটান। পরে পশ্চিমে 
শের খানের কার্যকলাপের সংবাদ পাইয়া হুমায়ন তাঁহাকে দমন কারবার জন্য অগ্রসর 
হইলে বল্সারের ?নকট চৌসাতে ( ১৫৩৯ ) শের খান তাঁহাকে পরাস্ত করেন। - 

চৌসাতে বিজয়লাভের পর শের খানের উচ্চাভিলাষ জাগাঁরত হয়! তান রাজকীর' 
শের শাহ্‌ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ ও মুদ্রা চাল; করা হয়। 
পরের বংসর হঃমায়ুন আবার শের শাহুকে দমন কারবার চেষ্টা করেন। শের শাহ্‌ 
কনৌজ বা বিলগ্রামের যুদ্ধে (১৫৪০) হ:মায়বুনকে দ্বিতীয়বার পরাস্ত করেন। ইহার 
. পয় ভারতে মুঘল শাসনের অবসান হয়। সম্ধুর অমরকোট, 
শের শাহের 'দি 
অধিকার ও সাম্রাজ্য পাঞ্জাব, কাবুল কোথাও আশ্রয় না পাইয়া হুমায়ন পারস্যে 
প্রতিষ্ঠা চালয়া যান। শের শাহ্‌ দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করিয়া আফগান 

রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। দিল্লী দখল করিয়া উচ্চাকাত্্ষী শের শাহ্‌ 
সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করেন । তিনি উত্তর-পাশ্চমে পাঞ্জাব, সিম্ধ: ও মুলতান 
আঁধকার করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুন্ত করিয়া লন। মধ্য ভারতে মালব, গোয়ািয়র, 
রণথন্তোর ও চান্দেরী অধিকৃত হয়। বাংলার বিদ্রোহ দমন করা 

শের শাহের সাম্রাজ্য হয়। মাড়ওয়ার রাজ্যের শীন্তশালণ রাজা মালদেবকে পরাস্ত করিয়া 
শের শাহ্‌ আজমীর হইতে আব পর্যন্ত সমগ্র অগ্চলের উপর নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা 
করেন। বুন্দেলখণ্ডের কালিঞ্জর দূর্গ অবরোধকালে এক বিস্ফোরণে শের শাহ, নিহত 
হন (১৫৪৫ )। কাশ্মীর আসাম ও গুজরাট বাদে সমগ্র উত্তর ভারত শের শাহের: 
সামাজ্যভুন্ত হইয়াছিল। 

শের শাহের শাসনব্যবস্থা £ঃ বিজেতা অপেক্ষা শাসক হিসারে শের শাহের কৃতিত্ব 
অধিক ১ মান্র পাঁচ বৎসরের রাজত্বকালে (১6৪০-১৫৪৫) শাসনব্যবস্থার বিভন্ন 
বিভাগে তান অসাধারণ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন । তাঁহার শাসন-সংস্কারের অনেকখানি, 
গজের মোৌঁলক উদ্ভাবনী প্রতিভার দান। অতাতকালের হিন্দু ও সুলতানী শাসন- 
ব্যবস্থার সাঁহত নিজ সৃজন প্রাতভাসন্ট বৈশিষ্ট্যগুলি যুভ্ত করিয়া শের শাহ্‌ এই: 
শাসনব্যবস্থা স্থাপন করেন। চারত্র বিচারে তাঁহার শাসন নিঃসন্দেহে কেন্দ্রীভূত 

(3) ‘His qualities as a ruler were more remarkable than his victories on the field. 
of battle. 


শের শাহের সামাঁরক 
সাফল্য 


১৬৬ স্বদেশের হাতহাস ও সভ্যতা 


স্বৈরাচার ব্যবস্থা। তবে তাঁহার স্বৈরাচার? ব্যবস্থা ছিল জ্ঞানদীপ্ত ও জনগণের মঙ্গল 
ও স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত । সামারক শান্তি নয়, জনগণের বিশ্বাস ও আস্থা ছিল 
তাঁহার শাসনের ভিত্তি । উইালিরম আরাঁসকনের মতে, ‘আকবরের 
আগে আর কোন শাসক শের শাহের মত জনগণের স্বার্থে আইন ও 

শাসন পরিচালনা কারন নাই ৷? 
শাসনের স্গাবধার জন্য শের শাহ্‌ সমগ্র সাগ্রাজ্াকে ৪৭টি সরকারে ভাগ করেন। 
প্রীতি সরকারে শিকদারই-শকদারান ও মনম্সফ-ইস্যাম্সফান নামক দুই শ্রেণীর 
| কমচারী- সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচার ও রাজস্ব বিভাগ 
ই ও গ্রাম পারচালনা কারত। সরকারগডল পরগণার বিভন্ত ছিল। প্রতি 
পরগণার শাসন, বিচার ও রাজস্ব আদায়ের কার্য পরিচালনার জন্য 


শাসনব্যবদ্থার চারিত্র 


শিকদার, মুন্সেফ, আমান, কারকুন প্রভাতি কর্মচারী নিষূত্ত হইল। গ্রামে {ছল . 


পাটোয়ারী, চৌকিদার এবং গ্রাম -পণ্টায়েত। গ্রামের শান্তিরক্ষা এবং রাজস্ব আদায়ে 
সহায়তা করা ছিল ইহাদের কাজ। 

শের শাহের শাসন সংগ্কারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার ভূঁম- 

রাজস্ব ব্যবস্থা। জাম জরাপ করাইয়া শের শাহ্‌ রাজস্ব ধারের ব্যবস্থা করেন। সাধারণতঃ 

. উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুাংশ রাজস্ব ধার্য হইত। উৎপন্ন শস্যে বা 

টাকায় রাজস্ব জমা . দেওয়া চাঁলত। আমান, র, ম.কদ্দম কানূনগো ও 

পাটোয়ারীরা রাজস্ব আদায় করিত। রাজস্ব ধারের সময় উদারতা দেখান হইত। 

আদায়ের সময় চালত কড়াকড়ি । রাষ্ট্র প্রজার অধিকার ও রাজস্ব 

“ধার্য করিয়া পাট্রা”- দিত। প্রজা রাষ্ট্রের প্রাপ্য . রাজস্ব ও 

অধিকার স্বীকার কাঁরয়া ‘কবুলিয়ত’ দিত। এই পাটা” ও ‘কব্‌লিয়ত’ ব্যবস্থা শের শাহ 

প্রথম চাল, করেন। প্রাকীতক দ:যোগে বা অন্য কোন কারণে শসাহান ঘাঁটলে রাজস্ব 

₹ মকুব বাখাণ দান করিবার ব্যবস্থা ছিল। শের শাহের রাজস্ব-সংস্কারে রাষ্ট্রের আয় 


বৃদ্ধি পায় ও জনগণের সুবিধা হয়। ভাম ও রাজস্বের ক্ষেত্র অনিশ্চয়তার অবসান 
ঘটে। শের শাহ প্রবর্তিত এই ভুমি-রাজস্বব্যবস্থা পরবত 


শের শাহ্‌ দেশের মূদ্রা ও শু্ক-নীতির সংগ্কার করেন। 
মুদ্রাগ্যালর মূল্য ও ওজনে প্রায়শঃ অবনতি দেখা যাইত। বাভন্ন মুদ্রার মধ্যে বানময় 
হারও নির্দিষ্ট ছিল না। শের শাহ্‌ এই নঘুটিগুলি দুর করিয়া 
সায় নিদিষ্ট মানের স্বরণ রৌপ্য ও তা মনা চাল: করেন । তান 
দেশের মধ্যে সমস্ত অভ্যন্তরীণ শুজ্ক তুলিয়া দেন। শধ, দেশের সীমান্তে ও বাজারে 
বা পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন ও আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই দুই 
পনমণণ বাবস্থা গ্রহণের ফলে দেশে বাণিজ্য রৃদ্ধি পায় এবং অর্থনৈতিক 
উননতি দেখা দেয়। যোগাযোগ, বাণিজ্যিক উন্নতি ও সামরিক 

প্রয়োজনে শের শাহ্‌ দেশের গুরত্বপূর্ণ স্থানগুলির মধ্যে বড় বড় রাস্তা 


'করেন। পর্ব বাংলা হইতে সিন্ধুদেশ পযন্ত বিস্তৃত গ্রান্ড ট্রাত্ক রোড’ ইহাদের মধ্যে 


ভাম রাজদ্বব্যবদ্থা 


আগেকার সুলতানদের 


মুদ্রা ও শুল্ক সংগ্কার 


মুঘল যুগ, ১৫২৬--১৭০৭ ১৫৭ 


প্রধান। ইহা ছাড়া আগ্রা হইতে কুরহানপুর, যোধপুর ও টিতোর এবং লাহোর হইতে 
মনলতান পর্যন্ত আরও চারিটি বড় রাস্তা তিনি নিমণি করান। শের শাহ্‌ রাস্তার ধারে 
বিশ্রামাগার স্থাপন ও বৃক্ষরোপণ করেন। বিশ্রামাগার বাসরাইখানাগুলি ডাকচৌকি হিসাবে 
কাজ করিত। শের শাহ্‌ দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য ঘোড়ার ডাকের প্রচলন করেন! 
দেশে শাস্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য পুলিস ও গুপ্তচর ব্যবস্থা গঠন করা হয়। 
কোন অঞ্চলে অপরাধ ঘটিলে স্থানীয় লোকদেরদায়ী করা হইত (l০cal responsibility 
for local crimes )।  গ্রামপ্রধান গ্রামের শান্তিরক্ষার জন্য দায়ী থাকতেন ॥ 
নহি: দানে কঠোর থাকায় গ্রাম-প্রধান অপরাধাদেয় ধরাইয়া দিতেন ৷ 
১৮১ শের শাহের গৃহীত ব্যবস্থাদির ফলে দেশে শান্ত ফারিয়া আসে । 
সম্রাট তাঁহার গ:গুচরদের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের অবস্থার খবর পাইতেন: 
এবং প্রয়োজন অন্যায় ব্যবস্থা নিতেন । দেশের বিচারব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন সম্রাট ॥ 
তাঁহার অধীনে রাজধানীতে ছিলেন প্রধান কাজী । সরকার ও. 
পরগনায় আমীন ও মুন্সেফ দেওয়ানী বিচার করিত। কাজী ও 
ির-ই-আদল ফৌজদারী বিচারকার্য পরিচালনা কারত। শের শাহ্‌ ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়- 
পরায়ণ সম্রাট । বিচারের ক্ষেত্রে তাহার নিকট উচ্চ-নীচ ও শত্রু-মিত্র ভেদাভেদ ছিল না। 
শের শাহ্‌ জুলতান আলাউদ্দিনের মত সম্রাটের অধীনে নিয়মিত বেতনভোগণ 
সৈন্যবাহনী গঠন করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে দেড় লক্ষ অশ্বারোহী, পশচশ হাজার, 
পদাতিক, পাঁচ হাজার হাতা ও গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সেনানিবাস 
স্থাপন করিয়া ফৌজদারদেয় অধীনে সেনা সন্নিবেশ করা হয়। সম্রাট নিজে সৈন্যদের 
ঈরীনক নিভে নিয়োগ, শিক্ষা, বেতন ও শঙ্খলার তদারকি করিতেন.। প্রত্যেকটি 
সংস্কার সৈনিকের জন্য বিস্তৃত বিবরণ ( হুলিয়া ) এবং অশ্বের জন্য দাগ’ 
ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। এ সমস্ত ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল সৈন্য বিভাগে দ;নপাত দূর 
করিয়া শ্‌জ্খলা প্রাতষ্ঠা । শের শাহের সৈন্যবাহনী শৃঙ্খলাপরায়ণ ও সমরকুশল ছিল । 
সম্রাট শের শাহ্‌ নিজে ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ভূন্ত ধর্মভাঁর: মুসলমান। তবে, 
অন্য ধর্মের প্রতি তাঁহার সাহফুতা ও শ্রদ্ধা ছিল। ডঃ কালিকারঞ্জন কাননগোর মতে, 
শের শাহ্‌ হিন্দুদের প্রতি ন্যায়বিচার ও সাঁহফ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন । বহ: হিন্দুকে 
[তিনি উচ্চ রাজপদ দেন। ব্রহ্মাজৎ গোঁড় তাঁহার একজন সেনাপাঁত 
ধাঁ উদারতা ছিলেন। শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের অনুরাগী এই সমাট হিন্দ; 
ও মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র ও সংস্কৃতি সমন্বয়ে বিশ্বাস করিতেন। মধ্যযুগের . 
ভারত ইতিহাসে শের শাহ্‌ এক উজ্জ্বল জ্যোতিক্ষের ন্যায় বিরাজ বাঁরতেছেন। 
সাসারামের সামান্য জায়গাঁরদারের পুত্র হইয়া শের শাহ আপন, 
“শের শাহের অবদান, প্রতিভাবলে ভারত সাম্রাজ্যের অধা*্বর হন। তাঁহার সমরকুশলতা, 
রাজনোতিক ‘বিচক্ষণতা, তীক্ষ7 কূটনৈতিক জ্ঞান ও ধমপয় সাঁহফুতা তাঁহার শাসনকালকে 
বিশিষ্টতা দান করিয়াছে। - এইচ. জি. কীনের মতে, “ব্রটিশসূহ কোন সরকারই এই 
পাঠানের মত শাসনকার্ষে বিচক্ষণতা দেখাইতে পারে নাই’ ।৯ 


9) ‘No government, not eventbe British,has shown somuch 19000880018 Pathan.” 


িচার-বিভা্ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
মহামতি আকবর (১৫৫৩-১৬০৫) : 
( Akbar The Great ) 


আকবরের অধানে মুঘল সাম্রাজ্যের বস্তার? ১৫৪২ শ্রীঃ সিন্ধুর অমরকোটে 
আকবরের জন্ম হয়। ১৫৫৬ শ্রীঃ যখন সম্রাট হ:মায়নের মৃত্যু হয় তখন আকবর কার্ধতঃ 
ছিলেন শব্ধ পাঞ্জাবের আধপাঁতি। হমায়ননের মৃত্যুর পর দিল্লীর মুঘল গভর্নরকে 
ক পরাজিত কাঁরয়া আদিল শাহের হিন্দ; সেনাপতি হিম; দিল্লী ও 
আগ্রা অধিকার করিয়া লন। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিমুকে 

পরাজিত ও নিহত করিয়া আকবর দিল্লী ও আগ্রা পুনরুদ্ধার করেন। এই সময় হামায়ুনের 
প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পাঁনিগথের 


India )। ১৫৬০ এঃ শ্তিশালী ও কঠোর প্রকীতর আঁভভাবক বৈরাম খানকে পদচ্যুত 
করিয়া আকবর স্বহস্তে ক্ষমতা তুলিয়া লন। পরবর্তী দুই বৎসর তাঁহার ধান্রশমাতা মাহম 
আনগ ও তাঁহার পূত্র আদম খান সম্রাট ও প্রশাসনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। ১৫৬৪ 
শ্রীঃ আকবর হারেম প্রভাব ( Petti-coat Government ) হইতে | 

: ্‌ সম্পূর্ণ মুক্ত হন। 
'এ সময় হইতে তান স্বাধীনভাবে সমস্ত প্রশাসানক কাজকর্ম" পারচালনা করিতেখ। রি 


১৫৫৬ হইতে ১৬০১ শ্রীঃ খান্দেশের আসারগড় দুর্গ অধিকার আকবর 
সাঘ্রাজ্য বিস্তারনীতি অনুসরণ করেন। ay F 


চাঁর্র ও মানসিকতায় আকবর ছিলেন 
সাম্রাজ্যবাদী । পররাজ্য আক্রমণ করা 
র।জার ক্তবব্য বাঁলয়া তিনি মন্তব্য করেন। 
সমগ্র ভারতবর্ষ দখল কাঁরয়া রাজনোতিক 
সাম্রাজ্যবাদী নীতি রা নি 
হইতে তান ছিলেন মৌ” গ্প্ত ও সুলতানা 
“যুগের যোগ্য উত্তরাঁধকারী। জামনি 
এতিহাসিক ফন নোয়ারের (Von 1০০7) 
মতে, আকবর সারা দেশ ম:খল শাসনাধীনে 
আনিয়া রাজনৈতিক এঁক্য, শান্তি ও . -* 

শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। আকবর 

১৫৫৮ হইতে ১৫৬০ শ্রীঃ মধ্যে আকবর একে একে গোয়ালয়র, আজমণীর ও 
জৌনপ;র অধিকার করেন। এইগুলি মুঘল সাম্রাজভুত্ত করা হর। ১৫৬১ খ্রীঃ আকবরের 
সেনাপতি আদম খান ও পাঁরমহন্মদ মালবের জুলতান বাজবাহাদ;রকে পরাস্ত করিয়া 


৪ 


ক্ক্র 


মুঘল যুগ, ১৫২৬--১৭০৬ ১৫৯ 


মালব দখল করেন। ১৫৬৪ খ্রীঃ আকবর- সেনাপাঁত আসফ খানকে মধ্যপ্রদেশের 
গনম্ডোয়ানা রাজ্যাট আঁধকার কাঁরতে নির্দেশ দেন। এই রাজ্যের রানী বীরাঙ্গনা 
দুগবিতী ও তাঁহার শিশুপঢ়ন্র বাঁরনারায়ণ অসীম সাহাঁসকতার সহিত মুঘল 
বাহনাকে বাধা. দিয়াছিলেন। সেনাপাত আসফ খান উভয়কে পরাস্ত করিয়া 
গণ্ডোয়ানা অধিকার করেন। 

খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭) রাজপুত শান্তি একেবারে 1ানঃশোঁষত হয় নাই । রাজপূতরা 
সাহসী ও সমরকুশল ৷ দুরদৃষ্টিসম্পন্ন ও তীক্ষ€ধী আকবর বুবিয়াছিলেন রাজপ:তদের 
বন্ধুত্ব মুঘল সাম্রাজ্য প্রাঁতষ্ঠা ও রক্ষায় সহায়ক হইবে । রাজপু্তরা ভারতীয় "হিন্দুদের 
নেতা । ভারতীয়রা আফগানদের ?বদেশী বাঁলয়া মনে করে না। ইহাদের চোখে 
মূঘলরা বিদেশী । ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও শীন্তশালী কাঁরতে হইলে রাজ- : 
পদের সমর্থন অত্যন্ত, প্রয়োজন হইবে । রাজপূতরা সৈন্যাধ্যক্ষ, শাসক, ক্টনীতাবদও 
সৈন্য দ্বারা মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনে সহায়তা করতে পারে । রাজপুতদের 
সমর্থন লাভ কাঁরিলে ভারতের হিন্দুদের আনুগত্যও লাভ করা সহজ হুইবে! আকবর 
উদার ও সাঁহফ্ণুতার নীতি অনুসরণ কারয়া রাজপূতদের সহযোগিতা লাভের সিদ্ধান্ত 
নেন। ভারতে জাতীয় রাষ্ট্র স্থাপনের শাসন-নীত স্থির হইয়া 
যায়! শক্তিশালী রাজপুতদের শত্রু না করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যের 
বন্ধুরঃপে আকবর তাহাদের শৌর্যবা” সাম্রাজ্যের সেবায় নিয়োগ . 
করেন। আকবরের নীতির ফলে পরবর্তা চারি পুরুষ ধারয়া মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ 
সেনাপাঁত ও ক্‌টনগীতাবিদ্‌দের সাহায্যে মুঘল সাম্রাজ্য লাভ করে।৯ বলা যায়, 
আকবরের সাম্রাজ্য ছিল মুঘল শৌর্ও ক;ট-নীত এবং রাজপুত বার ও সেবার 


আকবরের রাজপুত 
নীতি 


- আঁম্মীল্ত ফল (. The Empire of Akbar was, infact, the outcome of 


the co-ordination of Mughal prowess and diplomacy and Rajput 
valour and service ) | 

আকবর রাজপূতদের প্রাত একই সঙ্গে বন্ধুত্ব ও বলপ্রয়োগের নীতি অনুসরণ 
করেন। ১৫৬২ খ্রীঃ অন্বররাজ {বিহারীমল আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি 
নিজ কন্যার সহিত আকবরের বিবাহ দেন। রাজা বিহারীমল, পত্র ভগবানদাস ও 


£পোন্ধ মানাসংহ মুঘল সৈন্যবাহনীতে উচ্চপদ লাভ করেন। মুঘল ও অম্বররাজ 


পরিবারের মধ্যে এই বন্ধুত্ব মৃঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত টাকিয়াছিল। তবে রাজপূত 
রাষ্ট্রসংঘের নেতা মেবারের রাণা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ১৫৬৭ খ্রীঃ 
আকবর চিতোর আক্রমণ কারলে রাণা উদয়াসংহ পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় নেন। 
রাজপ্‌তবীর জয়মল ও পত্ত অসীম সাহসিকতায় চিতোর রক্ষার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন । 
১৫৬৮ শ্রীঃ সম্রাট চিতোর অধিকার করেন। চিতোরের পতনের পর অন্যান্য রাজপুত 

(১) “Thus was opened tne way through which the Mugbal Emperors were abie 


to Secura the servicess of tha some greatest captalns and diplomats that medieval 
India produced.’ 


১৬০ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


রাজারা একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। রাজপুত রাজ্য 'িকানীর” 
জয়সলমীর, রণথন্তোর ও কালিঞ্জর আকবরের অধিকারে আসে । 

মেবার পরাজত হইলেও আকবরের বগ্যতা স্বীকার করে নাই। টন মৃত্যুর 

পর তাঁহার বার পঢ়ত্র রাণা প্রতাপ দনজয় সাহস: ও জৰলস্ত দেশপ্রেম লইয়া মৃঘল- 

বাহনীর প্রতিরোধ করেন। ১৫৭৬ খ্রীঃ হল.দিঘাটের য;দ্ধে মুঘল 

আকবরের বিজয় সেনাপাঁত আসফখান ও মানাঁসংহের নিকট পরাস্ত হইলেও রাণা 

বট ংলা, বিহার প্রতাপ মুঘল সম্রাটের নিকট নতি স্বীকার করেন নাই । শোচনীর 

*. ঘরশার মধ্যে আজীবন মুঘল বাঁহনীর সাঁহত লড়াই কারিয়া রাণা 

প্রতাপ মৃত্যুর পূর্বে রাজধানী চিতোর ও আজমীর ছাড়া প্রায় 

সমস্ত রাজ্য পুনরুদ্ধার কারিয়াছলেন। রাণা প্রতাপের মৃত্যুর পর পাত্র অমরাঁসংহ 

আকবরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান । ১৫৯৯ শ্রীঃ তিনি মূঘল সেনাপাঁত মানাসংহের 

নিকট প্রান্ত হন। রাজপ[তনা $বজয় সম্পূর্ণ 

করিয়া আকবর গুজরাট জয়ে মন দেন। 

গুজরাট সম্পদশালী এবং পাঁশ্চম ভারতের 


১৫৭২ শ্রীঃ আকবর [নিজে গুজরাটের জুলতান 
তৃতীয় মজাফফর শাহের বিরূদ্ধে আভযান 
পারচালনা করেন। গুজরাট আধিকার করিয়া 
আকবর ইহাকে মুঘল সাম্রাজভুন্ত করিয়া লন। 
গুজরাটের পর আকবর একে একে বিহার, 
বাংলা ও উীড়ষ্যা জয় করেন। ' ১৫৭৪ খ্রীঃ 


খ্রীঃ রাজমহলের যুদ্ধে বাংলার পাঠান জুলতান 
দউন খানকে পরাস্ত করিয়া মঘলবাহনগ 
বাংলা আঁধকার করিয়া লয়। ১৫১২ খ্রীঃ 
রাণা প্রতাপ ীড়ষ্যা মুঘল সাম্রাজ্যভূন্ত হয় । 
উত্তর ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তার সম্পূর্ণ করিয়া আকবর উত্তর-পাশ্চম সীমান্তের 
দিকে নজর দেন। কাবুল, কান্দাহার, সিন্ধু, মুলতান ও বেল:চিন্তান একে একে 
অধিকার করা হয়। ১৫৮৬ শ্রীঃ সেনাপতি ভগবান দাস ও কাসিম খান কাশ্মীর অধিকার 
করেন। জীবনের শেষাঁদকে আকরর দক্ষিণ ভারত জয়ে মনোনবেশ করেন। দাক্ষিণ 
ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তারের পশ্চাতে দুইটি কারণ ছল ৷ 
উত্তর-পশ্চিম ভারত ও ভারতের রাজনৈতিক এঁক্য সম্পূর্ণ করা এবং পাঁশ্চম ভারতে গোয়া, 
দাক্ষিণাত্য অভিযান দমন, দিউ প্রভৃতি স্থানে পর্তুগীজ অন/প্রবেশ রোধ করা । বলা 
যায়, সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যবাদ মনোভাব লইয়া আকবর দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ Me i 
আকবর তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয়-নাঁতি সম্পূর্ণ করেন নাই। দাক্ষিণাত্যের দ 


কয়েকাঁট সমদ্ধ বন্দর ছল এই রাজ্যের মধ্যে ।. 


মনঘলবাহনী বহার অধিকার করে । ১৫৭৬ . 
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মুসলিম রাজ্য আহম্মদনগর ও খান্দেশ শুধু জয় করেন। ১৫৯৫ খ্রীঃ মুঘলবাহিনশ 
আহম্মদনগর আক্রমণ করিলে নাবালক সুলতানের আভিভাবিকা বিধবা রানী বীরাঙ্গনা 


আকবরের সাম্ৰাজ্য 
9 ৫৫ 


কিলোমিটার 


চাঁদ সুলতানা তাহা প্রতিরোধ করেন। চাঁদ সুলতানার মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ গোল- 

যোগের সুযোগে মুঘলরা ১৬০০ শ্রীঃ আহম্মদনগর দখল করিতে সমর্থ হয়। ১৫৯১ হ্রীঃ 

আকবরের সাম্রাজ্য আকবর খান্দেশ আক্রমণ করিয়া ইহার রাজধানী বধরহানপুর 

দখল করেন। খান্দেশের দভেদ্য দুর্গ আসার গড় আঁধকৃত হয়। 

ইহাই আকবরের শেষ বিজয় ও সাম্নাজ্যবিস্তার। উত্তর-পণ্চিমে কাবুল ও কান্দাহার 
স্ব. ইতি. (৯ম )--১১ 


হত 


১৬২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


হইতে পর্বে বাংলা এবং উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে আহম্মদনগর ও বেরার পযন্ত 
আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় । আকবর পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকারসত্রে শুধ 
পাঞ্জাব লাভ কাঁরয়াছিলেন। [নিজের বাহুবল, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও ক:টকোশলে 
সমস্ত প্রাতকূল শাঁন্তকে পরাস্ত করিয়া আকবর এই বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। 
তাঁহার শাসন গুণে মুঘল সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করে। সুতরাং আকবরকে. মুঘল 
সামাজে।র প্রকৃত প্রাতষ্ঠাতা বললে অত্যুন্তি হয় না। - 
আকবরের শাসনব্যবস্থ] (415১৪: administration ) 
শুধু বিজেতা হিসাবে নয়, ভারত ইতিহাসে আরুবরের আসল খ্যাতি সুদক্ষ শাসন 
সংগঠক ও বিচক্ষণ রাষ্ট্নেতা হিসাবে। তাঁহার শাসনব্যবস্থা ছিল নিঃসন্দেহে স্বেচ্ছাচারণ। 
তবে ইহা জ্ঞানদাপ্ত ও প্রজার মঙ্গলকামী খেচ্ছাচারা ব্যবস্থা । সম্রাট ছিলেন শাসনব্যবস্থায় 
প্রধান । তান একাধারে প্রধান শাসক, প্রধান আইন-প্রণেতা, প্রধান সেনাপাঁত ও প্রধান 
আরা বিচারক। আকবরের শাসনব্যস্থার মূল ভাত ছিল সৈন্যবাহিনী ৷ 
সস সৈন্যবাহিনীর আঁফসাররা শাসনকার্য পরিচালনা কাঁরতেন। 
কোরাণ ও শরিয়তের অনশাসন অন্যায় শাসনকার্য পরিসালিত হইত ! তবে কোরাণ ও 
শরিয়তের ভাষ্যকার উলেমারা নন, সম্রাট স্বয়ং । 
আকবর সারা দেশে মুঘল সম্রাটের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও শৃত্খলা রক্ষার জন্য এক- 
কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। সমগ্র সাঘ্রাজ্যকে মোট পনেরটি সুবায় বা 
শাসন-বিভাগ প্রদেশে ভাগ করা হয়। এইগ্‌নলি হইল আগ্রা, এলাহাবাদ, অযোধ্যা, 
দিললী, লাহোর, মুলতান, কার্ল আজমীর, বাংলা, বিহার, 
আহমেদাবাদ, মালব, বেরার, খান্দেশ ও আহম্মদনগর। প্রতিটি সুবায় শাসনকাৰ্য‘ নিজামত 
ও দেওয়ানী এই দুই ভাগে বিভন্ত ছিল। সুবাদার নিজামত বা সামরিক বিভাগ, শাসন ও 
ফৌজদারী বিচারের ভার পাইতেন। দেওয়ান পাজ্ ও দেওয়ানী বিচার বিভাগ পরিচালনা 
কারতেন। স্ুবাদার ও দেওয়ান উভয়েই ছিলেন সমক্ষমতাসম্পন্ন এবং তাহাদের কার্য- 
কলাপের জন্য সরাসরি সম্রাটের নিকট দায়ী । ইহাতে লু 
দূর হইত। সুবা বা প্রদেশগডলিকে শাসনের সুবিধার্থে সরকার বা জেলায় ভাগ করা 
হইত। সরকারগ্ীলর শাসন পরিচালনা কারত ফৌজদার, আমলগনজার বা রাজস্ব 
বিভাগাঁয় কর্মচারী, কাননগো, খাজনদার ( কেষাধ্যক্ষ ) প্রভীত। প্রতিটি সরকার 
আবার পরগনায় িভন্ত ছিল। পরগনায় শিকদার, আমাল, ফতেদার, কাননগো, 
কারকুন প্রভৃতি কম চারীরা শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব আদায়ের কাজ করিত। গ্রাম 
পণ্ডায়েত গ্রামের শান্ত, নিরাপত্তা, শিক্ষা ও দ্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা করিত । 
আকবর গরধর্মসাহঘু ও উদার চিত্রের লোক ছিলেন, তিনি শাসনব্যবস্থা 
উদার শাসন-নীতি ও জাতিধর্ম-নার্বশেষে যোগ্যতা অনন্যাী নিয়োগ-নগীতি অনুসরণ 
জাতীয় রাষ্ট্রের করেন। তাঁহার শাসনকালে হি এরা শাসনবাবস্থার বহু 
প্রতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। শাসন ব্যাপারে সম্রাট হিন্দ; ও 
মুসলমানের মধ্যে বৈষগম্যম্‌লক-নীতি অনুসরণ করিতেন না। হিন্দুদের উপর 
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স্থাপিত জীজয়া ও তীর্থকর তুলিয়া দিয়া আকবর তাহাদের শ্রদ্ধা ও আনুগত্য লাভ 
করেন। তাঁহার সমদশশ শাসন-নীতির ফলে মুঘল সাগ্রাজ্যের-ভাতি আরও দড় হয়। 
ভারতে হিন্দ:-মসলমানের মিলত জাতীয় রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠিত হয় । 

আকবরের শাসনব্যবদ্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ভূমি ও রাজস্ব 
ব্যবস্থা। দেশের জাম জরাঁপ করিয়া তান রাজস্ব ধার্যের নির্দেশ দেন। উৎপাদন 
ক্ষমতা অনুযায়ী জমির শ্রেণী-বিভাগ করা হর | রাজস্বমন্ত্রী তোডরমল ও মজফ্‌ফর খান 
সারা দেশে জাবাত, নাসাক ও বাঁটাই প্রভৃতি পদ্ধাত অনুসরণ করিয়া ভুঁম বন্দোবস্ত ও 
রাজস্ববাবদ্থা গাঁড়য়া তোলেন। অনেকের মতে, আকবরের রাজস্বব্যবস্থার মূল 
চাঁরত্র রায়তওয়ারী অর্থাৎ রাষ্ট্র সরাসাঁর কৃষকের সাঁহত ভূমি বন্দোবস্ত কারত। জামতে 
মধ্যদ্বত্বভোগী ছিল না। প্রজার আঁধকার ও দায়িত্ব লাঁপবদ্ধ করিয়া পাট্টা দেওয়া 
হইত। আকবরের রাজস্বব্যবস্থায় দেশের সমস্ত জাম দুই ভাগে িভন্ত করা হয়_খালসা 

ও জাগীর। খালসা জাঁমর আয় সম্রাট ও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের জন্য 

1৮93 নির্দিষ্ট ছিল। এই শ্রেণীর জমি হইতে আয় সরাসাঁর কেন্দ্রীয় 
রাজকোষে জমা পাঁড়ত। জাগীর জমির আয় পাইত জাগীরদার। তবে .জাগীর 
জাঁমতে ভৃমিবন্দোবস্ত ও রাজস্বব্যবস্থা একই থাকিত। শুধু উৎপন্ন রাজস্ব জাগীরদার 
বা মনসবদারদের দেওয়া হইত ৷ মনসবদার ছাড়াও ধমণর প্রাতষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়, 
{শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জ্ঞানী-গুণীী ব্যক্তকেও নিচ্কর জাগার দেওয়ার প্রথা ছিল।: ডঃ 
ইরফান হাবিবের মতে, আকবরের রাজস্বব্যবস্থায় ধার্য রাজস্বের হার ছিল বেশ উচ্চ। 
সাধারণতঃ উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য হইত। আকবর অন্যান্য কর ও 
সেস তুলিয়া দিয়া কৃষকদের উপর করভার লাঘব কারবার চেষ্টা করিয়াছলেন। 
স্থানীয় কর ‘আবওয়াব’ ও রাজস্বশীবভাগের কর্মচারীদের উৎকোচ. গ্রহণ তিনি বন্ধ 
কারবার চেষ্টা করেন ৷ 

আকবর রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ামত বেতনভোগা জাতীয় সৈন্যবাহিনী গঠন করেন 
নাই । তিনি মনসবদারী ব্যবস্থার মাধ্যমে সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। 

মনসবদাররা জাগীর ভোগ করিত। 'বানময়ে পদমর্যাদা অনুযায়ী 

টানাবাহিনী সৈন্য ও অশ্ব রাঁখত। দশ হইতে দশহাজারী মনসবদার 'ছিল। 
আলাউদ্দিন ও শের শাহ্‌ প্রবর্তিত “হিয়া” ও “দাগ” ব্যবস্থা চাল; থাকলেও মুঘল 
সৈন্যবাহিনীতে দুনাীত কম ছিল না। আকবরের সৈনাবাহনী অশ্বারোহী, পদাতিক, 
গোলন্দাজ, নৌবাহনী ও হস্তী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। মনসবদারদের . অধীনস্থ 
থাকায় মৃঘল সৈন্যবাহিনীতে সম্রাট ও রাষ্ট্রের প্রীতি আনুগত্যের অভাব দেখা যাইত। 

সম্রাট আকবর ন্যায়-বিচারের , পক্ষপাতী ছিলেন। জনগণের স্ুবিধাথে* তান সারা 
দেশে বিচারব্যবস্থা গঠন করেন। জনগণ যাহাতে দ্রুত ন্যায়বিচার পায় সৌঁদকে সম্রাট 
লক্ষ্য রাখিতেন। রাজধানীতে প্রধান কাজী এবং প্রদেশগীলতে 
কাজী, মুফতি ও মীরআদল ফৌজদারী ও দেওয়ানী দবচার 
সমাধা করিত। গ্রামে পঞ্চারেত সালিশীর মাধ্যমে অনেক 1বরোধের 'নষ্পাত্ কারত। 


বিচারব্যবস্থা 


১৬৪ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


সম্রাট স্বয়ং ছিলেন বচারব্যবস্থার শীরষে। গূরুত্বপৃণ* বিচারের ক্ষেত্রে তিনি চূড়ান্ত 
সিদ্ধান্ত নতেন। সারা দেশে সুশাসন.ও সুবিচার প্রাতষ্ঠা কাঁররা আকবর দেশে এক্য 
ও সংহাঁত আনয়ন করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বাঁনয়াদ শক্তিশালী হয়। ' 


দীন-ইইলাহী £ আকবর তাঁহার ধমীয়-সাহযুতা, সমদাশতা ও সব্ধম*সমন্বয় 
প্রচেষ্টার জন্য ভারত ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। আকবরের ধর্ম চিন্তার মূলে ছিল 
সুল-ই-কুল’ বা বিশ্বজনীন শান্ত ও সাহফ্কুতা। তাঁহার উন্নত, উদার ও সর্বদশ'ঁ 
মানাসকতা গঠনে তাঁহার পাঁরবেশ ও ক্ষার অবদান কম নয়। আকবরের মাতা 
হামিদাবান; ছিলেন পারস্যের শিয়া সম্পরদারভুত্ত এক বিদ্বান ও সংস্কৃতবান পাঁরবারের 
88 শিক্ষিতা স্ুরুচিশীলা:মাতার প্রভাব পাঁড়রাছিল পত্রের 
শিক্ষা ও পারবেশের উপর। তৈমুর বংশীর শাসকগণ স্বাধীন চিন্তা, সাহিত্য, সংগীত 
প্রভাব ও শমপানঃরাগের জন্য প্াসম্ ছিলেন । বাবর গান শুনিতে ভাল- 
বাসিতেন, জাহাঙ্গীর ছাব আঁকতেন। আকবরের শিক্ষক আব্দুল 

লতিফ ছিলেন উদারনৈতিক ভাবধারার মান্য ৷ তান তাঁহার শিষ্যের মধ্যে এই 


সাহিত্য ও হীতহাস আলোচনা করিতেন। ই'হারা ছিলেন তাঁহার ধর্ম চিন্তায় অন্তরঙ্গ 
সহচর ৷ সুফীসাধকদের ধমারদর্শ__ধমধয় এঁক্য, সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব এবং ভান্ত 
আন্দোলনের মানবিকতাবাদ আকবরকে প্রভাবিত কাঁরয়াছিল। আকবরের রাজপূত 
মাহা ও তাহাদের হিন্দ; আচার-ব্যবহার অন্যধর্ম সম্পকে তাঁহাকে সহিষুতা দান করে । 


ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। বহ ধর্ম ও জাতির মানুষ এখানে বাস করে। ধমায় 
এঁক্য অবশ্যই জাতীয় এক্যের সহায়ক হইতে পারে । ইংলণ্ডের রানী এলিজাবেথের 
মত রাজনৈতিক এক্য স্থাপনের জন্য আকবর ধ্মণ্র একের প্রয়োজনীয়তা অনুভব 
করেন। তবে একথা ঠিক, রাজনৈতিক প্রয়োজন ছাড়াও সম্রাটের অন্তরে এক গভীর 
ধর্ম জিজ্ঞাসা ছিল। তান ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এক সত্যান্বেষী 

ULL সম্রাট । সমস্ত ধের অন্তনিণহত সত্য জানিবার জন্য তান ব্যাকুল 
হন। এঁতিহাসিক বদায়ুনী লিখিয়াছেন, তান গভীর রান্রিতে 

এবং প্রাতঃকালে একাকী গভীর ধ্যানে মগ্ন হইতেন এবং ঈশ্বরের স্বরূপ উপলাঁখর চেষ্টা 
কারতেন। সমস্ত ধর্মের চিন্তাধারার সহিত পাঁরচিত হইবার জন্য তান ফতেপুরাসািতে 
“এবাদত খানা” নামক এক আলোচনা সভা স্থাপন করেন। এখানে ধম্লোচনার জন্য 
আকবর ইসলাম, জৈন, হিন্দ, পারসীক ও খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের আহ্বান করেন! 
হিন্দ; পণ্ডিত পূরুযোতম ও দেবা, পাশা পণ্ডিত দক্তুর মাহয়ারজা রাণা ও গ্রাঞ্টান 
পাদরা ফাদার মনসেরাট আকবরের সহিত ধর্মালোচনা করেন। ইহা ছাড়া শিয়া ও 


সুন্নী সম্প্রদায়ের উলেমা ও জৈন ধমগির;রাও তাঁহার সাঁহত ধর্মলোচনা করিয়াছিলেন ॥ : 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ধরমগুরুদের আলোচনা শঢনয়া আকবর সিদ্ধান্ত করেন সমস্ত ধর্মের মূলকথা এক 
( there is light in all) 1 সমস্ত ধর্মের মধ্যে সত্য ও এক্য আছে। ১৫৮২ খ্রীঃ 
.._ তান দীন-ই-ইলাহা ধৰ্মমত প্রচার করেন। ইসলাম, হিন্দ; ও 
5 ধমমত খ্রীস্টান ধর্ম চিন্তার ইহা এক সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। 
রি আকবর প্রচারিত ধর্মমতের প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল শুদ্ধ জীবন 
যাপন, নিরামিষ ভোজন, দান, ঈশ্বরের আরাধনা ও সম্রাটের প্রাত আনুগত্য । এই 
ধর্মে পুরোহিত বা ধমগ্রন্থের ব্যবস্থা করা হয় নাই। পরধর্ম সাহফুণ আকবর নিজ 
ধর্মমত অন্যের উপর জোর কারিয়া চাপান নাই। তাঁহার রাজস্ভার কয়েকজন 
অন[রাগী বন্ধ;__বীরবল, আবুল ফজল, ফেজী প্রভাঁত-_তাঁহার নূতন ধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছলেন। 


ভিনসেন্ট স্মিথ আকবরের দীন-ই-ইলাহীকে সম্রাটের “মূ্খতার স্তন বলিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন।৯ ইহা ঠিক নয়। গোঁড়া মোল্লাতন্ত্রের সমর্থক বদায়ুনীর সাক্ষ্যের উপর 
দীনর্ভর কাঁরয়া 1তাঁন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন। উদার ও সমন্বয়পন্থী সম্রাটের 
দৃষ্টিভার্গ বুঝবার মত মানাসকতা বদায়ুনীর ছিল না। বদায়ুনী ও জেস্সুইট লেখকরা 
মন্তব্য করিয়াছেন আকবর শেষ জীবনে ইসলামধর্ম ত্যাগ করেন। 
ইহাও সত্য নহে । আকবর কখনও নামাজ ত্যাগ করেন নাই। 
তবে একথা ঠিক আকবর সংশয়বাদী ও সমন্বয়পন্থী ( eclectic ) 
হইয়া উঠেন। ১৫৭৯ শ্রীঃ উলেমাদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া কোরাণ ও শরিয়ত ব্যাখ্যার 
চূড়ান্ত ক্ষমতা সমাট ‘মহজর’ বা অমোঘ আদেশ বলে ( infallibility decree ) নিজের 
হাতে তুলিয়া লন। ইহাতে উলেমারা তাঁহার উপর চট্টিয়া যান। হিন্দুদের প্রাত 
উদারতা প্রদর্শন ও ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টাও তাঁহারা ভাল চোখে দেখেন নাই । যযু'ন্তিবাদ, 
উদার ও জাতীয়তাবাদী ধমদির্শের জন্য আকবর উলেগাদের সমর্থন না পাইলেও 
ইতিহাসে ‘তান ‘হামাত আকবর’ আখ্যা পাইয়াছেন।২ 
আকবর ভারতের জাতীয় সম্রাট । এই নিরক্ষর সম্রাট সাহিত্য, শিল্প ও সঙ্গীতের . 
অন[রাগী ছিলেন। রাজনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। 
তান কবি, সাহিত্যিক, পাঁণ্ডত ও গ্‌ণীব্যান্ডদের সমাদর করিতেন। তাঁহার রাজসভায় 
নয়জন গুন ব্যক্তি স্থান লাভ করেন। ইহাদের নবরত্ব বলা হয়। ই'হারা হইলেন 
হাস্যরীসক বীরবল, সেনাপাঁত মানাঁসংহ, রাজস্ব সাঁচব “তোডরমল, কাঁবি ফৈজী, 
এীতহাসক আবুল ফজল, মোল্লা দো-পিয়াজা, 'বাঁশস্ট প্রশাসক, 
আকবরের রাজসভা . লেখক ও সেনাপাঁতি আবদুর রাঁহম খান-ই-খানান, সঙ্গীতগুর 


দন-ই-ইলাহীর 
সমালোচনা 


তানসেন ও রাজপ্রাসাদের বিশিষ্ট কর্মচারী হাকিম-হ:কুম ৷ বদারুনী ও নিজামুদ্দিন 
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৬) ‘The Divine Faith was 8 monument of Akbar’s folly, not of his wisdom 
(২) এঁতহাঁসিক ফ্লম্যান মন্তব্য কাঁরয়াছেন, ‘In his age he stood alone, not only in Islam 
but in the whole world; 08০1০ and Protestant Christendom might both have 


gone and sat at his feet.’ 


১৬৬ | স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 
আহম্মদ আকবরের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহার প্‌ষ্ঠপোষকতায় 


ফাসঁ, হন্দী ও উদ‘ ভাষার প্রসার ঘটে। তুলসপদাস, সুরদাস, তানসেন ও কীরবলের '_ 


রচনায় আকবরের যুগ সমৃদ্ধ । আবুল ফজলের “আকবর নামা” ও 'আইনই-আকবরা” 
এই যুগে রচিত হয়। 


আকবরের জাতীয়তাবাদী মনোভাব ও দষ্টভঙ্গি তাঁহার স্থাপত্য রণীতিতে স্থান 
পাইয়াছে। এই রীতি হহন্দ:, মুসালম ও মধ্য এশিয়ার গ্থাপতয-রীতির সংমিশ্রণ । এই 
মিশ্র-রীত মনুঘল-রণীতি নামে পারাচিত হয়। আকবরের সময় নামত হুমায়ুনের সমাধি, 
আগ্রা, এলাহাবাদ ও লাহোরের দুগ ও ফতেপ;রসিক্ধির প্রাসাদ- 

নির্মাতা আকবর ‘গলিতে এই রীতির পারিচয় পাওয়া যায়। ফতেপ্‌রসিক্ির জামি 
মসজিদ ও প্রাসাদগুলি--পাঁচমহল, যোধবাঈমহল, তুকাঁ সুলতানা প্রভৃতি স্থাপত্য কৌশল 
ও শিল্প সুষমার অপুর্ব নিদর্শন। ভিনসেন্ট স্মিথ ফতেপঢুরসিক্রির প্রাসাদগুলিকে 
পাথরের রোমান্স’ ( romance in stone ) আখ্যা দিয়াছেন । আকবর স্থাপত্য শিল্প 
ছাড়াও চিত্ৰকলা, সঙ্গীত ও নত্যের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার 

সা ক উৎসাহে পারস্য ও ভারতাঁয় চিত্রকলার মিশ্রণে নূতন মুঘল 


চিত্রকলার উদ্ভব হয়। শিল্পী আব্দুল সামাদের নেতৃত্বে তান চিত্কর ও চিন্রশিজ্পের 
জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। 


- আকবর ম্ঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা । পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার 
সূত্রে তিনি শুধু পাঞ্জাব লাভ করেন। নিজ ‘বিচক্ষণতা, সমরকুণলতা, সাহস ও 
কটব্যদ্ধবলে তানি এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সমর্থ হন। শাসনদক্ষতা, 
দরদ্ষ্ট ও সমদশাঁ নীতবলে [তান সেই সাম্রাজ্যকে সংহতি দান করেন। আকবর 
“ধু মংঘল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার ও পডনঃ প্রতিষ্ঠা করেন নাই । তিনি ইহার সুশাসনের 

জন্য বিস্তৃত প্রশাসানক ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন। বাবর বা 
আরমরের কাতৰ ইনমায়ণন কেহই একাজ করিবার সময় পান নাই। 
মংসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্র গঠন ছিল আকবরের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য । এই 
উদ্দেশ্য সাধনে তান অনেকাংশে সাফল্যলাভ কারয়াছলেন। উদারতা, মানবিকতা 
ও সমদর্শিতার জন্য তানি সম্রাট অশোকের সত একাসনে বাঁসবার যোগ্য ।১ সম্রাট 
আশোকের মত তিনিও জাতির মনোরাজ্যে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছেন। 

সম্রাট জাহাঙ্গীর ( Jahangir ) 2 ১৬০৫ as সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর তাঁহার 
পত্ৰ সালিম ‘জাহাঙ্গীর’ উপাধি লইয়া সিংহাসনে বসেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার ?িতার মত 

টা রাজকীয় গুণে ভূষিত ছিলেন না। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যবাছিনী 
ইন পরিচালনা করিতে ভালবাসতেন না।- তান পিতার মত সাহস’ 
যোদ্ধা, কুটনীতিজ্ঞ বা বিচক্ষণ ব্যান ছিলেন না। তাঁহার রাজত্বকালে 

পারস্য সম্রাট শাহ্‌ আব্বাস কান্দাহার দখল করিয়া নেন। জাহাঙ্গীর তাহা পানরদদ্ধার 

(১) এইচ. জি. ওয়েলস: সম্রাট আকবরকে অশোকের সাহত তুলনা করিয়াছেন । 


মুঘল যুগঠ- ১৫২৬--১৭০৭, ১৬৭ 


কারিতে পারেন নাই । তাঁহার রাজত্বকালে বাংলার আফগান দলপাঁত ওসমান 


কাঁরলে মুঘল সুবাদার ইসলাম খান 
তাহা দমন করেন। জাহাঙ্গীরের সময়ে 
এক উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্য হইল 
মেবার বিজয় । মেবারের রাণা অমর- 
জাহাঙ্গীরের সামারক 18518 
লালা “" সংহ মুঘলবাহিনীর 

নিকট নাত স্বীকার 
করেন। মেবার নাঁত স্বীকার করায় 
রাণাকে স্বায়ত্বণাসনের অধিকার দেওয়া 
হয়। পাঞ্জাবের. কাংড়া দুর্গাটও 
জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে আঁধকার করা 
হয়। ১৬২২ শ্রীঃ শাহজাদা খুর্‌রমের 
নেতৃত্বে এক মৃঘলবাহিনী আহম্মদনগর 
আকমণ করিয়া অধিকার করে। এই 


2 


এনে 
// 


নৃজাহান 
বিদ্রোহ দমন করেন। তবে নূরজাহানের চক্রান্তে ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপে আঁতষ্ঠ হইয়া 


মহাদ্বত খান নিজেই বিদ্রোহী হন। 
মত্যু হয়। 


জাহাঙ্গীর ১ 
সাফল্যের জন্য সম্রাট জাহাঙ্গীর পত্র খুরুরমকে শাহজাহান” বা জগতের অধিপাঁত 
উপাধি দেন। 


সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও রাজপুত্রদের বিদ্রোহ রাজনৈতিক 
অ'দ্থরতা ও অশান্ত সৃষ্টি করে । রাজত্বের শুরুতে জ্যেষ্ঠপূত্র খসর বিদ্রোহী হন। 


জাহাঙ্গীর এই বিদ্রোহ দমন করিয়া ঘসরুকে 
বন্দী করেন। জাহাঙ্গীর্‌ 
প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, মেহেরউন্লিসা বা নূর- 
বিদ্তার মাঁহলাকে বিবাহ করিবার 
পর রাজপাঁরবারে দ্বন্দ্ব 
আরও তীব্র হয়। নূরজাহান তাঁহার পর্ব 
স্বামীর কন্যার সাঁহত জাহাঙ্গীরের পুত্র 
শাহরিয়ারের বিবাহ দেন। ইহার পর সম্রাজ্ঞী 
শাহরিয়ারকে পরবতী সম্রাট মনোনীত কারবার 
জন্য স্বামীর উপর চাপ দিতে থাকেন। ইহাতে 
জাহাঙ্গীরের অপর পূত্র খুররম বিদ্রোহ হইয়া 
উঠেন। আঁভজ্ঞ সেনাপাঁত মহাব্বত খান এই 


এই বিদ্রোহ দমন কারবার পূর্বেই জহাঙ্গীরের 


১৬৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


-_ শাসক হিসাবে সম্রাট জাহাঙ্গীর ব্যর্থ হন নাই। পিতার প্রতিষ্ঠিত শাসন কাঠামো 
তাঁন বজায় রাখিয়াছলেন। শ্রজাগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে দিকে তিনি নজর দিতেন। 
কৃষকদের উপর বাড়ীত কর চাপানোর তান বিরোধিতা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে 
শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নাতি ঘটে। বিদেশ পতুতীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজগণ এই সময় 

সুরাট, মন্গুলিপট্ম; হুগলী ও চট্টগ্রামে বাণিজ্য করিত। ইংরেজ 

রাষ্ট্রদূত স্যার টমাস রো-র অনুরোধে সম্রাট ইংরেজদের বিনা শুল্কে 
বাণিজ্য কারবার অনুমতি দেন। আহমেদাবাদ, ব্রহানপুর, আজমীর ও আগ্রায় 
ইংরেজ বাঁণজাকুঠ স্থাপিত হয়। শাসক হিসাবে সম্রাটের এক বিশেষ কৃতিত্ব হইল 


শাসন ও গবচার 


ক্ষেত্রে তান উচ্চ-নচ ভেদাভেদ করিতেন না। জনগণ যাহাতে ন্যায় 
সোঁদকে তিনি লক্ষ্য রাখিতেন। বিচার ঘণ্টি (Bell of Justice ) বাজাইয়া 
জনসাধারণ তাঁহার নিকট বিচার প্রার্থনা করিতে পারিত। সমসামায়ক সকল লেখক 
জাহাঙ্গীরের ন্যার়াবচার-পরায়ণতা ও সমদর্শিতার প্রশংসা করিয়াছেন। 


, তাহার যোগাযোগ ছিল। 


সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন একজন মাজত র:চসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যন্তি। তুকণ ও ফাস 


ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। তান আরবী ও হিন্দীও জানিতেন। 


লিখিত তাঁহার আত্মজীবনী ‘তুজুক ই জাহাঙ্গীরণ” তাঁহার সাহিত্য-প্রণীতর শ্ৰেষ্ঠ 


নিদর্শন। ইতিহাস, ভূগোল, ীদ্ভদ, প্রাণী-বিজ্ঞান ও 


ছিল। সম্রাট পণ্ডিত ও শিল্পীদের সমাদর করিতেন। তাঁহা 
Cy ংস্কাতর £ ঠ টি i 
চৰ ত সরে শিল্প ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিভাগে উন্নত ঘটিয়াছিল। 


সমাধি, লাহোরের জামি মসজিদ জাহাঙ্গীরের আমলের শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকণীত*। সম্নাট 
জ্যমামশ্ডিত উদ্যানেরও অনুরাগী ছিলেন। লাহোর ও কাশ্মীরের সুদশ্য মুঘল 
উদ্যানগুলি তাঁহার আমলে নির্মি'ত হয়। 


মন্ঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ভারত ইতিহাসের এক জটিল চরিত্র । কোমলে-কঠোরে : 


8১০4 ১ Mi 
(১) ডঃ বেণাপ্রসাদ, হিস্ট্রি অব জাহাঙ্গীর । 
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মিশ্রিত এই সম্রাটের আঁহফেন ও সুরায় আসন্তি ছিল। ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি অনেক নিষ্ঠুর 
কাজ করিতেন। তবে সাধারণভাবে তাঁহার চরিত্রে দয়া, মানবিকতা, বিনয় ও সরলতার 
অভাব ছিল না। শেষ জাবনে সুরার প্রভাবে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ 
চারত্র ও কৃতিত্ব 
হয়। তিনি শাসনব্যবস্থার উপর ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ হারাইতে থাকেন । 
সম্রাজ্ঞী নূরজাহান তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করেন। এই সমস্ত টি সত্বেও বলা যায় 
সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটদের অন্যতম । শাসক হিসাবে তান 
যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁহার আমলে দেশে শিল্প, বাণিজ্য, সাহিত্য, স্থাপত্য ও 
চত্ৰকলার যথেষ্ট উন্নাত হয় ।৯ | 
শাহজাহান (9191) Jahan ) 8 ১৬২৭ শ্রীঃ অক্টোবর মাসে সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
মৃত্যু হইলে সিংহাসন লইয়া জাহাঙ্গীরের দই পত্র শাহজাদা খুর্রম ও শাহরিয়ারের 
মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। শাহজাদা খ্ুর্রম *বশুর আসফ থান 
শাহজাহান, ১৬২৮- 
১৬৫৮ £ বিদ্রোহ দমন ও সেনাপাঁত মহাত্বত খানের সহায়তায় শাহরিয়ারকে পরাস্ত করিয়া 
ও সাম্রাজ) বিস্তার সিংহাসন অধিকার করেন (১৬২৮)। বাদশাহ হইয়া তান 
উপাধি নেন শাহজাহান পাদশাহ্‌ গাজী” । সিংহাসন লাভের পর 
শাহজাহান বদন্দেলখণ্ডের শাসক জুঝর সিংহের বিদ্রোহ দমন করেন । দাক্ষিণাত্যের 
মুঘল জুবাদার খানজাহান লোদ' বিদ্রোহ 
হইলে শাহজাহান সেই বিদ্রোহও দমন 
'করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলায় 
পর্তুগীজরা লণ্ঠন ও অত্যাচার কারত। 
এদেশীযদের জোর করিয়া শ্রীষ্টানধমে 
দীক্ষা দিত। সম্রাট শাহজাহানের আদেশে 
সেনাপাতি কাশিমখান হুগলী দখল 
করিয়া পর্তুগাঁজদের বিতাড়িত করেন। 
পারস্য কান্দাহার অধিকার করিলে 
উত্তর-পশ্চিমে ভারত সামান্ত বিপন্ন হয়। 
শাহজাহান পাত্র আরঙ্গজেব ও দারাশিকোর 
নেতৃত্বে তিনবার সামরিক অভিযান 
পাঠাইয়া কান্দাহার প.ুনর্দ্ধার করিতে 
রং? ব্যর্থ হন। মধ্য-এশিয়ার উজবেগ রাজত্বে 
শাহজাহান অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সুযোগ লইয়া 


সম্রাট পিতৃপুরুষের আঁদানিবাস বলখ দখল করিবার চেষ্টা করেন। মুরাদ ও 
আরঙ্গজেব পরিচালিত এই আঁভযানগুলিও ব্যর্থ হয়। তবে দাক্ষিণাত্যে মুঘল 


(৯) ‘Under his enlightened patronage there was an 211-508100 progress in 
industry and commerce, while painting, literature and architecture also flourished 


during his reign.’ 28:05 Majumder ed. The Mughal Empire, 


১৭০. স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


" সৈন্যবাহনী সাফল্যলাভ করে! দাক্ষিণাত্য শাহজাহানের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের 
সাঁহত ধমাঁয় গোঁড়াম যুক্ত হয়। সুন্নী সম্রাট দাক্ষিণাত্যের তিনটি শিয়া রাজ্য 
আহম্মদনগর, [বজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল করিবার জন্য বদ্ধপাঁরকর হন। 
আহম্মদনগর দখল কাঁরয়া মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুন্ত করা হয়। 1নজামশাহ রাজবংশের 
অবসান ঘটে। আহম্মদনগর জয়ের পর মুঘল সৈন্যবাহিনী গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী 
ও বিজাপুরের আঁদলশাহী রাজ্য দুইটি আক্রমণ করে। এই রাজ্য দুইটি করদানে ও 
মুঘল সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকারে রাজী হয়। দাক্ষিণাত্যে সম্রাট শাহজাহানের 
সাম্রাজ্য বিস্তার-নীতি অনেকখাঁন সাফল্যলাত করে । 

সমসামায়ক এরীতহাসিক কাফীখানের মতে আকবর বিজেতা ও আইন-প্রণেতা 

. হিসাবে অনেক বড় ছিলেন। তবে সাম্রাজ্যের সুশাসন প্রাতষ্ঠার শাহজাহান মুঘল 
সম্রাটদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ' সম্রাট শাহজাহান ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী শাসক । 
শাসনব্যবস্থার সবাঁদকে তাঁহার নজর ছল। উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ও চাঁরত্রবান ব্যান্তদের 
তানি মন্ত্রী হিসাবে নিয়োগ কারতেন। 
দেয় নাই। সারা দেশে শান্ত অব্যাহত 1ছল। সম্রাটের দীর্ঘ রাজত্বকালে দেশে কোন 

বৈদৌশক আক্রমণ ঘটে নাই৷ এীতহাসিক মোরল্যান্ড লিখয়াছেন 
না সারা দেশে কষর অর্থনীতিতে কোন গোলযোগ দেখা দেয় নাই। 
শাহজাহানের রাজত্বকালে পাশ্চম এশিয়া ও ইউরোপের সহিত ভারতের বাণিজ্য বৃদ্ধি 
পায়। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজ বাঁণকপণ ভারতের পূ্বও পাশ্চম উপকূলের বন্দর- 
গ্ধীলতে বাণিজ্য কারত। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে সুরাট, কালিকট, মস্ুলিপট্টুস, 
মাদ্রাজ, হুগলাঁ ও চট্টগ্র'ম ইউরোপাঁয় বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে গড়িয়া উঠে । 
অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে দেশের ধনবাঁদ্ধ হয়।,সমকালীন পর্যটকদের মতে, 
শাহজাহানের রাজত্বকালে দেশে শান্ত ও সমৃদ্ধি ছিল। এঁতিহাসিক এলাফনস্টোনের 
মতে, শাহজাহানের রাজত্বকাল ‘ভারত ইতিহাসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ যুগ ( ‘the most 


Prosperuus ever known to, India? )। সাম্রাজ্যবিস্তার, শাসন, অর্থনৈতিক 
ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাঁহার রাজত্বকালে চরম উন্নতি দেখা গিরাছিল। এইজন্য অনেক 


- এীঁতিহাসিক শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল রাজবংশের “সুবর্ণ যুগ” আখ্যা দিয়াছেন। 

শাহজাহান ছিলেন কাব্য, সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের অনুরাগী । 
তাঁহার দরবারে কব, সাহাত্যিক ও শিল্পীরা সমাদর পাইতেন। তাঁহার রাজত্বকালে 
ফাসঁ, সংস্কৃত ও হিন্দী সাহিতোর উন্নাত হয়। সংকৃত কাব ও সাহিত্যিকরা. তাঁহার 
উৎসাহ ও আন.কুল্য লাভ করেন। পাণ্ডিত জগন্নাথ, কবি চিন্তামাণ আচার্য সরস্বতী 


চিত ও অনুদিত হয়। শাহ্‌জাহানের 
আরবা ও ফাস ভাষায় স্থপাণ্ডত। তাঁহার 
ফাস ভাষায় অনুবাদ হয়। ভাষা ও সাহিত্য 
মিতি, গাঁণত ও চাকৎসাশাস্ত্ৰের বিশেষ উন্নাত 


জ্যেষ্ঠ পূত্র দারাশিকো ছিলেন পং্কৃত, 
প্‌ণ্ঠাপাষকতায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থের 
ছাড়াও জ্যোতিষ, বাঁজগাঁণত, ত্রিকোণা 


তাঁহার রাজত্বকালে দেশে কোন 'বদ্রোহ দেখা 


মুঘল যুগ, ১৫২৬--১৭০৭ ১৭১, 


ঘাটতে দেখা যায়। সম্রাট নিজে ছিলেন সমস্ত রকম চারুশিজ্পের অনুরাগণী। তাঁহার' 
রাজত্বকালে চিত্রকলার অগ্রগাত অব্যাহত থাকে ।. শাহজাহান সঙ্গীত ভালবাসতেন ৷ 
ea a তানসেনের জামাতা সঙ্গীতজ্ঞ লালখান, সুখসেন, সুরসেন ও জগন্নাথ 
হত্য, শিল্প ও 
সাংস্কৃতিক উন্নত তাঁহার আন[কল্য লাভ করেন। স্থাপত্য শিল্পে তাঁহার রাজত্বকাল 
অবশ্যই ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ ৷ তিনি শুধু অনেক প্রাসাদ, 
মসজিদ, দুর্গ ও স্মৃতিসৌধ নিমণি করিয়াছিলেন তাহা নয়। -শিল্প-রীতি, কৌশল ও 
সৌকর্ষে যথেষ্ট উন্নতি ঘাটয়াছিল। অপ শিল্প-সুষমাণ্ডিত বহ প্রাসাদ, স্মতসৌধ 
ও মসজিদ তাঁহার আমলে নামত হয় । দিল্লীর লালকেল্লা ও জাম মসজিদ, আগ্রার 
মোতি মসাঁজদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ানই-খাস ও বিঘ্বাবখ্যাত তাজমহল মুঘল 
স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন॥ এগ্যাল ছাড়া শাহজাহান, লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর 
ও আজমীরে আরও অনেক প্রাসাদ, মসজিদ ও সৌধ নিমা্ণ করেন। শ্বেতপাথরে 
নির্মিত তাজমহল পৃথিবীর সর্বকালের এক শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম । মাণিমুক্তাথচিত ময়ূর 
সিংহাসনও তাঁহার আমলে নির্মিত হয়। সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকাল শিজ্প, 
সাহিত্য ও সংস্কৃতির অসাধারণ উন্নতির যুগ তাহাতে সন্দেহ নাই৷? রর 
সগ্রাট শাহজাহানের কৃতিত্ব বিচারে শুধু তাঁহার প্রশাসানক সাফল্য ও শিপ- 
সংস্কৃতির উন্নতির উপর জোর দিলে চলিবে না। তাঁহার ত্রুটি ও ব্যর্থতাও মনে রাখতে 
হইবে। বাহিরের জাঁকজমক ও অনডম্বরের অন্তরালে তাঁহার সময়ে অনেক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা 
লক্ষ্য করা যায়। শাহজাহানের আমলে মৃঘল সৈন্যবাহিনী বারবার আভযান 
চালাইয়াও কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হয়। মধ্য এশিয়ার: 
ভর কাত বল্খ জয়ের চেষ্টাও সাফলামশ্ডিত হয় নাই। তাঁহার জাঁবিত- 
কালে পূত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। 
জীবনের শেষ আট বৎসর তাঁহাকে বন্দীদশায় কাটাইতে হয়। তাঁহার সময়ে ধম 
গোঁড়।মি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের বাঁজ বপন করে। দাঁক্ষণাত্যে শিয়া রাষ্ট্রগযীলকে 
দুর্বল করিয়া তান মারাঠাদের উত্থানের পথ প্রস্তুত করিরা দেন৷ শাহজাহান পিতা বা 
পিতামহের মত ধমপঁ় সহিষ্ণুতা, সমদাশ“তা বা উদারতার পরিচয় দিতে পারেন নাই । 
দেশে অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘঁটিলেও কৃষক ও শ্রমিকদের উপর নূতন কর স্থাপিত হয় ॥ 
সংগৃহীত সম্পদ জনগণের সামাজিক বা অর্থনৈতিক উন্নতিতে ব্যয় করা হয় নাই ॥ 
সম্রাটের বিলাস-ব্যসন, দরবারের জাঁকজমক ও অভিজাতদের বিলাসিতা তাহা; 
ব্যয় হয়। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় । পর্যটক 
পিটার মাণ্ডির মতে, সরকার দুভিক্ষ-পাঁড়িত মানূষকে সাহায্যের চেণ্টা করে নাই৷ 
যেটুকু সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল তাহা অবশ্যই প্রয়োজনের তুলনায় ছিল খুবই কম। 
এীতহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে, শাহজাহানের রাজত্বকালে রাজসভার এশ্বর্য-, 
আড়ম্বর ও জাঁকজমক আমাদের বিভ্রান্ত করে। প্রকৃতপক্ষে এই যুগে মুঘল সামাজ্যের 
পতনের সচনা হয়। 
(১) B.P. Baksena, History of Shah Jahan of Delhi. 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ এ 
সম্রাট আরঙ্গজেব ( Aurangzeb ) ১৬৫৮-5১৭০৭ 


১৬৫৭ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাট শাহজাহান অসুস্থ হইয়া পড়েন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ 
পাত্র দারাশিকো ছিলেন সম্রাটের মনোনীত উত্তরাধিকারী । দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন 
বাংলার জুবাদার, তৃতীয় পুত্র আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের এবং কাঁনষ্ঠ মুরাদ গুজরাটের 
শাসনকতাঁ। জ্যেষ্ঠ দারাঁশকো ছিলেন উদার, পণ্ডিত ও পরধর্মসাহিষ্ এবং পিতার 
প্রয়পান্র। তবে তান রণানপঃণ সেনাপাত বা সুযোগ্য শাসক ছিলেন না। দ্বিতীয় 

সুজা কৃদ্ধিমান ও সাহসী যোদ্ধা হইলেও আরামাপ্রয় ও অলস 

রে ছিলেন। কনিষ্ঠ মুরাদ ছিলেন সরল, উদার ও লাহসী। তবে 
মদ্যপানে তাঁহার বিশেষ আসান্ত ছিল। সম্রাট শাহজাহানের 

চার পুত্রের মধ্যে আরঙ্গজেব নিঃসন্দেহে যোগ্যতম িলেন। তান ছিলেন রণকুশল 
সেনাপাঁত, কটননীতক্ত ও সুদক্ষ শাসক। শাহজাহানের অনুস্থতার সংবাদ পাইয়া মুরাদ 
গুজরাটে এবং সুজা বাংলাদ্রেশে ানজেদের সম্রাট বালিয়া ঘোষণা করেন।. আরঙ্গজেব 

দাক্ষিণাত্য হইতে আগ্রার দিকে অগ্রসর হইয়া মালবে মুরাদের সাঁহত গালত হন। 
আরঙ্রজেব দারার বিরুদ্ধে যৌথভাবে যুদ্ধ কারবার জন্য ম:রাদকে নিজদলে টানতে 
সক্ষম হন। ঠিক হয় উত্তরাধিকার যুদ্ধের অবসানে 

মুরাদ আফগানিস্তান, সিন্দ:, পাঞ্জাব ও কাশ্মীর 
"লাভ কারবেন; আরঙ্গজেব পাইবেন সাম্রাজ্যের 
বাকী অংশ। আরঙ্গজেব ও মুরাদের সাম্মীলত 
বাহন উজ্জীয়নীর নিকট ধমাতে সম্রাটের অনুগত 
বাহনীর সম্মুখীন হয়। মুঘল সৈন্যবাহিনীর 
নেতা যশোবন্ত সিংহ ও কাশম খানের মধ্যে বিরোধের 


সুযোগ লইয়া আরঙ্গজেব ও মুরাদ ধর্ম'তের যুদ্ধে 
জয়ী হন। 


ক্ষমতা ও সুনাম বৃদ্ধি পায়। 
ধমাতের যুদ্ধের (১৬৫৮ ) পর আরঙ্গজেব আগ্রার 
অগ্রসর হন। দারা আরঙ্গজেবকে বাধা দিতে 
অগ্রসর হইলে আগ্রার ?নকট সামুগড়ে (১৬৫৮) 
উভয়পক্ষের যুদ্ধ হয়। এই 
আরঙ্গজেবের সিংহাসন 3 
দা ১ যুদ্ধেও ভাগ্য আরঙ্গজেবের 


রর উপর স্ুপ্রসন্ন হয়। দারা পরাস্ত 
হইয়া পলায়ন করেন । আরঙ্গজেব আগ্রা দখল করিয়া সম্রাট শাহজাহানকে বন্দী করেন। 


আগ্রা দখল করিবার গর আরঙ্গজেব কৌশলে ম:রাদকেও বন্দী করেন। উন্তরাধিকার সংক্রান্ত 
দ্ধের নিষ্পত্তি হইয়া যার । আরঙ্গজেব দিল্লী অধিকার কাঁরয়া নিজেকে সম্রাট বালয়া 


এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে আরঙ্গজেবের : 


মুঘল যুগ, ১৫২৬--১৭০৭ ১৭৩ 


ঘোষণা করেন (জুলাই, ১৬৫৮)। পরের বংসর জানুক্ারী মাসে আরঙ্গজেব এলাহাবাদের 
কাছে খাজওয়ার যুদ্ধে জুজাকে পরাস্ত করেন। সুজা আরাকানে পলাইয়া যান ॥ 
সম্ভবতঃ সেখানে আরাকানরাজের হস্তে তান সপাঁরবারে নিহত হন। আজমারের নিকট 
দেওয়াইয়ের যুদ্ধে (১৬৫৯) দ্বিতীয়বার পরাজিত হইবার পর দারাও পলাইয়া যান। 
পরে পূত্র জুলেমানসহ ধৃত এবং আরহ্গজেবের আদেশে নিহত হন। বন্দী মুরাদকে - 
মূতাদণ্ড দেওয়া হয়। আরঙ্গজেব নিচ্কণ্ট হন। [তান 'আলমগীর পাদশাহ্‌ গাজী” 
উপাধি লইয়া সিংহাসনে বসেন । 

সম্রাট আরঙ্গজেব তাঁহার পিতা ও পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সাম্রাজ্যবিস্তারে 
মনোনিবেশ করেন । বিহারের মুঘল সুবাদার দাউদ খান ১৬৬১ শ্রীঃ পালামৌ অধিকার 

-করেন। এ বৎসর বাংলার 'সুবাদার ম'ঁরজুম্‌লা আসাম ও 
উত্তর পূর্বে সাগ্রাজ্য . কোচাঁবহার আক্রমণ করিয়া উত্তর-পূর্বে মুঘল সাম্রাজ্যের সীমানা 
বস্তার ও উত্তর পশ্চিমে ৫ 
এন প্রসারিত করেন। মীরজূমূলার মত্যুর পর বাংলার পরব্তাঁ সুবাদার 
শায়েস্তা খান পর্তুগীজ জলদস্যুদের দমন করেন। আরাকানের 

রাজাকে পরাস্ত কাঁরয়া তান চট্টগ্রাম মুঘল সাগ্রাজাভুত্ত কাঁরয়া লন। আরঙ্গজেবের 
রাজত্বকালে উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত অঞ্চলে দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতি ইউন্গুফজাই ও 
আ'ফদীরা বিদ্রোহ করে । ইহার ফলে পাঞ্জাব ও পাশ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মনঘলশাসন 
বিপন্ন হ়। আরঙ্গজেব সৈন্যবাঁহনী ও কুটনীতির সাহায্যে এই বিদ্রোহ দমন করেন। 

আরঙ্গজেব ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান ।॥ উত্তরাধকার-সং্রান্ত যুদ্ধের সময় 
তান সুন্নী মুসলমান ও রক্ষণশীল উলেমাদের সমর্থন লাভ করেন। এই গোঁড়া 
রক্ষণশশল মুসলমানগণ দারািকোর উদার ও ধর্মসমন্বরের চিন্তাকে পছন্দ কারতেন 
না। ইহারা মনে করিতেন ভারতের রাষ্্রীর ধম“ হইল ইসলাম ৷ সুতরাং ইসলামধমের 
রক্ষা ও প্রসার মুঘল বাদশাহের নৌতক ও ধরার কর্তব্য। মৌলনা আহমদ 
সরাহন্দী এইরূপ আদর্শ প্রচার কারতেন। সম্রাট আরঙ্গজেব নিজে শবদ্ধান ব্যান্ত 
ছিলেন। তান ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী পাঁবন্র ও সরল জীবনযাপন 
কাঁরতেন। দতাঁন উলেমাদের ন্যায় মনে কাঁরতেন ইসলাম ও রাষ্ট্রের স্বার্থ এক ও 
আঁভন্ন। ভারতবর্ধকে দার উল ইসলাম ও ইসলামের আবাসম্থলে পাঁরণত করা তাঁহার 
রাজনোতিক কর্তব্য বাঁলয়া তান মনে কাঁরাছিলেন। ইহা ছিল পূর্ববর্তী মুঘল 
শাসকগণের ধমপর নীতবিরোধী। নূতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া আরঙ্গজেব একে - 
একে রাষ্টরনীতির পাঁরবর্তন শুর; করেন । হিন্দ; সংদ্কাত ও ধর্মের সহিত বন্ড সমস্ত 
প্রথা তান রহিত করেন। নওরোজ, ঝরোকাদর্শন দেওয়ালী, হোলা, তুলাদান প্রভৃতি 
প্রথা বন্ধ হয়।১ সম্রাটের দরবার হইতে সঙ্গীত” সঙ্গাতকার ও 
জ্যোতষাঁদের বিদায় দেওয়া হয়! হিন্দুদের উপর তিন জিরা, 
, তীর্থকর ও বৈষম্যমূলক বাণিজ্য শুক স্থাপন করেন। নত 
মন্দির নিমি নাঁষদ্ধ হয়। অনেকের মতে, আরঙ্গজেব কাশীর বিবনাথ নি লি 
ডি উরি তুলাদান-্বর্ণ ও রৌপ্য সম্রাটের দেহ ওজন। 


আরঙ্জজেবের ধর্মীয় 
ন্‌ 


নী স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


'কেশবদেবের মন্দির, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির এবং অন্যান্য আরও কয়েকটি হিন্দ; 
'মান্দির ধ্বংস করেন। রাজপুত ব্যতীত অপর সকল শ্রেণীর হিন্দুর ঘোড়া ও পাজ্কণ 
‘চড়া নিষিদ্ধ হয় । আরঙ্গজেব পর্ববর্তী মুঘল সম্রাটদের উদার নিয়োগ-নীতিরও 
পারবর্তন করেন। রাজস্ব, সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনে হিন্দুদের নিয়োগ কারার 
নীতি তান রাহত করেন। [তান দেশের মুসলমান জনগণের নৌতিক ও ধমখ্ উন্নতির 
দিকে নজর দেন। তাহারা যাহাতে ধম অনুশাসন মানিয়া চলে সেইজন্য মৃহতাঁসিব' 
‘নামক রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হয়। 'ফুতুহাতই-আলমাঁগরণ' নামক গ্রন্থে 


মসলমানদের পালনীয় ইসলামী আইনগুলি লিপিবদ্ধ করা হয়। সম্রাট আরঙ্গজেব 
হিন্দ: মুসলমানের মিলিত জাতীয় রাষ্ট্রে আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন। তিনি ভারতে 
ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। 


আরদ্বজেবের একদেশদশাঁ রাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে জাঠ, 
'মারাঠারা বিদ্রোহ করে । মথ;রার জাঠরা বাক্‌লা, 
হয়। আরঙ্রজেব এই বিদ্রোহ দমন কারলেও জাঠশীন্তকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কারতে পারেন 
নাই। আরঙ্গজেবের মতত্যুর পর তাহারা আবার 'বদ্রোহণঁ হয়। বুন্দেলা নেতা চম্পতরায় ও 
ছত্রশাল মালবের ব্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ করেন। এই বিদ্রোহ দামত হইলেও বুন্দেলারা 
আরঙ্গজেবের মত্যুর পর স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। পাঞ্জাবের পাঁতয়ালা 
অঞ্চলের সংনামী সম্প্রদায় বিদ্রোহী হইলে আরঙ্গজেব তাহাদের দমন করেন। পাঞ্জাবের 
শিখগণ গুরুদের নেতৃত্বে আগেই সংগঠিত হইয়াছিল । ?শখগুর; 
জাঠ, ব:ন্দেলা, তেগবাহাদদর আরঙ্গজেবের নীতর বিরুদ্ধে প্রাতবাদ করিলে 
সংনামী, {শখ ও 
না বিহ তাঁহাকে বন্দী করা হয়। সম্রাট তাঁহাকে মৃত্যু ও ইসলামের মধ্যে 
একটিকে বাছিয়া লইতে বলেন। গ্রহ তেগবাহাদুর এশর+ দিলেন 
কিন্তু ‘সির’ বা ধর্ম দিলেন না। বলাবাহল্য, এই ঘটনার পর সমগ্র শখহ্বাতি আরঙ্গজেবের 
শত্রঃতে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের মুসলিম রাজ্যগালর দূর্বলতা ও আবঙ্গজেবের 
উত্তর-পাশ্চমাঞ্চলের যুদ্ধের সুযোগ লইয়া শিবাজী মহারাষ্ট্রে জাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন 
করেন। আরছ্গজেব আফগান যুদ্ধের অবসানে সেনাপাঁত জয়াঁসংহ ও দলীর খানকে 
[িবাজীর বিরদ্ধে পাঠান। মুঘল সৈন্যবাহিনী শিবাজীর অনেকগাল দুর্গ দখল 
করিলেও তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারে নাই । ১৬৬৫ খ্রীঃ আরঙ্রজেব ও শিবাজীর মধ্যে 
সম্পাদিত পুরন্দরের চুক্তিতে মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে শান্ত স্থাঁপত হয়। তবে এই 
শান্তি স্থায়ী হয় নাই। শিবাজী রাজধানীতে আসলে আরঙ্গজেব তাঁহার সাত 
দুর্ব্যবহার করেন। তাঁহাকে বন্দী করা হয়। শিবাজী কৌশলে বন্দীদশা হইতে মুক্ত 
হন। তিন মহারাষ্ট্রে ফারিয়া নূতন উদ্যমে রাজ্যবিস্তারে মন দেন এবং নিজেকে 
ছত্ৰপতি’ বা স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬৮০ খ্রীঃ 
আরঙ্গজেব তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। 
মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও সংগঠনে রাজপুতদের অবদান কম. নয়। 


ব্ন্দেলা, সংনামাঁ, শিখ ও 
রাজারাম ও চুড়ামণের নেতৃত্বে বিদ্রোহী 


শিবাজার মৃত্যু পর্যন্ত 


আকবর 


সাহসী যোদ্ধা রাজপুত জাতির সাহায্যের তাংপর্য অনঃধাবন কাঁরয়া তাহাদের প্রতি 


মন্ঘল যুগ; ১৫২৬--১৭০৭ ১৭৫ 


মৈত্রীর নগীতি অনুসরণ করেন । রাজপূত পারবারে নিজে বিবাহ করেন এবং পত্রের 
 িবাহদেন। রাজপূত রাজাদের স্বায়ভশাসনের অধিকার দান কাঁরয়। তানি তাহাদের 
হৃদয় জয় করেন। সৈন্যবাহিনী ও প্রশাসনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদে তাহাদের 
. নিয়োগ করা হয় । আরঙ্গজেব এই নীতির পারবর্তন ঘটান। তিনি রাজপ্‌ত রাজাদের 
_ উপর 1জজরা কর দ্থাপন করেন। প্রশাসন ও সৈন্যবাহনীর উচ্চপদে রাজপুতদের 
নিয়োগের নগাত পরিত্যন্ত হয় । আরহ্গজেবের ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পাঁরকম্পনা এবং 
অন:দার ধমপয় নীতি রাজপুতদের 'িরান্তি উৎপাদন করে। এইরূপ 
5 অবস্থায় .আরঙ্গজেব কৌশলে মাড়ওয়ার রাজ্যাট গ্রাস কারবার 
পাঁরকপ্পনা করিলে রাজপুতদের সাঁহত মুঘলদের সংঘর্ষ শুরু হয়। উত্তর-পশ্চিমাণ্চলে 
কর্মরত অবস্থায় মাড়ওয়াররাজ যশোবন্ত সিংহের মৃতু) হইলে আরঙ্গজেব তাঁহার বধবা 
ও শিশুপাত্রকে বন্দী করেন। মাড়ওয়ার রাজ্যাটকে মুঘল শাসনভুন্ত করা হয়। এই 
মুঘল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রাজপুতবাীর দুগাদাস রাঠোর রুখিয়া দাঁড়ান। অসীম 
সাহাসিকতায় তানি রাজা যশোবন্ত সিংহের বিধবা পত্রী ও শিশনুপূত্র অজিত 1সংহকে 
মুক্ত করেন । মেবারের রাণা রাজাঁসংহ মাড়ওয়ারের পক্ষ গ্রহণ করেন। আরঙ্গজেবকে 
সাম্মালত মাড়ওয়ার-মেবার শান্তর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হয় । ১৬৮১ খ্রীঃ আরঙ্গজেব 
* মেবারের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া ফেলেন । জিজিয়া করের পরিবর্তে মেবার তাঁহাকে কয়েকটি . 
জেলা ছাড়িয়া দেয় । তবে রাঠোর বার .দগাদাস ও রাজা আঁজত সিংহ মাড়ওয়ারের 
স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইয়া যান। আরঙ্গজেব তাঁহাদের পরাস্ত করিতে পারেন নাই। পন্ত্র 
আকবর বিদ্রোহী হইয়া মারাঠা রাজ্যে আশ্রয় লইলে আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হন। 
আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নশীতর উদ্দেশ্য ছিল তিনটি ৪ (১) দাঁক্ষণাত্যের শিয়া 
রাজ্য বিজাপুর ও গোলকু'ডা অধিকার, (২) মারাঠাদের বিদ্রোহ দমন এবং 1৩) 
দীবদ্রোহী পুত্র আকবরকে বন্দী করা ৷ এই তিন উদ্দেশ্য লইয়া এবং রাজপূত যুদ্ধ 
অসমাপ্ত রাখিয়া ১৬৮২ শ্রীঃ আরঙ্গজেব দাক্ষিণাতো আসেন। . জীবনের শেষ পাঁচশ 
রা দারিলাত। বদর (১৬৮২-১৭০৭ } সম্রাট এখানেই কাটান এবং এখানেই 
নীতি তাঁহার মত্যু হয়। গোড়া সুন্নী আরঙ্ঈজেব দা'ক্ষণাত্যের "শয়ারাষ্ট্ 
দুইটি দখল কারবার জন্য খুবই উদগ্রীব ছিলেন। তাঁহার ধমন্ধি 
রাজনশীত এজন্য অনেকখানী দায়ী । ১৬৮৬ খ্রীঃ বিজাপুরের শেষ আঁদলশাহী 
সুলতান ?সকান্দর আরঙ্গজেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। বিজাপুরকে মুঘল 
সাম্রাজাতুন্ত করা হয়। পরের বৎসর গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশের পতন ঘটে। 
গোলকুণ্ডাও মুঘল শাসনাধানে স্থাপিত হয়। তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপলীর হন্দ: রাজারা 
আরঙ্গজেবের বশ্যতা স্বীকার করেন। তাঁহারা কর দিতে স্বীকৃত হন। ১৬৯০ খ্রীঃ 
নাগাদ কাবেরী নদীর দাঁক্ষিণে সামান্য কিছ: অণ্চল ছাড়া সমগ্র 
ভারতবর্ষ আরঙ্গজেবের অধিকারে আসে। কাবুল হইতে চট্টগ্রাম 
ও কা*্মীর হইতে কাবেরী পর্যন্ত আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য গাঁড়য়া উঠে। তাঁহার আগে 
আর কোন ভারতীয় শাসক এতবড় সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারেন নাই। 


রাজপ্‌ত-নীতি 


আরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য 


১৭৬ রি স্বদেশের ইীতহাস ও সভ্যতা 


বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দখল কারবার পর আরঙ্রজেব মারাঠাদের দমন করিতে 
উদ্যোগী হন। 'শিবাজীর পত্র শম্ভুজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুর; করিয়া তান আংশিক: 


মুধল সাম্রাজ্য - 


আন্নঙ্গজেবের রাজত্বকাল 


৫০9০ 
কিলে|িটার 
তিব্বত 


৫ ০৫ a 


% ডগ 


পাটন1//%, রে 


সাফল্যলাভ করেন। ১৬৮৯ খ্রীঃ শন্ভুজী ধতে ও আরঙ্গজেবের আদেশে নিহত হন। 
মুঘল সৈন্যবাহনী মারাঠাদের রাজধানী রায়গড় দখল করিয়া লয়। শম্ভুজীর পাঁরবার 
ও তাঁহার শিশুপত্র সাহ. আরঈজেবের হস্তে বন্দী হন। বিদ্রোহী-পূত্র আকবর _ 


মুঘল যুগ, ১৫২৬--১৭০৭ - ১৭৭ 


₹ মারাঠাদের আস্থা ও সমর্থন হারাইয়া পারস্যে পলাইয়া যান। আপাতদৃষ্টিতে ১৬১০ খ্রীঃ 
আরঙ্গজেব সাফল্যের শীর্ষে উতিয়াছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময় হইতে তাঁহার পতনের 
সুচনা হয় ।৯ আরঙ্গজেব মারাঠাদের সম্পর্ণ পরাস্ত করিতে পারেন 
31587 নাই। িবাজীর তীয় পূত্র রাজারাম ও পা্রবধ তারাবাঈয়ের 
হৰ চু সবাযমতা নেতৃত্বে মারাঠারা ম:ঘলদের বিরূদ্ধে স্বাধীনতার বদ্ধ চালাইয়া যায়। 
আরঙ্গজেবের মারাঠা-নীতি ব্যর্থ হয়। স্পেনের স্বাধীনতা যুদ্ধ 
বা স্পেনীয় ক্ষত’ ( Spanish 1০০7) নেপোলিয়নের পতনের কারণ হয়। সেইরূপ 
দাক্ষিণাত্য ক্ষত’ আরহ্রজেবের সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেক্খাঁন দায়ী ছিল একথা 
অস্বীকার করা যায় না। এলাফনস্টোন ও ভিনসেণ্ট স্মিথ মনে করেন দাক্ষিণাত্যের 
সুলতান! রাজ্য দুইটি ধ্বংস করিয়া আরঙ্গজেব মহা ভুল করেন। ইহাতে মারাঠাদের পক্ষে 
শাশালী হইবার পথে আর কোন বাধা রহিল না। স্যার যদুনাথ সরকার এ মত সমর্থন 
করেন নাই। তাঁহার মতে, দূর্বল সুলতানা রাজ্যগ্লর পক্ষে মারাঠাদের বাধাদান, 
সম্ভব হইত না। তাছাড়া মুঘল ও দাক্ষিণাত্যের সুলতানা রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্ক ছিল 
অত্যন্ত ত্ত। তাহাদের পক্ষে একযোগে মারাঠাদের বাধাদান ছিল একেবারে অসম্ভব কার্য। - 
আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য-নীতি তাঁহার সাম্রাজ্যের শ্তিক্ষয়, প্রাশাসানক অব্যবস্থা ও: 
বিশ্‌ণ্খলার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। দা'র্ঘ পশচশ বৎসর ধরিয়া দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ 
চালাইবার ফলে রাজকোষে শ্ন্যতা দেখা দেয়। সম্রাটের 
পেলের দািশাতয অনপপসথতির দরুন উতর ভারতের প্রশাসনে বিশচ্খেলা, যড়যন্্র ও 
বিদ্রোহ দেখা দেয়। উত্তর ভারতে সম্রাটের অন্‌পাস্থিতি ও 
দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের জন্য সম্রাটের আয় কমিয়া বায়। বাংলার দেওয়ান মডশ'দকুলা খান 
শুধ সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত পাঠাইতেন। ক্রমাগত যুদ্ধ কারবার ফলে 
সৈন্যবাহনীর মনোবল ও শ্‌ষ্খলা ভাঙ্গিয়া পড়ে। আরঙ্গজেব নিয়ামত সৈন্যবাহিনীর 
বেতন দিতে পারিতেন না বালয়া তাহারা বিদ্রোহ করে। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল মধ্যে 
বাংলা অযোধ্যা ও দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। 


সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুঘলশাসনের চারিত্রগত কোন মৌলিক পরিবর্তন 
ঘটে নাই । সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে প্রদেশগলর প্রনগণঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। 
আরঙ্গজেব সমগ্র সাম্রাজ্যকে মোট একুশটি সুবায় ভাগ করেন। তান নিজে সুবাদার ও 
দেওয়ানদের নিষদ্ত করিতেন। জুবাদার ও দেওয়ানগণ তাহাদের কাজকর্মের জন্য 
সম্রাটের নিকট সরাসরি দায়ী থাঁকিত। মুৃঘলদের শাসন ছল কেন্দ্রীভূত স্বেচ্ছাচারী 
ব্যবস্থা । তবে সম্রাটের অধীনস্থ পদস্থ কমণ্চারীরা 
প্রশাসনিক ও সামরিক কাজকর্মের স্থারধীনতা ভোগ করিত। আরজে বে 
করিয়া সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে তুলিয়া লন। তাঁহার আমলে 
কেন্দ্রীভূত শাসন হয় আতিকেন্দ্রীভূত॥ উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারাদের স্বাধীনভাবে কাজ 
করিবার ক্ষমতা নষ্ট হইয়া যায়। সন্দেহ নাই আরঙ্গজেবের এই ব্যবস্থার ফলে 
(3) J. N. Sarkar, History of Aurangzeb, ০1. hy 


স্ব. ইতি, (৯ম)--১২ 


৯০৮ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


প্রশাসানক দক্ষতা হাস পায় । আরঙ্গজেব ব্যান্তগতভাবে ছিলেন সাঁন্দগ্ধমনা ও 
আঁবদ্বাসী । কাহাকেও সহজে ব*বাস কাঁরতেন না। শাসনব্যবস্থায় নিজের ক্ষমতা 
- অক্ষু্ন রাখিবার জন্য তান কর্মচারীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্ট কারতেন। একজন 
লোকের পক্ষে যে এতবড় বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন সুষ্ঠুভাবে থাঁর করা সম্ভব নয় 
আরঙ্গজেব তাহা বুঝতে পারেন নাই । মহ্ঘল সৈন্যবাহনীতেও আরঙ্গজেব 1কছু 1কছ: 
পাঁরবর্তন আঁনয়াছলেন। মুঘল সৈন্যবাহনীতে সবচেয়ে দুর্বল শাখা "ছিল গোলম্দাজ 
বাহনী। আরঙ্জেব প্রচুর পাঁরমাণে উন্নত অস্বশস্ত, গোলা-বারুদ-কামান সজ্জিত 
নূতন গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন। এই গোলন্দাজ বাহিনী ছিল সম্রাটের অধীনস্থ 
এবং নিয়ামত বেতনভোগী। মুঘল সৈন্যবাহনীর প্রশাসন, নিয়োগ ও শিক্ষণে কোন 
গ্‌রনত্বপ্ণ' পারবর্তন ঘটে নাই। আরঙ্গজেব শুধু সামরিক বাঁহনীতে শৃঙ্খলা 
পদুনঃপ্রাতষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিলেন 
ব্যান্তগত জীবনে সম্রাট আরঙ্গজেব ছিলেন একজন আদর্শ সুন্নী মুসলমান ৷ 
* ধৰ্মভার: এই সম্রাট পাবত্র, সরল, অনাড়ন্বর জীবনযাপন কাঁরতেন। ভোগাঁবলাস, 
গানাসন্তি বা ইন্দ্রয়পরায়ণতার কোন কলঙ্ক তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। টুপি 
প্রস্তুত বা কোরাণ নকল করিয়া তানি জে যা উপার্জন কাঁরতেন তাহা তাঁহার 
অন্তোষ্টর জন্য রাখয়া যান। তাঁহার পাঁবতর ধমশর জীবন ও ইসলামের গৌরব বুদ্ধিতে 
মলা সাধনার জন্য সমকালীন মুসলমানদের নিকট [তান দিলেন এজন্দাপাীর' 
(living saint )। আরঙ্রজেব ছিলেন একজন সাহসণ যোদ্ধা, সমরফুশল সেনাপাঁত 
ন ও দক্ষ শাসক । তান ছিলেন অসাধারণ পরিশ্রমী ও ধুরন্ধর 
কুটনীতাবদ্‌। সাহস, অধ্যবসায়, পারশ্রম, তীক্ষ্ বুদ্ধি, পাঁণ্ডত্য 
ও চারিত্রিক দ্‌ঢ়তায় ?তাঁন মন্ঘল যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্রাট । শুধু মুঘল 
বংশের নয়, তান ছিলেন এ যুগের এশয়ার একজন শ্রেষ্ঠ শাসক । স্যার যদুনাথ সরকার 
আরঙ্জেবের চারাত্িক গণের ভুয়স প্রশংসা কারয়াছেন।১ বহ; গুণ-সমন্বিত এই 
মুঘল সম্রাট ভারতীয় রাজনীতিতে সাফল্যের মূল সত্রটি অনুধাবন কাঁরতে পারেন 
নাই । এই সন্রটি হইল উদারতা, সহিষ্ণুতা, এঁক্য ও সমন্বয় । তাঁহার একদেশদাঁ্শ তা, 
ধমণর অহিষ্ণুতা ও গোঁড়ামি তাঁহার রাজনৈতিক ব্যর্থতার জন্য অনেকখান দায়ী ছিল 
একথা স্বীকার করিতে হইবে । 
মুঘল সাআাজ্যের পতনে আরঙ্গজেবের দায়িত্ব ঃ 
সম্রাট আরঙ্গজেবের শাসনের পাঁরণতি হয় ভয়ঙ্কর ৷ 
failure ) তাঁহার শাসনকাল শেষ হয় ।২ 
মুঘল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে। 


বিশাল ব্যর্থতায় ( colassal 
সম্রাটের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বিশাল 
মদ্ঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আরঙ্গজেবকে সম্প্যর্ণ- 
(১) ‘This king was one of the greatest rulers of Asia in inte)ligence, character and 
enterprise. He was, in an extra-ordinary degree, hard Working, active, moral and 
Inspired by the sense of duty,’ J. N, Sarkar, History of Aurangzeb, Vol V. 
ছে) Ibid. 


মুঘল যুগ, ১৫২৬-১৭০৭ ১৭৯ 


ভাবে দায়ী করা ঠিক নয়। আরঙ্গজেবের ব্যক্তিত্ব ও রাজনীতি ছাড়া আরও 
অনেক কারণে মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। তবে আরঙ্গজেবের পণ্ঠাশ বৎসরের 
ব্যর্থ শাসন যে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথকে প্রশস্ত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ 
নাই। আরঙ্গজেবের সময়কালেই সাম্রাজ্যের চতর্দকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। উত্তর 


* ভারতে তাঁহার দীর্ঘ অন:পাস্থাতর স্থযোগে আঁভজাতশ্রেণী অত্যন্ত ক্ষমতালোল.প ও 


স্বার্থান্বেষী হইয়া উঠে। ইহাদের উপর সম্রাটের নিয়ন্ত্রণ নষ্ট হইয়া যায়। 
আঁভজাতদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও স্বার্থের হানাহানিতে রাষ্ট্রের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। 
আরঙ্গজেবের মৃত্যুর অব্যবাঁহত পরে প্রাদেশিক শাসকগণ একে একে স্বাধীন হইয়া যান। 
আরঙ্গজেবের শাসন-নীতি এই ট্রাজোঁডর জন্য অনেকখানি দায়ী। স্যার যদনাথ 
সরকার আরঙ্গজেবের জীবন ও সাধনাকে ট্রাজেডি বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভারত- 
বর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় মূল স:রাট হইল সংহতি ও সমন্বয়ের । প্রাচীনকাল হইতে 
আরঙ্গজেবের সময় পর্যন্ত দেখা যায়, যে ভারতীয় রাজা বা সম্রাট সমন্বয় ও এঁক্যের 
নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তান সফল হইয়াছেন। জনগণের আনুগত্য ও শ্রদ্ধা 
পাইয়াছেন। আরঙ্গজেব তাঁহার স্বধর্ম ও স্বধ্মাঁদের স্বার্থে রাষ্ট্র ও শাসন পরিচালনার 
নীতি গ্রহণ করেন। ফলে দেশের বৃহত্তর অংশের শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও সমর্থন তান 
পান নাই। বরং বৃহত্তর অংশ তাঁহার শাসনের বিরোধিতা করিতে থাকে । ইহাদের মধ্যে 
একাংশ মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের জন্য বদ্ধপরিকর হয়। উদাহরণস্বরূপ পাঞ্জাবের 
শিখদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে । রাজপদৃত ও মারাঠারাও আরঙ্গজেবের উপর 
অত্যন্ত বিরন্ত হন। মারাঠা রাজা শিবাজী সম্রাট আরঙ্গজেবকে {লিখিত একখানি পত্রে 
হন্দুদের উপর 'জাজয়া কর স্থাপনের ‘বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। জাঠ, সংনামী ও 
বান্দেলা বিদ্রোহও কম শক্তিশালী ছিল না। এতগীল বিদ্রোহ দমন করিতে মুঘল 
সাম্রাজ্য অন্তঃসারশূন্য হইয়া যায়। সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সামারক 
দূর্বলতা প্রকট হইয়া পড়ে। সুতরাং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে আরঙ্গজেবের দায়িত্ব 
নেহাত কম নয়। 


শিবাজী (Shivaji ) ১৬২৭--১৬৮০ 


সপ্তদশ শতকে শবাজ'র নেতৃত্বে স্বাধীন মারাঠা রাজ্যের প্রতিণ্ঠা ভারত ইাঁতহাসের 
এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । মহারাষ্ট্রের প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পাঁরবেশ 
শিবাজার উত্থানের পটভূমি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। পর্বত ও নদ-নদী বোণ্টত 
মহারাষ্ট্র প্রাকৃতক দিক হইতে স্রাক্ষত। অননর্বর পার্বতাময় মহারাষ্ট্রে মানুষ 
পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী, সরল ও আত্মবিশ্বাসী ৷ মারাঠী ধর্মগুরু ও সন্ন্যাসী একনাথ, 

তুকারাম, রাম্দ্রাস ও বামনপাঁণ্ডত দেশে ভান্ত ধমের প্রচার করেন 

গা একে*বরবাদ, ঈশ্বরভন্তি, সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রচার কারি 
তাঁহারা মহারাষ্ট্রে জাতিভেদের কুফল ও সামাজিক অসাম্য অনেকখাঁন দূর কারতে সক্ষম 
হন । ধর্মগুরু ও সমাজ-সংস্কারকদের প্রচারের ফলে মহারাষ্ট্রে এক নবজাগরণের সত্রপাত 


১৮০ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


হয়। শবাজীর গুরু রামদাস ও তাঁহার শিষ্যরা সামাজিক সংস্কার ও নবজাগরণের 
আদর্শ প্রচার করিয়া এই আন্দোলনকে আরও জোরদার করিয়া তোলেন । মারাঠ 
ভাষা ও সাহত্য এই অঞ্চলের মানুষের মনে এক্যবোধ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মারাঠী 
সাধন ও সন্যাসীদের ধর্ম সঙ্গীতগল মারাঠী ভাষার উন্নীততে যেমন সহায়তা করে তেমান 
দেশে জাতীয়তাবোধও জাগ্রত হয়। স্যার যদ;নাথ সরকারের মতে, শিবাজীর আবিভাবের 
পর্বে মহারাষ্ট্রে জীবন, ধর্ম ও ভাষার ক্ষেত্রে এক ভাবগত এঁক্য সষ্ট হয়। শিবাজী 
. ব্লাজনৌতক এক্য সৃষ্টি কারয়া এই এক্য আন্দোলনকে পূর্ণতা দান করেন। 


মহারাষ্ট্রে জন্লারের নিকট শিবনের দুর্গে ১৬২৭ শ্রীঃ (মতান্তরে ১৬৩০ শ্ত্ীঃ), 


1শবাজীর জন্ম হয়। শিবাজীর পিতার নাম শাহজ, মাতার নাম জিজাবাঈ । বিজাপুর 
£স্থলতানের কর্মচারী পিতা শাহজী অন্যন্ত বাস করিতেন। পাত্র শিবাজী তাঁহার মাতা 
জিঞ্জাবাঈ ও অভিভাবক ব্রাহ্মণ দাদাজী 
কোণ্ডদেবের অধীনে বড় হন। মাতা ও 
দাদাজী িবাজীর মনে 
সততা, ন্যায় নিষ্ঠা, বীরত্ব 
ও দেশপ্রেমের সঞ্চার করেন। দাদাজণী তাঁহাকে 
অন্তশিক্ষা দেন ও সাহসী. যোদ্ধার পরিণত 
করেন। শিশন বয়সে তান বিদেশির কবল 
হইতে স্বদেশের ম:'ন্তর স্বপ্ন দোঁখতেন। তান 
পার্বত্য উপজাতি মাওলীদের সামারক শিক্ষা 
দিয়া দুর্ধর্ষ যোদ্ধার পাঁরণত করেন। 
উচ্চাভিলাষী তরুণ ?শবাজশর সামনে. দুইটি 
পথ খোলা ছিল। মুঘলের বশ্যতা স্বীকার 


জন্ম ও শৈশব 


না যাপন অথবা মুঘলের বিরদ্ধে লড়াই করিয়া 
মহারাম্টে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা। শিবাজী বিপদসংকুল 'দ্বতীয় পথাঁট বাছিয়া লন। 


দাক্ষিণাত্যের সুলতানা রাজ্যগলর দুর্বলতা এবং মুঘল সৈন্যের উত্তর ভারতে 
সামারক কার্যে“ নিষঘান্তর সুযোগে 'শিবাজী তাঁহার রাজ্য স্থাপনের কার্য শুরু করেন 
১৬৪৭ খ্রীঃ তানি তোরা দর্গাট আঁধকার করিয়া লন। ইহার পর িবাজশ স্থানগয় 
জায়গীরদার ও বিজাপূরী আফিসারদের দগগীল একে একে অধিকার করিতে 
থাকেন। নিজেও কয়েকটি নূতন দুর্গ মণি করেন। শিবাজার কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন 
হইয়া বিজাপুর সরকার তাঁহার পিতাকে বন্দী করায় শিবাজী ১৬৪৯ 

টান্তাঃ "১৬৫৪ খ্ৰীঃ পর্যন্ত সমস্ত রকম আক্রমণাত্মক কাজকম* হইতে বিরত 


থাকেন। এই অবসরে তান অধিকৃত অণ্টলগুলির সংগঠনে মন " 


দেন। ১৬৫৬ খ্রীঃ মারাঠা রাজা চন্দররাওকে নিহত করিয়া তিনি. দ্র জাবলণ রাজ্যটি 


অধিকার করেন। ১৬৫৭ খ্রীঃ তান ম:ঘলদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন । মুঘল স্যবাদার : 


করিয়া জায়গীরদার 'হসাবে শান্তিপূর্ণ জীবন- : 


মুঘল যুগ, ১৫২৬-১৭০৭ ১৮১ 


আরঙ্গজেব এই সময়ে বিজাপুর আক্রমণে নিযডক্ত ছিলেন। এই সুযোগে শিবাজী 
আহম্মদনগর ও জুন্নার লুণ্ঠন করেন | আরঙ্গজেব কর্তৃক প্রোরত মুঘলবাহিনীর [নিকট 
তান পরাস্ত হন। মুঘল ও বিজাপুরের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে শিবাজীও মুঘলদের 
সহিত বিরোধ মিটাইয়া লন। সম্রাট শাহজাহানের পাত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত . 
যুদ্ধ শুরু হইলে 1শবাজী উত্তর কঙ্কনের দিকে দৃষ্টি দেন। একে একে কল্যাণ» 
ভিবান্দী ও মাহুলী অধিকার করিয়া তান দক্ষিণে মাহাদ পর্যন্ত অগ্রসর হন। 

শিবাজীর কার্যকলাপে ভাত হইয়া িজাপুর সুলতান ১৬৫৯ খ্রীঃ তাঁহাকে দমন 


_ কারবার জন্য আঁভজ্ঞ সেনাপাঁতি আফজল. খানের নেতৃত্বে সৈন্যবাহনী পাঠান। 


িবাজীকে পরাস্ত করিতে ব্যর্থ হইয়া আফজল খান তাঁহাকে. ধ্বংস কারবার চক্রান্ত 
করেন। সন্ধির জন্য আলাপ-আলোচনার জন্য ডাকিয়া সেনাপাত আফজল থান 
কাত শিবাজশীকে হত্যা করিবার পাঁরকজ্পনা করিয়াছিলেন । বাজী 
শিবাজী-মুঘল সংঘর্ষ, . আফজল খানের মনোভাব আগেই টের পাইরাঁছিলেন।' অতাঁকত 
৯৬৫৯ ১৬৬৫ আক্রমণে তান আফজল খানকে “বাঘনখ' দ্বারা হত্যা করেন। 
িজাপুর সৈন্যবাহনী ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। সম্রাট 
আরঙ্গজেব তাঁহার মাতুল আঁভজ্ঞ সেনাপাঁত ও দাক্ষিণাত্যের সুবাদার শায়েস্তা খানকে 
[িবাজীকে দমন কারবার জন্য মহারাষ্ট্রে পাঠান। সেই সময় শিবাজী বিজাপদরের 
সাঁহত যুদ্ধ কারতোঁছলেন। তান 'িজাপুরের সাঁহত িরোধ মিটাইয়া ফেলেন। 
পুনাতে শায়েস্তা খানের শিবির অতাঁকঁতে আক্রমণ করিয়া (১৬৬৩) শিবাজন তাঁহার 
পুত্র ফত খানকে হত্যা করেন। মুঘল স:বাদার শায়েস্তা খান তাঁহার বৃ্াঙ্গলাটি 
হারাইয়া প্রাণ লইয়া পলাইয়া যান। ১৬৬৪ শ্রীঃ শিবাজা মন্ঘল সাম্রাজ্যে সমৃদ্ধ বন্দর 
সূরাট লুণ্ঠন করিয়া প্রায় এককোটট টাকা লাভ করেন। 
সম্রাট আরঙ্গজেব শিবাজশকে দমন কারবার জন্য সেনাপাঁত জয়াঁসংহ ও ?দলীর 
খানকে দাঁক্ষণাত্যে পাঠান । জয়াঁসংহ কৌশলে শিবাজীকে ঘারয়া ফেলেন। মন্ঘল- 
বাঁহনকে বাধা দেওয়া নিরর্থক জানিয়া শিবাজী ১৬৬৫ শ্রীঃ মন্ঘলদের সাহত 
প্রন্দরের সান্ধি করেন। বারটি দ:গ্ঠনিজের জন্য রাখিয়া শিবাজী বাকী তেইশাট 
দূর্গ মুঘলদের হাতে ছাড়িয়া দেন। পাঁচ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মুঘলবাহিনীকে 
দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে সাহায্য করার প্রতিশ্রুহতিও দেন। সেনাপাঁত জয়াঁসংহের আশ্বাসে 
বাজী আরঙ্গজেবের সাঁহত আগ্রার দেখা করিতে আসেন। সম্ভবতঃ মুঘল সম্রাটের 
ক্ষমতা ও এন্র্ষের সাঁহত পরিচিত হইবার জন্য শিবাজী রাজধানীতে আ'সিয়াছলেন। 
সম্রাট আরঙ্রজেব শিবাজীর প্রতি দুর্ব্যবহার করায় তান ক্ষন হন। তাঁহাকে মান্র 
পাঁচ হাজারী মনসবদারের সম্মান দেওয়া হয়। 1শবাজণ প্রতিবাদ 
ইং করিলে তাঁহাকে বন্দী করা হয়। শিবাজী অসুখের ভান করিয়া 
কৌশলে মুঘল রক্ষীদের দাম্ট এড়াইয়া পত্র শম্ভুজীসহ পলাইয়া 
যান ৷ মহারাষ্ট্রে ফাঁরয়া শিবাজী পরবর্তা {তন বৎসর নিজের শাসনব্যবস্থার উন্নাততে মন 
দেন। মুঘলদের সাঁহত সংঘর্ষ এড়াইয়া চলেন । আরঙ্গজেব তাঁহাকে “রাজা” উগাঁধ ও 


১৮২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


বেরারের জায়গার দেন। ১৬৭০ খ্রীঃ শবাজী মুঘলদের সহিত পুনরায় যুদ্ধ শুরু 
করেন। আত অণ্প সময়ের মধ্যে তিনি তাঁহার সমস্ত হৃত দগণগাল পুনরুদ্ধার করিতে 


ছব্রপাত'। তান গোব্রা্ণ-প্রজাপালক* উপাধিও গ্রহণ করেন। গোলকুণ্ডার 
সুলতানের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া ১৬৭৭ খ্রীঃ শিবাজী জিঞ্জি, ভোলোর ও পার্বণ 
জেলাগদাঁল দখল করেন। উত্তরে সুরাট হইতে দাঁক্ষণে কারওয়ার পর্যন্ত তাঁহার 
রাজ্য বিস্তৃত হয়। ১৬৪০ খ্রীঃ মাত্র তি’পান্ন বৎসর বয়সে শিবাজ'র মৃত্যু হয়। 


শিবাজীর শাসনব্যবস্থা £ 


শিবাজী শংধ রাজ্যস্থাপন করেন নাই, তান ইহার স্ুশাসনেরও ব্যবস্থা করেন। 
ভারতের মধ্যযুগাঁয় শ্রেষ্ঠ শাসকদের মত শিবাজণ ছিলেন জ্ঞানদীপ্ত স্বেচ্ছাচারী শাসক। 
1শবাজীর 


ভার পাইতেন। 


শাসনকাৰ্য ও রাজস্ব আদায়ের সথবধার জন্য শিবাজী তাঁহার রাজ্যকে কয়েকটি 
প্রদেশ বা প্রান্তে’ ভাগ করেন। প্রাদোশক শাসনকতাঁ রাজার ন্যায় আটজন প্রধান 


সরদেশমুূখী (এক-দশমাংশ ) আদায় করিতেন। অন্দ্বর মহারাষ্ট্রের রাজস্ব হইতে 
শাসন ও সৈন্যবাহিনীর সমস্ত খরচ মেটানো সম্ভব হইত না। সুতরাং শিবাজীকে বাধ্য 
হইয়া প্রতিবেশ! রাজাগ্ল হইতে চৌথ ও সরদেশমখা আদায় কারতে হয়। 


৪ 


/ ০৯৯৮. 


মুঘল যুগ, ১৫২৬--১৭০৭ নু ১৮৩ 


শিবাজী ছিলেন সহজাত সামরিক প্রতিভার আধিকারী। তিন মারাঠা 
সৈন্যবাহনীতে সংস্কার প্রবর্তন করিয়া ইহাকে নববলে বলীয়ান করিয়া তোলেন। 
মারাঠা সৈন্যবাহিন"র প্রধান শান্ত ছিল অশ্বারোহী বাঁহনী। এই বাহিনী বর্গ বা 
নিয়ামত এবং শিলাদার বা আনয়ামত এই দুই ভাগে িভন্ত ছিল। নিয়ামত বগ্গাঁদের 
অশ্ব, অন্ব্ ও বেতন যোগাইত রাষ্ট্র। আনিয়ামত শিলাদারদের নিজেদের অস্ত ও অশ্ব 
যোগাড় করিতে হইত॥ শুধু বুদ্ধের সময় রাষ্ট্র তাহাদের বেতন 
সামরিক সংল্কার  দদিত। শিবাজাঁর অশ্বারোহী বাহিনীতে তাঁরশ হইতে চাল্লশ 
সহস্র সৈন্য থাকত ৷ দরগঁগীল ছিল শিবাজার সামারক শান্তর অপর প্রধান স্তম্ভ । 
সারা রাজ্যে দুর্গ নিমণি ও সংস্কার করিয়া তাঁন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদ করেন। 
উন্নত আগ্নেয়াস্ত্র সাঁজ্জত নূতন গোলন্দাজ বাঁহনীও গঠন করা হয় । এছাড়া শবাজীর 
সৈন্যবাহনীতে পদাতিক, হস্তী ও উট বাহিনী ছিল । তান একটি ক্ষুদ্ৰ নৌবাহনীও 
গঠন করিয়াছিলেন। প্রাতরক্ষার কোন গুরূত্বপ্র্ণ দিক শিবাজীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। 
শিবাজা সৈন্যবাহনীতে কঠোর নিয়মানুবার্ততা ও শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে সমর্থ হন। 
সৈন্যাশবিরে বা যুদ্ধক্ষেত্রে মহিলা বা নর্তকীদের কোন স্থান ছিল না। 
মারাঠা রাজ্যের প্রাতষ্টাতা বসাবে শিবাজী ভারত ইতিহাসে বাশষ্ট স্থান অধিকার 
করিয়া আছেন। সামান্য জায়গীরদারের পত্র হইয়া তান আপন প্রাতভাবলে স্বাধীন 
মারাঠা রাজ্যের রাজা হন। তাঁহার অসাধারণ সাহস, রণকুশলতা ও কুটনোতিক জ্ঞান 
তাঁহাকে সাফল্য আনিয়া দেয় । তাঁহার আগে শের শাহ্‌ ও পরে হায়দার আলি ও রাঞ্জৎ 
সিংহ সামান্য অবস্থা হইতে রাজ্যস্থাপন কাঁরয়াঁছলেন। মনে রাখতে হইবে শিবাজী 
যখন রাজ্যস্থাপন করেন তখন মুঘল ভাগ্যরীব মধ্যগগনে। তান একই সঙ্গে মুঘল, 
বিজাপুর, পর্তুগীজ ও আঁবাসনীয় প্রাতকুলতার সম্মুখীন হন।৯ সমস্ত প্রাতকুল 
শান্তকে জয় করিয়া শিবাজী আপন প্রতিভা ও সাধনায় মারাঠা জাতিকে এক্যবদ্ধ ও 
মারাঠা জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কারতে সক্ষম হন। এঁত্হাসিক 
শিবাজীর ম্যায়ন গ্রাণ্ট ডাফের মতে, শিবাজীর রাজ্যস্থাপন বড় কথা নয়। মারাঠা 
জাতির মনে তান যে নবপ্রেরণা-ও উৎসাহের সপ্ার করেন তাহা মারাঠা জাতি গঠনে 
অত্যন্ত সহায়ক হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠাগণ অধিক শন্তিশালী হইয়া সাম্রাজ্য 
গঠনের পথে অগ্রসর হন । 
সমকালীন এঁতহাসিক কাফা খান এবং আধানককালে {ভনসেণ্ট স্মিথ শিবাজীকে 
‘ল:ণ্ঠনকারা’ বলয়া আভাহত করিয়াছেন ॥ রাজ্যন্থাপনের প্রয়োজনে শিবাজী লুণ্ঠন 
করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত ধনলাভ বা উৎপাঁড়নের জন্য তান লণ্ঠন করেন নাই। 
শিবাজী ছিলেন স্বণাসক ও সুসংগঠক । তাঁহার শাসনব্যবস্থা ও সামরিক সংস্কারগীল 
তাহার সংগঠন ক্ষমতা ও উদ্ভাবনী শাস্তির গারিচায়ক। সৈন্যবাহনী সংগঠনে বা শাসন 
সংস্থাপনে তান রাজ সিংহের মত বিদেশী সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। ব্যান্তগত 


(১) জাক্জরার গৈয়দগ্গণ এই সময় গাঁশ্চম উপকূলে রাজনৌতক শীন্ততে গাঁরণত হয়। 


১৮৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 

জীবনে শিবাজী ছিলেন নিম্কলুষ। সমকালীন ভোগ-বাসনার পাপ তাঁহাকে স্পর্শ 
করে নাই। জাতি ও ধর্মের রক্ষকরুপে কাজ কাঁরলেও পরধমের প্রাত তান ছিলেন 
উদার ও সাঁহঞ্ণু। [শবাজী বিদ্বেষী কাফী খান তাঁহার ও পরধর্ম-সহষ্ণুতার প্রশংসা 
কাঁররাছেন। মসজিদ ও পাঁবত্র কোরাণকে তান শ্রদ্ধার সাহত রক্ষা কাঁরতেন। সুরাট 
লুস্ঠনের সময় তান খ্রীষ্টান পাদারদের প্রতি সম্মান দেখাইয়াছলেন। মহলা, শিশ্‌ 
ও ব্রাহ্মণদের তিনি আঘাত কাঁরতেন না । অন্যান্য দিকে সাফল্যলাভ করিলেও বাজী 
জাত ও বর্ণাবদ্েষ-মূস্ত ভেদাভেদহীন এক্যবপ্ধ মারাঠাজাঁত গঠন করিতে পারেন 
নাই। চিতপবন-কোষ্কনী ব্রাহ্মণ, ৱাহ্মণ-মারাঠা ও ব্রাঙ্গণ-কায়স্থদের মধ্যে সামাজিক 
বিরোধ ও দন্দ শিবাজী প্রতিষ্ঠিত মারাঠা রাজ্যের অনৈক্য ও দুর্বলতার কারণ হয়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ | 
ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও তাহাদের কার্যাবলী 


( European Trading Companies and their activities ) 
১৪৯৮ শ্রাঃ ভাস্কো-ডা-গামা কর্তৃক ইউরোপ হইতে ভারতে জলপথ আঁবিদ্কার 
আধ্মীনক ভারত ইতিহাসের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ভাস্কো-ডা-গামা আফ্রিকার 


অন্তরীপ ঘডরয়া ভারতের মালাবার উপকূলের কাঁলকট বন্দরে আসিয়া 
হাজির হন। ভাস্কোডা-গামার পূর্বে আরব 


বাঁণকগণ ভারত ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যের / 
যোগসত্র ছিল। এই সময় হইতে ইউরোপ ও 
ভারতের মধ্যে সরাসাঁর বাঁণজ্য শুরু হর। পর্তুগীজ 
বাণকগণ প্রথম হইতে এদেশে নিজেদের . একচেটিয়া 
বাণাজ্যক অধিকার ও প্রতিপত্তি স্থাপনে তৎপর 
হন। বাণিজ্যের সাহত লুষ্ঠনও চলিতে: থাকে। 
ইহাতে দেশীয় রাজন্যবর্গের সাঁহত তাহাদের বিরোধ 
দেখা দেয়। ১৫১০ খ্রীঃ পর্তুগীজ গভর্ণর 
আলফান্‌সো দ্য আলবূকুয়ার্ক ( Alfonso de 
Albuquerque ) বিজাপযরের সুলতানের অধীন ভাদ্কো-ডা-গামা 

গোয়া দখল করিয়া ভারতে পর্তুগীজ উপানিবেশের সূত্রপাত করেন। 
তুগীঁজ বাণিজ্য আলবুকুয়াকে'র উত্তরাধিকার গ্রণ সমদদ্রোপকুলে আরও অনেক 
টপনিবেশ গড়িয়া তোলেন ৷ গোয়া, দমন, দিউ, শলসেট, বেসিন, চাউল, বোম্বাই, 
াদ্রাজের নিকট সান টম (987 Th০me ) এবং বাংলাদেশে হগলীতে পতুগণজদের 
টগাঁনবেশ গড়িয়া উঠে। সিংহলের একাংশের উপর তাহাদের অধিকার স্থাপিত'হয় !- 
এদেশ হইতে সূতীবস্্, রেশম, মসলা, মণিমুন্তা ও ক্রীতদাস তাহারা দেশে লইয়া 


ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ১৮৫ 


যাইত। দেশ হইতে সোনা, রূপা, ওষধঃ কাঁচের জিনিস ও নানা শৌখিন দ্রব্য তাহারা 

এদেশে আমদানী কারত। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে ভারতীয় বাঁণজ্যে প্তু গীজদের 

প্রভাব নষ্ট হইয়া যায়। পর্তৃগীজরা বাণিজ্য অপেক্ষা লুন্ঠন ও দগ্থ্যবাভিতে বেশী 

আগ্রহী ছিল । তাহারা এদেশীয়দের বলপ্রয়োগে খ্রীষ্টান করিত এবং জুযোগ পাইলে 

এদেশীয়দের ধাঁরয়া ব্লাতদাসর;পে বিক্রয় কারত। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিগ্যাীলর 

সাঁহত বাঁণাজ্যক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহারা ক্রমশঃ পিছন হাটতে থাকে। পর্ুগিজদের 

ল:ণ্ঠন, উৎপাড়ন, জবরদস্ত ও বলপ্রয়োগে বাণিজ্যের রীতি তাহাদের ভারতীয় " 
বাণিজ্যের অবনাঁতর অন্যতম কারণ। দাঁক্ষণ আমেরিকায় ব্রাজিল অধিকৃত হইবার 

পর পর্তুগীজরা ভারতীয় বাণিজ্যে ক্রমশঃ আগ্রহ হারায়। এই বাণিজ্য নামমাত্র 

টকিয়া থাকে। 

১৬০০ শ্রীঃ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংলশ্ডের রাণী এাঁলজাবেথের নিকট 
হইতে প্রাচ্যদেশে একচেটিয়া বাণিজ্য করবার অনুমতি পায়। ১৬০২ খ্রীঃ গঠিত হয় 
ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী । এই বাণিজ্যিক প্রাতষ্ঠানগ্লকে দূর্গ নিমণি ও 
রাজ্যস্থাপনের আঁধকার দেওয়া হয়। ১৬১৬ শ্রীঃ দিনেমার কোম্পানী এবং ১৬৬৪ খ্রীঃ 

ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পান? প্রাচ্যদেশে বাণিজ্য কারবার-জন্য 
অন্যান্য ইউরোপীয়  গাঁঠত হর । ১৭২২ খ্রীঃ বেলজিয়ামের অস্টেণ্ড কোম্পানী বাণিজ্য 
হী প্রাতণ্ঠানের কারবার উদ্দেশ্যে ভারতে আসে । সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে 

পর্তুগীজ -ওলন্দাজ, পর্তুগীজ ইংরেজ এবং ওলন্দাজ ও ইংরেজদের 
মধ্যে বাঁণাঁজ্যক ও উপানবোশক প্রাতদ্বান্দ্বতা দেখা দেয় । ১৭৫৯ সঃ বিদারার যুদ্ধে 
ক্লাইভের নিকট পরাস্ত হইবার পর ওলন্দাজদের ইংরেজ বিরোধিতা দূর হয়। তবে সারা 
অণ্টাদশ শতকে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বাণিজ্যিক ও ওপাঁনবোশক প্রাতিদ্বান্দ্বতা 
চালতে থাকে। - 

১৬০৫ খ্রীঃ ওলন্দাজগণ পর্তুগীঁজদের নিকট হইতে মালয় দ্বীপপুঞ্জের এ্যামবোইনা 
(015০575 ) দখল করিয়া ‘সলাদ্বীপে' নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। পরে একে একে 
জাভা, মালক্কা ও অন্যান্য দ্বীপ দখল কারিয়া বাটাঁভয়া উপানবেশ গাঁড়য়া তোলে । 
ভারতে পর্তুগীজদের সাঁহত তাহাদের ছ্ শর; হয়। গুজরাট, করমণ্ডল, বাংলা» 
{বহার ও উড়ষ্যায় ওলন্দাজ বাণজ্যকেন্দ গাঁড়য়া উঠে ভারতে পঢ়লিকট, সুরাট, চু'চূড়া, 
কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা, বালাশোর, নেগাপতম ও কোঁচিন ছিল তাহাদের প্রধান 

বাণিজ্যকেন্দ্র। সপ্তদশ শতকে পর্তুগীজদের সরাইয়া ওলন্দাজগণ 
ওলন্দাজ বাণিজ্য মসলা-বাণিজ্যে দনজেদের একচেটিয়া আঁকার প্রতিষ্ঠা কাঁরতে সক্ষম 
হয়। ভারত ও দাঁক্ষণ-প্ এীশয়ার দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বাণিজ্যের মাধ্যম হিসাবে কাজ 
করিত ওলন্দাজগণ। এই দেশ হইতে তাহারা নাল, কাঁচা রেশম, সতীক, মোরা, 
চাউল ও আফিম রপ্তানী করিত ! ওলন্দাজ ছাড়া ইংরেজরাও ভারতে পর্তুগীজ বাঁণজ্যের 
বিরোধিতা কাঁরত। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে ইংরেজ ও পর্তুগীজদের মধ্যে সম্পর্কের 
উন্নীতি ঘটে.। পর্তুগীজগণ ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের সাহায্যের আ*্বাস পায়, 


২৯৮৬ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যত৷ 


তবে এসময় হইতে পর্তু গীঁজগণ ভারতীয় বাঁণজ্যে ক্রমশঃ পছ: হাঁটতে থাকে । ভারতে 
ইংরেজ ও ওলন্দাজদের মধ্যে বাঁণাজ্যক ও উপাঁনবোশক প্রতদ্বান্দতা শুরু হইয়া যায়। 
ইউরোপে উভয় জাতির মধ্যে বাঁণাজ্যক প্রাতদান্দিতা ছিল। এই সূত্র ধাঁরয়া ভারতে 
উভয়ের মধ্যে শত্রুতা দেখা দেয় । ওলন্দাজগণ সুযোগ পাইলে ইংরেজ জাহাজ আটক 
করিত এবং বাণিজ্যে নানারকম বিপ্ল সৃষ্টি কারত। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পযন্ত 
ইংরেজ-ওলন্দাজ বাঁণীজ্যক প্রতিদ্বান্দ্তা স্থায়ী হয়। 

১৫৯৯ শ্রীঃ ইংরেজ ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানী গাঁঠত হয় এবং পরের বংসর সরকারী 


দেন। প্রথমে সুরাট, আগ্রা, আহমেদাবাদ ও ব্রোচে ইংরেজ কুঠি 
ইনি বা স্থাপিত হয়। ১৬৬৮ শ্রীঃ ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতায় চার্ল'স বার্ষিক 
দশ পাউণ্ড রাজস্বের বিনিময়ে পালের নিকট হইতে বিবাহের যৌতুক হিসাবে 
প্রাপ্ত বোম্বাই কোম্পানীকে হস্তান্তর করেন। ১৬৮৭ শ্রীঃ নাগাদ বোম্বাই পাঁশ্চম _ 


কেন্দ্র হয়। ইংরেজরা ওলন্দাজদের মত এই দেশ 

আঁফম ইত্যাদি রপ্তানী করিত । ইউরোপ হইতে 

আমদানী কারত সোনা, রূপা, শোঁখিন দ্রব্য, নানাপ্রকার ধাতবন্রব, কাঁচ, ওষধপন্র . 
ইত্যাদি। 

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে 


ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। শতকের মধ্যভাগে পাটনা, হুগলী ও কাশমবাজারে 


; য়নাই। দেশে গৃহযুদ্ধ, মুঘল-মারাঠা-দাক্ষিণী আুলতানদের 
মধ্যে লড়াই ও ইউরোপাঁয় জাঁতিগযলর মধ্যে প্রীতযোগিতা এইজন্য অনেকখানি দায়ী 
ছিল। ২৬৬৯ সঃ হইতে ইংরেজ কোম্পানী শী প্রয়োগে নিজেদের বানিজ্যিক অধিকার 
রক্ষা করিবার নীতি গ্রহণ করে। ১৬৮৭ খ্রীঃ হইতে কোম্পানী নিজেকে সামারক 


ইউরোপাঁয় বাঁণাজ্যিক প্রতিষ্ঠান | ১৮৭ 
ও রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়। কোম্পানী একে একে হুগলী, 
বালাশোর, হজ্‌লাী ও চট্টগ্রাম আক্রমণ করে।. প্রত্যুত্তরে সম্রাট আরঙ্গজেব ইংরেজ 


কোম্পানীর সমস্ত বাণিজ্যিক অধিকার বাতিল করিয়া দেন। ইংরেজ নৌবহর পশ্চিম 


উপকূলের মুঘল জাহাজগুি আটক করিতে থাকে৷ ১৬৯০ শ্রীঃ. আরঙ্গজেব ও 
ইংরেজদের মধ্যে আপোষ হয়। ইংরেজরা সমস্ত পুরাতন বাণিজ্যিক আঁধকারগীল ফেরত 
পায়। জোব চার্ণক কলিকাতায় ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। কিকাতার জন্ম 
হয় (১৬১০)। ১৬৯৬ শ্রীঃ শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় কাঁলকাতায় ফোট 
উইলিয়াম দুর্গ স্থাপিত হয়। কলিকাতা, সুতানুটি ও গোঁবন্দপুরের জমিদারী 
স্বত্ব কোম্পানী ক্রয় করে। কিকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কোম্পানীর বাংলা তথা 
প্যবগ্চিলীয় বাণিজ্যের সদর কেন্দ্র হয় (১৭০০ )। সম্রাট আরঙ্গজেব বার্ষিক তিন সহস্র 
টাকা রাজস্বের বিনিময়ে বাংলায় ইংরেজ কোম্পানীর [বনাশুঞ্কে বাণিজ্যের অধিকার 
মানিয়া লন। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতা কোম্পানীর ভারতীয় বাণিজ্যের সদর 
দপ্তর হয়। ১৬৯৮ শ্রীঃ ইংলণ্ডে এক নূতন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গাঁঠত হইলে 
ভারতে কোম্পানীর বাণিজ্য কিছুকাল মন্থর হইয়া পড়ে। ইংরেজ বাঁণকগণ ব্যান্তগত 
ব্যবসায়ের জন্যও ভারতে আসেন । ১৭০২ খ্রীঃ পুরাতন ও নূতন কোম্পানী মিলিত 
হইলে ইংরেজ বাণিজ্যে আবার অগ্রগাঁত দেখা দেয়। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে 


" ইংরেজ কোম্পানীর বাণিজ্য দ্রুত বাড়তে থাকে । ১৭১৫ শ্রীঃ নূতন বাণিজ্যিক সুযোগ- 


সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কোম্পানী জন সরমানের (John Surman ) নেতৃত্বে 
সম্রাট ফারখাঁসয়ারের দরবারে প্রতিনিধি দল পাঠায় । ১৭১৭ খ্রীঃ এক বাদশাহী 
ফারমান বা আদেশ জারী করিয়া ফারুখাঁসয়ার কোম্পানীর বাঁণিজ্যক সুযোগ-সুবিধা 
সম্প্রসারিত করেন। বাংলায় বার্ষিক তিন সহস্র টাকার বিনিময়ে বনাশনজ্কে বাণিজ্য 
কারবার আঁধকার বজায় থাকে । কোম্পানী কলিকাতার আশেপাশে আরও আটাত্রশখানি 
গ্রাম কানিবার অধিকার পায় । ১৭১৭ শ্রীঃ হইতে প্রায় পশচশ বৎসর, যাবত পাঁশ্চম 
উপকূলে কোম্পানীর বাণিজ্য ক্ষাতিগ্রস্ত হয়। পর্তুগীজ ও মারাঠা নৌবহরের আক্রমণ 
এজন্য অনেকখাঁন দায়ী ছিল। তবে মাদ্রাজে কোম্পানীর বাণিজ্যের উন্নীত ঘটে । 
ভারত-বাঁণিজ্যের ভাগ লইতে. ফরাসীরা আসে সকলের শেষে। ১৬৬৪ খ্রীঃ 
ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম হয়। ১৬৬৮ শ্রীঃ সুরাটে প্রথম ফরাসী 
বাণিজ্য কুঁঠ স্থাপিত হয়। পরের বংসর মসলপত্রমে তাহাদের 'দিতীয় বাঁণজ্য কুঁঠি 
গাঁড়য়া উঠে। ১৬৭৩ খ্রীঃ ক্রাঙ্কোয়েজ মার্টিন মাদ্রাজের নিকট পাঁশ্ডচেরীতে ফরাসী 
বাণিজ্য কুঠির পত্তন করেন। ইহা ফরাসী বাণিজ্যের সদরকেন্দ্রে পারণতহয়। ১৬৭৪ 
শ্রীঃ বাংলার মুঘল স.বাদার শায়েস্তা খান চন্দননগরে ফরাসী 
পিল বাণিজাকুঠি স্থাপনের অনুমতি দেন। ভারতে ফরাসী বাণিজ্যের 
শুরুতে ওলন্দাজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রাতদশ্ছিতা দেখা দেয়। ফরাসী-ওলপ্বাজ ছন্দে 


, ইংরেজরা ওলন্দাজদের পক্ষ নেয় । ১৬৯৩ খ্রীঃ ওলন্দাজরা ফরাসী পাঁনবেশ পাঁণ্ডচেরী 


দখল করিয়া লয়। ১৬৯৭ আঃ ওলন্দাজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে 


১৮৮ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


পাঁণ্ডচেরী ফরাসীদের ফেরত দেওয়া হয় । সপ্তদশ শতকের শেষাঁদকে ফরাসী বাণিজ্যে 
দুরবস্থা দেখা দের । বাটাম, সুরা ও মস্থুলপত্তমে ফরাসী বাণিজ্য-কুঠি বন্ধ হুইয়া 
যায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদে ফরাসী বাণিজ্যের আরও অবনতি ঘটে। ১৭২০ সী 
ফরাসী কোম্পানীর পুনগঠনের পর লেনো ( Lenoir ) ও ছুমা (Dumas )র নেতৃত্বে 
ফরাসী বাণিজ্যের উন্নীত হইতে থাকে। ১৭২০--১৭৪২ খ্রীঃ মধ্যে ফরাসীরা ভারত 


৬ চন্দননগরের নিকট গোঁদলপাড়ায় ও পরে শ্রীরামপুরে এবং অস্টেন্ড 
কোম্পানী বারাকপ্যরের নিকট বাঁকীবাজারে কুঠি নিমণি 


কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্য বন্ধ করিতে বাধ্য হয় ॥ তবে দিনেমারদের বাণিজ্য চালতে ' 


থাকে। 


(৭) ‘হমায়নননামার’ রচয়িতা কে? (গা) আবদুল কাদের বদায়ূনীর গ্রন্থের নাম 
কি? (ঘ) তিবাকংই-আকবরণ” কাহার রচনা? (ও) “পাদশাহনামার’ লেখক 
কে? (5) আবুল ফজলের দুইখানি গ্রন্থের নাম কি? (ছ) ফৈজী কে ছিলেন? 
(জ) তানসেন কিজন্য বিখ্যাত? (ঝি) “আহকাম-ই-আলমাগরণ” কাহার রচনা? 
(এ) সমাট জাহাঙ্গীরের আত্মজশীবনীর নাম ক? (ট) আখবরাত' কি? (ঠ) খানার 
যুদ্ধ কত খ্রীণ্টাব্দে এবং কাহাদের মধ্যে হয়? (ড) ঘর্থরার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়? 
(6) ধমাঁতের যুদ্ধ কবে এবং কোথায় হয়? 1৭) র 
হইয়াছিল? (ত) ১৪৯৮ খ্রীঃ যে পৰ্তুগাঁজ নাবিক কালিকটে পেশীছিয়াঁছলেন তাঁহার 
নাম কি? (থ) হলাদিঘাটের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (দ) দণন-ই-ইলাহণ 
কে প্রবর্তন করেন? (ধ) কত খ্রীঃ আরঙ্গজেবের মত্যু হয়? (ন) প্রুরন্দরের সম্ধি 
কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (প) কোন্‌ বৎসর শিবাজীর রাজ্যাভিষেক হয় ? 

- ২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £_(ক) মধ্ঘলরা কোথাকার লোক? (খ) 'বাবর- 
নামায়’ সম্রাট বাবর ভারত সম্পর্কে কি লিখিয়াছেন ? (গ) শের শাহ্‌ ?কভাবে রাষ্ট্র 
মতা দখল করেন? (ঘ) আকবর রাজপুতদের প্রতি উদ্ার-নীতি অন:সরণ করিয়া- 


রাজত্বকালে বৈদোশক বাণিজ্যের কিরংপ উন্নতি ঘটিাছিল?. (ছ) সয়াট শাহজাহানের : 


পাত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত ছন্দের বিবরণ দাও। (জ) আরঙ্গজেবের ধমগর 
নীত সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর। (ঝ) আরঙঈ্গজেবের সময়ে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিচয় দাও । 
(ঞ) আরঙ্গজেবের সময়ে হিন্দ; বিদ্রোহের কারণ কিঃ (ট) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে 


শীলনী ১৮৯ 


আরঙ্গজেবের দায়িত্ব কতখাঁন ছিলঃ (ঠ) আরঙ্গজজেবের চরিত্র বিচার কর। 
(ড) শিবাজীর চাঁরত্র আলোচনা কর । 

৩। ‘বিশদভাবে আলোচনা কর £_-(ক) মুঘল যুগের ইতিহাসের উপাদান- 
গঢ়ালর উপর একটি প্রবন্ধ লিখ । (খ) ১৫২৬-৫৬ শ্রীঃ পর্যন্ত মুঘল-আফগান 
প্রতিদ্বান্দ্বতার “বিবরণ দাও ৷ (গ) শের শাহের শাসনব্যবস্থার একটি পৃণঙ্গি বিবরণ দাও । 
(ঘ) সম্রাট আকবরের রাজ্যজয় সংক্ষেপে আলোচনা কর । (ঙ) আকবর প্রবার্তত শাসন- 
ব্যবস্থার পারচয় দাও ।- (5) আকবরের দীন ই-ইলাহী ধর্মমমতের বোশিষ্ট্যগুলি কি ? 
(ছ) সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল আমলের জুবর্ণ যুগ বলা যায় বি? 
(জ) আরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য- নীতির পরিচয় দাও। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্যের পতনের 
জন্য কতখানি দায়ী ছিল? (ঝ) বাজী কিভাবে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করেন? 
(3) শিবাজীর শাসনব্যবস্থার পারচয় দাও । (ট) মুঘল যুগে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ 
ও ইংরেজ বাণিজ্যের পাঁরচয় দাও । 

৪1 টকা লিখ £__-(ক) জাবাত (খ) তোডরমল (গ) আকবরের “নবরত্র? 
(ঘ) দাক্ষিণাত্য ক্ষত” (ও) অণ্টপ্রধান (চ) চৌথ ও সরদেশমুখা (ছ) রাণা প্রতাপ । 

€& | ভারতের রেখা মানচিত্রে নিয়লিখিত দ্ছানগুলির অবস্থান নিদেশ কর £_(ক) 
কাবুল (খ) মুূলতান (গ) খান্দেশ (ঘ) আহম্মদনগর (ও) মালব (চ) বেরার (ছ) 
অযোধ্যা (জ) চিতোর (ঝ) বিজাপুর (এ) গোলকুণ্ডা (ট) কলিকাতা (ঠ) বোম্বাই 
(ড) মাদ্রাজ (ঢ) চন্দননগর (৭) পাঁণডচেরী (ত) গোয়া । 

৬। শ্যন্যদ্থান পুরণ কর ৪-(ক) মু্ঘলরা ছিল: মধ্য এশিয়ার -_ লোক। 
(খ) সেবান্তয়ান মানারক, ফ্রাঙ্কোয়েজ বা্ণয়ে ও বাপটপ্ট তাভাঁণয়ে _- ভারত ভ্রমণে 
আসেন ।- (গ) বাবর ছিলেন: তু্কস্তানের __ রাজ্যের আধপাঁত। (ঘ) . বাবর প্রথম 
পানিপথের যুদ্ধে __ পরাস্ত কাঁরয়া ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। (ও) 
শের শাহ: ভঁমব্যবদ্থায় _ প্রথার প্রচলন করে । ((চ) শের শাহের হিন্দ; সেনাপতির 


নাম _! (ছ) আকবরের সেনাপাঁতি আসফ খান মধ্যপ্রদেশের _-রাজ্যটি অধিকার 
করেন। (জ) আকবর _ ্রীঃ দীন-ই ইলাহী ধর্মমত প্রচার করেন। (ব) শিবাজী 
স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া উপাধি নেন--। 


৭। শুদ্ধ উত্তরাট রাখিয়া অশন্দধ উত্তরাঁটি কাটিয়া দাও $-_(ক) মেবাররাজ 
উদয়াসংহ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন | করেন নাই। (খ) আকবর / জাহাঙ্গীর | 
শাহজাহান ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে জাবাত, নাসাক, বাঁটাই ব্যবস্থা চাল: করেন। 
(গ) জাহাঙ্গীর / শাহজাহানের রাজত্বকালে পারস্য সম্রাট শাহ্‌ আব্বাস কান্দাহার দখল 
কাঁরয়া লন। (ঘ) জাহাঙ্গীর / শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল স্থাপত্য শিল্পের চরম 
উন্নীত ঘটে। (ও) শাহজাহান | আরঙ্গজেব উত্তর-পাশ্চিমের উপজাত বিদ্রোহ দমন 
করেন ৷ (5) মুঘল সুবাদার ইসলাম থান | শায়েস্তা খান ?শবাজীকে আক্রমণ করেন। . 
(ছ) চু'চুড়ায় ওলন্দাজ | ফরাসীদের বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল । (জ) গোয়া, দমন, দিউ ছিল . 


.পুর্গীজ | ওলন্দাজ | ফরাসীদের উপানবেশ। 


এক্ষীদতম্ণ অশ্যাজ্ 


মুঘল যুগে ভারতের অবস্থা 
( India under the Mughals ) 


ভারতে মন্ঘল সম্রাটদের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব হইল দেশে রাজনোঁতক এক্যের 
প্রতিষ্ঠা । বিঁচছম, বিভন্ত ভারতকে এঁক্যসতে গরাথত করিয়া তাঁহারা সারা দেশে সংহাতি 
ও এঁক্য আনয়ন করেন। সম্রাট বাবর ভারতে মৃঘল সাম্রাজ্যের সূচনা করিয়া যান। 
ইন্মা়,ন সাম্রাজ্য স্থাপনে সাফল্যলাভ করিতে পারেন নাই। আকবরই মুঘল সাম্রাজ্যের 
রাজনৈতিক এঁক্য . প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা । তিন সমগ্র উত্তর ভারত অধিকার করেন এবং 
ণ ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের সন্রপাত কাররা যান। সম্রাট 


রর pl ব্যবস্থার মৌল চাঁরত্র পারস্য 
ও আরবরেশের ্যবস্থার fin ( Perso-Arabic system in an Indian 


setting )। শুধু স্থানাভদে ইহার ছি রুপান্তর ঘাঁটঃ 


“গপ শাসনব্যবস্থা ভারতে চাল; করেন। ম ঘলদের 


ক 


" মুঘল যুগে ভারতের অবস্থা ১৯১ 


বিচারক বা কাজী তাঁহাদের দ্বারা নিষুন্ত হইত। মুঘল সম্রাটগণ প্রাদেশিক শাসকদের" 
কার্যকলাপের উপর তীক্ষ« নজর রাখিতেন। গুপ্তচর বিভাগ প্রাদেশিক শাসনের সমস্ত, 
খটনাটি সম্রাটের কর্ণ গোচর কাঁরত। বাবর হইতে আরঙ্গজেব পর্যন্ত মুঘল সম্াটগণ. 
এই কেন্দ্রীভূত শাসন বজায় রাখতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরবতর্শকালের দুর্বল মুঘল, 
সম্রাটদের অধাঁনে শাল্তশালী প্রাদেশিক জুবাদারগণ এই ব্যবস্থার পতন ঘটান। কেন্দ্রায় 
সরকার প্রাদেশিক শাসনের উপর ক্রমশঃ নিয়ন্ত্রণ হারাইতে থাকে । 

মুঘল রাজস্বব্যবস্থার বাঁনয়াদ হইল ভুঁম-রাজঘ্ব। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ । 
ভূমিতে উৎপন্ন শস্যের একাংশ রাষ্ট্রে আয়ের প্রধান উৎস। বাণিজ্য, শিল্প ও 
অন্যান্য উৎস হইতে আয়ের পারমাণ ছিল নগণ্য । সম্রাট আকবর মুঘল রাজস্বব্যবস্থার 
ভিত্তি স্থাপন করেন। এই ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জাম জরীপ করিয়া রাষ্ট্র প্রাপ্য 
রাজস্ব ধার্য করা। সাধারণতঃ মুঘল যুগে উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব ধার্য 
_ করা হুইত। কৃষকগণকে টাকায় রাজস্ব দিতে হইত। রাষ্ট্র কৃষকের 
অধিকার স্বীকার করিয়া 'পাট্টা” দিত। রাষ্ট্র জমি ও উৎপন্ন 
শস্যের হসাবসহ ভুমি-রাজস্বের বিস্তৃত হস্তবুদ’ তৈয়ারী করিত। রাষ্ট্র ও কৃষকের 


ভাম-রাজস্ব ব্যবস্থা 


. মধ্যে স্থাপিত রাজস্ব-ব্যবস্থা ছিল 'রায়তওয়ার*। তবে কোন কোন অঞ্চলে জমিদার ও 


ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব সংগ্রহের - ব্যবস্থা ছিল। বাংলাদেশে জমিদার ও 
ইজারাদাররা রাজস্ব-সংগ্রহ করিত। এইজন্য তাহারা কমিশন পাইত। আকবর প্রবত'ত 
ভুমি-রাজস্ব ব্যবস্থা ‘জাবাত’ বা দহসলা” নামে পারচিত। জাবাঁত পদ্ধাতর অনুসরণে 
দেশের ১৭০টর উপর সাকেলে জাম জরীপ করিয়া রাজস্ব ধার্য করা হয়। ইহা ছাড়া 
নাসাক ও. বাঁটাই ব্যবস্থার মাধ্যমেও রাজস্ব সংগৃহীত হইত। এই পদ্ধাততে উৎপন্ন 
শস্যের একাংশ রাষ্ট্র পাইত। 

মুঘল ভুম-রাজস্ব ব্যবস্থার অপর প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল জাগারব্যবস্থা। মুঘল সৈন্য- 
বাহিনী ছিল রাষ্ট্র স্তসতর;প। সৈন্যবাহিনীর আঁফসারদের বেতনের পারবে জাগীর 
দেওয়া হইত। জুতরাং মুঘল যুগে জাম ছিল দুই ভাগে বিভন্ত- খালসা ও জাগীর। 
খালসা জমির আয় সরাসাঁর রাজকোষে জমা পাঁড়ত এবং সম্রাটের প্রয়োজনে ব্যয় হইত। 
আর জাগার জাঁমর আয় মনসবদার এবং সৈন্যবাহিনীর আঁফসাররা পাইতেন। আকবরের 
সময় রাষ্ট্র খালসা ও জাগীর জাঁমর তদারাক করিত। জাহাঙ্গীরের সময় হইতে ক্রমশঃ 
জাগীর ও জাগারদারদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং খালপা জাঁমর পাঁরমাণ কামতে 
থাকে। ডঃ বি. পি. সাক্সেনার মতে, এই সময় দেশের সত্তর শতাংশ জাম জাগীরদারদের 
হাতে চাঁলয়া যায়। জাগারদাররা রাষ্ট্রের পরিবর্তে নিজেদের জাগার [নিজেরাই তত্ত্বাবধান 
করিতে শুরু করে। রাষ্ট্রের সাঁহত কৃষকদের যোগাযোগ ছিন্ন 
হয়। মঘল শাসনের শেষাঁদকে জাগারব্যবস্থায আরও কতকগুলি, 
গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। (১) জাগীরদারদের সংখ্যা অত্যধিক বাড়িয়া যায়। 
জাগারদারদের জীবনযাত্রার বার বাদ্ধি পায়! অথচ সেই হারে জাগার হইতে আয় বৃদ্ধির 
কোন সম্ভাবনা ছিল না । (২) জাগাঁরের সংখ্যা সীমিত থাকার অনেকে জাগীরদার হইয়াও 


জাগ্ধীর ও জাগীরদার 


৯৯২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা . 


সারা জীবন জাগীরের আঁধকার পাইত না। জাগীরব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত 
শাসনব্যবস্থা প্রায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। সৈন্যবাহিনী ক্রমশঃ দুর্বল হইতে থাকে। 
(৩) কৃষক ও রাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যত্বত্বভোগী জাগীরদারের সৃষ্টি হয়। জাগীরদার . 
" নিজের আয় বাড়াইবার জন্য কৃষকের উপর নূতন নহতন কর স্থাপন করে। কৃষকদের 


মন্ঘল ভুমি-রাজস্ব ব্যবস্থার প্রধান বোশিষ্টগ্যীল নিয়রূপ £ (১) জমি জরীপ 
করিয়া ভূমি-রাজস্ের বিস্তৃত হিসাব বা হস্তকুদ তৈয়ারী করা হইত। ইহার পর রাজ 
ধা্যের ব্যবস্থা ছিল। (২) মংঘল ভুমি-রাজস্ব ব্যবস্থায় রাজস্বের হার ছিল বেশ উচ্চ; 
মল ভুমি-রাজস্ব _ উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ । ইহার সাহত আবওয়াব, সেস 1 


কোন অঞ্চলে রাজক্মচারীরা সরাসরি রাজস্ব আদায় করিত। (8). জাগীরদারী 
ব্যবস্থা হইতে সরকারের রাজস্ব হাস, রাজনৈতিক দ্বন্দ ও প্রশাসনিক শিথিলতা দেখা 
দেয়। রও কৃষকের মধ্যে মধ্যস্বত্ভোগাঁর আভা ঘটে। 

মদ্ঘল যুগে বহু বিদেশশ নানারকম উদ্দেশ্য লইরা ভারতে আসেন। ইহাদের 
রচনা হইতে মুঘল যুগের গ্রামীণ চিত্রটি পাওয়া যায়। সম্রাট. আকবরের সময় খ্রীষ্টান 
পাদরী মনসেরাট ( Monserrate ) ভারতের উত্তর-পাশ্চিমাণ্চল পাঁরল্রমণ করেন। 


ও নিশ্নমল্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আকবরের রাজত্বকালে র্যাল্‌ফ {ফচ ( Ralph 
Fitch ) ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন। তানি সর্বত্র খাদ্যশস্য, আহার্য 
সামগ্রী ও অন্যান্য প্ররোজনা় দ্ুব্য সহজলভ্য ও সপ্তা দেখিরাছিলেন। সর্বত্র ছিল 
প্রাচ্য ও সমৃদ্ধি। সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমকালীন পর্যটক উইলিয়ম ফিনচ ( William 
Finch ) এই দেশের মানুষের জুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কথা উল্লেখ কারয়াছেন। অনুরুপ" 
ভাবে পর্তু'গাঁজ পর্যটক পায়েস ( 29০5 ) দক্ষিণ ভারতের শহর ও গ্রামাণ্ডলের সমৃদ্ধির 
কথা লিখিয়াছেন। এডওয়ার্ড“ চোর ( Edward Terry) সারা দেশে আহাৰ্য 
সামগ্রী সপ্তা ও সহজলভ্য ছিল বলয়া স্বীকার করিয়াছেন। একথা মনে রাখিতে হইবে 
জানিমপত্ের দাম সন্তা হইলেই মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য আসে না। মানুষের ক্রয়-ক্ষমতা বা 
আয় কিরুপ ছিল তাহা দেখিতে হইবে। বলা বাহুল্য, মুঘল যুগে সাধারণ মানুষের 
ক্য-ক্ষমতা ছিল অত্যন্ত সামিত। 


মুঘল যুগে ভারতের অবস্থা বি 


আবার বিদেশীদের বিবরণী হইতে জানা যায় সারা দেশে অভিজাত ও ধনী বণিকগণ 
বলাস-ব্যসনে জীবন যাপন করিতেন ৷ উচ্চতলার মানুষের তুলনায় সাধারণ মানুষের 
জীবনযাত্রা বেশ কষ্টকর ছিল। জাহাঙ্গীরের সমসামায়ক আগ্রায় ওলম্দাজ কুঠির অধ্যক্ষ 
ফ্রান্সসকো পেলসার্ট ( Francisco Pelsaert ) মন্তব্য কারয়াছেন যে এদেশের শ্রমিক, 
পওন, দোকানদার ও ভূত্যদের অবস্থা ছল প্রায় কৃতদাসদের অনুরূপ । তাহাদের 
বলপ্রয়োগে কাজ করিতে বাধ্য করা হইত। এই শ্রেণীর মানুষের মজুরি, বাসস্থান ও 
আহার্য সামগ্রী অত্যন্ত নিয়মানের ছিল। শাহজাহানের রাজত্বের শেষদিকে কৃষকদের 
উপর নানাপ্রকার বাড়ীতি কর স্থাপন করা হয়। তাহাদের দুর্দশা বাড়িতে থাকে । 
বানিয়ে ও পেলসাট” উভয়েই শিণ্পী ও কারিগরদের দনযতিন দৌখয়াছিলেন। অভিজাত 
ও সরকারী কর্ম চারীগণ জোর কাঁরয়া অপ্প দামে তাহাদের উৎপন্ন শিল্প সামগ্রী লইয়া 
যাইত।' জোর করিয়া. উৎকোচও আদায় করিত। ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে 
আরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষ পর্যন্ত দেশে কয়েকাঁট দূভিক্ষ দেখা দেয়। হাতে কক 
ও সাধারণ মানুষের দডদ“শার সীমা ছিল না। 

মুঘল সম্রাটগণ দেশে শান্তি প্রাতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র শান্ত 'বজায় 
থাকায় এযুগে দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের অগ্রগাত দেখা দেয়। মুঘল সম্াটগণ রাজধানশীতে 
ও বড় বড় শহরে “কারখানা” স্থাপন করিয়া নিজেদের প্রাসাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও 
সৈন্যবাহনীর সাজ-দরঞ্জাম তৈয়ারী করাইতেন। ইহা ছাড়া দেশের সর্বত্র বহু শিল্পপণ্য 
উৎপন্ন হইত। ইহার একাংশ বিদেশে রপ্তানী হইত এবং বাকী অংশ দেশের অভ্যন্তরীণ 

প্রয়োজন মিটাইত। মুঘল যুগে দেশে সবচেয়ে বড় শিষ্প ছিল 
গা বয়ন। দেশের বিভন্ন প্রান্তে সূতী, রেশম ও পশমের বদ্ব তৈয়ার 
হইত। তাহা ছাড়া কার্পেট ও শালও তৈয়ারী হইত। আবুল 

ফজল 'লাখয়াছেন আকবর লাহোরে এক হাজার পশম বস্দ্বের কারখানা খলয়়াছিলেন। 
কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে পশম, গুজরাটে রেশম ও বাংলা ও দীঁক্ষণ ভারতে স[তীবদ্ত 
শিল্প খ্যাঁতলাভ কারয়াছিল। বার্নয়ে বাংলার উন্নত সুতীব্র ও রেশম শিল্পের 
প্রশংসা করিয়াছেন। বাংলার আঁত সুক্ষ সূতীবদ্ব মসলিন বিদেশে রপ্তানী হইত. 
বাংলা, গুজরাট ও পাঞ্জাবে চান শিল্প উন্নীত করিয়াছল। 'দল্লা, বাংলা ও কাশীতে 
তামা, পিতল ও কাঁসার বাসনপন্র তৈয়ারী হইত। জাহাজ নিমা্ণ, অস্শস্ত্ মণিমডন্তা 
ও অলঙ্কার, শিল্প মূঘল যুগে উন্নীত কাঁরয়াঁছল। মুঘল: সম্রাটগণ অভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতেন। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের উপর সাড়ে তিন শতাংশ হারে 
রাজস্ব ধার্য করা হইত। স্থল ও জল পথে বাণিজ্য চালত। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের 
উন্নাতকম্পে সম্রাটরা বড় বড় রাস্তা ও সরাইখানা নিমাঁণের ব্যবস্থা করেন ৷ মন্ঘল রাজত্বের 
শেষদিকে দেশে অভ্যন্তরণণ শান্তি বাদ্িত হইলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যও ক্ষাতগন্ত হয়। 

মৃঘল সগ্াটগণ বৈদেশিক বাঁণজ্যের পৃঙ্ঠপোষকতা কাঁরতেন। 
বাণিজ্যের উন্নীতর ফলে দেশের ধনবাদ্ধি ও অর্থনৈতিক শ্রীবদ্ি ঘটে বলিয়া তাঁহারা 
মনে কাঁরতেন। এইজন্য. তাঁহারা বিদেশী বাঁণকদের বাণিজ্যিক স্যোগ-স্থাবিধা দান 

স্ব. ইতি. (৯ম)--১৩ 


১৯৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


কাঁরতেন। বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর শুজ্কহারও কম ছিল। কোন ক্ষেত্রেই বিদেশী 
বাঁণকদের সাড়ে তিন শতাংশের অধিক বাণিজ্য শুজ্ক দিতে হইত না। দেশে শান্তি 
অব্যাহত থাকার এবং লাভের পরিমাণ অধিক হওয়ায় বহু বিদেশী বণিক ও সংস্থা 
ভারতে বাণিজ্য কারতে আসে। ইউরোপায় দেশগ্যালর মধ্যে পতুগাল, ইংলণ্ড, হল্যান্ড, 
পৈতিরবাদিক ডেনমাক” বেলজিয়াম ও ফ্রান্স মুঘল যুগে ভারতে বাণিজ্য করিত। 

এই যুগে চীন, পারস্য, আরব, মধ্য-এশরা, মিশর, সিংহল, ব্ৰহ্মদেশ; 
ইন্দোচীন, জাভা, সুমাত্ৰা, বোরননও ও মালয় দঁপপ.জের সহিত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্ক 
আরও ঘনিষ্ঠ হয়। মুঘল যুগে বিদেশ হইতে উৎকৃষ্ট পশম, রেশম কাপড়, ভেলভেট, 


_বৈদোশক বাণিজ্যের সবচেয়ে উন্নতি হয়। পশ্চিম ভারতে সিম্ধুর লাহারা বন্দর, 
স্থরাট, গোয়া, বোম্বাই, কালিকট এবং পর্ব ভারতের হুগলী, বালাশোর, পডলিকট, 


! মুঘল যুগে বৈদোশক বাণিজ্যের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল আমদানী 


কম ও রপ্তানী বেশী । ডঃ রাধাকমল ম্খাজাঁর মতে, লাভজনক বৈদেশিক বাণিজ্যের 
ফলে মন্ঘল যুগে দেশে ক্রমশঃ ধনসম্পদ বাদ্ধ পাইতে থাকে । সুরাটের বিরজী বোহরা 
(৬701 Bohra) ও আবদুর গফ্ফার প্রভাত বাণকগণ অতিশয় ধনশাল' হইয়া উঠেন। 


মুঘল বুগের সংস্কৃতি £ 
ভারতীয় সংস্কাততে মুঘল যুগের দান অসাধারণ । স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য ও 


সঙ্গীতে নূতন নূতন সৃষ্টি এই যুগকে এশ্ব্যশালা য়াছে। মুঘল সম্রাটগণ এই 


নব্য সংস্কৃতির স্রষ্টা, ধারক ও বাহক । আরঈজেব ছাড়া আর সকল মুঘল সম্রাট 
স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের সমাদর রতেন। 


দাউ সংস্কৃতির এই সমস্ত বিভাগে নুতন সৃজন প্রতিভা ও 


উঠে। ইহা অবশ্যই মধ্য এশিয়া ও পারস্যের শিল্প তা গা হন্দ-রীতির এক 


অলংকরণ রাঁতির ছাপ আছে। দিল্লীতে হূমায়ুনের সমাধি, আগ্রা দুর্গের 'জাহাঙ্গীরী 
মহল’, ফতেপুরসিক্রির যোধবাই প্রাসাদ, জামি মসজিদ, বুলন্দদরওয়াজা 
ও পাঁচমহল আকবরের যুগের উৎকৃষ্ট স্থাপত্যনিদর্শন। শিল্প সমালোচক 
ফাগণসনের মতে, ফতেপুরসিক্রি এক মহান হৃদয়ের প্রতিফলন (2. reflex 
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of the mind of a Sreatman ) এলাহাবাদের চেহেলস্থতুন প্রাসাদও ( palace 
of forty Pillars ) তাঁহার সময়ে নির্মিত হয় । জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে সবচেয়ে 


৬ 


SESE 


ও 


(০. 


উল্লেখযোগ্য দলত হইল সেকেন্দ্া় আকবরের সমাধ। ইহাতে বৌদ্ধ 
ও ইন্দোচীন শিল্প-রীতির প্রভাব আছে। আগ্রায় নূরজাহানের পিতা হীতমাদ্দৌলার 


লাহোর, কাবুল, কাশ্মীর, কান্দাহার, আজমীর, আহমেদাবাদ ও অন্যান্য স্থানে অসংখ্য 
প্রাসাদ, মসাজদ, দুর্গ, ও স্মতসৌধ নিমিতি হয়। শাহজাহানের সময়ে 
মম্বন স্থাপত্য-রীঁতির মৌল চারত্রে বা আদ্দিকে বিশেষ কোন পরিবর্তন বা অগ্রগতি 
দেখা যায় না। তবে গঠন সৌকর্ষে'র বিশালতা ও সুক্ষ্ম অলংকরণ তাহার স্থাপত্য 


করণ আজও বিদ্বের রাসিকজনের বিদ্ময় উল্লেক করিয়া থাকে। মণিমাণিক্যখাঁচত 
মা শাহজাহানের দরে হাসন খই বর দর এক উল্কা মপািকাখি টু 

গে স্থাপত্য শিল্পের মত চিরকলা ও সঙ্গীতের [বিশেষ উন্নতি হয়। বাবর ও 
হুমায়ন মধ্য এশিয়া ও পারস্যের চিত্র-রীতি ভারতে ; করিবার চেষ্টা করেন। 
= বরের সময়ে প্রকৃতপক্ষে মুঘল চিত্রকলার. আবিভাব ও উন্ত ঘটে। আকবর বহ« 
চিন্তশিলপাঁকে আশ্রয় দেন এবং তাহাদের পষ্ঠপোষকতা করেন তাঁহার উৎসাহে এইসব 


0), 
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শিল্পীরা এদেশের হিন্দ বৌদ্ধ ও জৈন চিত্র-রীতির সাঁহত মধ্য এশিয়া ও পারস্য রীতির 
মিশ্রণ ঘটাইয়া মূঘল-রীঁতির সৃষ্টি করেন। পারস্যদেশীয় শিল্পী মীর সৈয়দ আলি ও 
না আব্দুল সামাদ এই নূতন রাঁতির প্রতিষ্ঠাতা ৷" আকবর আব্দুল 

সামাদের নেতৃত্বে চিন্রকলার জন্য পৃথক বিভাগ স্থাপন করেন। 
ফারূকবেগ, খুরসাওকুলি, জামশেদ, বসবান, লাল, তারাচাঁদ, জগন্নাথ কেসু, মুকুন্দ, 
হারবংশ ও দসবন্ত আকবরের আমলের শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী । আকবরের পাত্র জাহাঙ্গীর 


' নিজে শিল্পরাসক ও সমালোচক 'ছিলেন। তাঁহার সময়ে মুঘল চিন্রকলার উন্নত 


অব্যাহত থাকে । আগা রেজা, আবুল হাসান, মহম্মদ নাদর, মুহম্মদ মুরাদ, উস্তাদ 
মনজ্র, বিশান দাস, মনোহর ও গোবর্ধন তাঁহার আমলের নামকরা শিল্পী । 
জাহাঙ্গীরের মত তাঁহার প্যন্র শাহজাহান চিন্রশিল্পের উৎসাহী সমর্থক ছিলেন না। 
স্থাপত্য ছিল তাঁহার নেশা । উৎসাহের অভাবে এই সময় হইতে মুঘল চিন্রকলার উন্নত 
ব্যাহত হয় । আরঙ্গজেব চিন্রীশল্পের বিরোধিতা করেন । 

' আরঙ্গজেব ছাড়া আর সকল মুঘল সম্রাট সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। আকবর, 
জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান সঙ্গীত ভালবাঁসিতেন। ই'হারা সঙ্গীত শিল্পীদের সমাদর 
নাওত কাঁরতেন। আবূল ফজল 'লীখয়াছেন আকবরের সভায় ছাঁত্রশজন 
{ j সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ইহাদের মধ্যে সঙ্গীতকার তানসেন ও 
বাজবাহাদুর ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান । বাবা রামদাস, স্ুরদাস, বৈজ:বাওরা, 
জাহাঙ্গীরদাদ, হামজান, জুখসেন, স্ুরসেন, লালখান ও দর্রাঙ্গখান ছিলেন ম:ঘল যুগের 


শ্ৰেষ্ঠ সঙ্গতকার। সঙ্গীতচচার সাহত এই যুগে নৃত্য শিজ্পেরও উন্নত ঘটয়াছল। 


তৈমুরবংশীয় শাসকগণ সাঁহত্যের অনুরাগী ছিলেন। বাবর ও জাহাঙ্গীর 
আত্মজীবনী লেখেন। বাবর-কন্যা গুলবদন বেগম রচনা করেন হমায়দনের জীবনী । 
মূঘল যুগে ফাস, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় সাহত্য, কাব্য ও হীতহাস রচনা করা হয়। 
ফাসঁ ভাষায় রাঁচত গ্রন্থগ্ীলর মধ্যে ইীতিহাসই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । আবুল 
ফজলের “আকবর নামা’ ও “আইন-ই-আকবর? বদায়ুনীর নমান্তাখাব-উৎ-তাওয়ারখ' 
ফৈজী সরাহন্দীর “আকবর নামা” আব্দ্‌ল হামিদ লাহোরীর “পাদশাহনামা? কাফী 
তা খানের ম্মান্তাখার-উৎ-লুবাব, . ঈশ্ররদাসের ফুতুহাতই- 
আলমাঁগরণ' ও ভীমসেনের “নস্কা-ই-দিলকুসা” মহ্ঘলযদ্গের 
শ্রেষ্ঠ ইীতহাস। এই গ্রহছগুিতে বাবর হইতে আরঙ্গজেব পর্যন্ত মন্ঘল সম্রাটগণের 
শাসনকালের পাঁরচয় পাওয়া যায়। মুঘলযুগে রামায়ণ, মহাভারত ও অথর্ববেদের 
ফার্সাভাষায় অনুবাদ হয়। শাহজাহান-পদু্ দারাশিকো গীতা ও উপনিষদের ফাসাঁ 
অনুবাদ করান। মুঘলযূগে ফাসাঁ কাবদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন ফৈজা, 
‘গজাল ও উরাঁফ। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী নূরজাহান কবিতার অনুরাগী িলেন।, 
শাহজাহান-কন্যা জাহানারা ও আরঙ্গজেব-দ্হতা জেবযল্িসা কাঁবতা লাখতেন। 
যোড়শ ও সপ্তদশ শতকে মুঘল সম্রাটদের আন:কুল্যে হিন্দী সাহত্যের উন্নীত হয় । 


আকবর 'ইন্দী কাব্য ও সাহিত্যের উন্নীতর জন্য চেষ্টা করেন। আকবরের সভাসদ 


১৯৮ "_ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


বীরবল ও মানাঁসংহ হিন্দীতে কবিতা লাখতেন। আব্দুর রহিম খান-ই-খানান, নরহারিঃ 
হাঁরনাথ, নন্দদাস, বিখলনাথ, প্রমানন্দদাস ও কুম্ভনদাস মুঘল যুগের শ্রেষ্ঠ হিন্দী 
= লাঁছাঁত্যক। মালিক মহম্মদ জ্যারসী হিন্দীতে পদুমাবত’ কাব্য রচনা করেন। 
Eee তুলসীদাসের ‘রামচরিত মানস’ ও স্ুরদাসের ভজনসংগ্রহ ‘সুরসাগর’ 
ও অন্যান্য প্রাদোশিক এই যযগের রচনা । সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান হিন্দী সাহিত্যের 
" ভাষার সাহিত্য. উন্নতির জন্য রাজকীর পণ্ঠপোষকতা অব্যাহত রাখেন । জুন্দর 
) কবিরায় ( ‘সুন্দর শ্রঙ্গার’ ), কবীন্দ্ আচার্য ( বান্দৰ কজ্পতর:’ ), 
সেনাপতি (‘কাঁবতা রত্বাকর’ ), সুরাজ সিংহ, বিষাণদাস, মনোহরলাল, শিরোমণি 
দিল ও বারাণসাঁদাস প্রভাত হিন্দ কা ও সাহাত্যকগণ ইহাদের উৎসাহ লাভ করেন। 
মুঘল যুগে হিন্দী সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত ও উদ: সাহিত্যের উন্নাত হয়। 


আবূল ফজল লিখিয়াছেন অনেক সংস্কৃত পণ্ডিত আকবরের আন.কুল্য লাভ করেন। 
মহেশঠাকুর, পদ্মনুন্দর) সদ 


'ধচন্দ্র উপাধ্যায়, কবান্দ্র আচার্য সরস্বতী, পণ্ডিত জগন্নাথ 
মুঘল যুগের খ্যাতনামা সংস্কৃত পশ্ডিত। মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ ( ১৭১৯-১৭৪৮ ) 


রন। উপার-উত্ত ভাষাগুলি ছাড়া মুঘল যুগে 
' ভেলেগ* মারাঠী ও পাঞ্জাবী ভাষার যথেষ্ট উন্নাত হয়। 
সুফী সাধক ও ভান্ত আন্দোলনের প্রচারকগণ প্রাদেশিক ভাষাগুলিকে ধর্ম আন্দোলনের 
মাধামইসাবে গ্রহণ কারবার ফলে এইগুলির বিশেষ উন্নতি ঘটে 
আরঙগজেবের রাজন্বকালের শুরু হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের অবসান পর্যন্ত মুঘল .. 
শিল্প ও সংস্কৃতির উন্নত ব্যাহত হয়। সম্াট আরঙ্গজেব চিত্রকলা ও সঙ্গীতের , 
রাধতা করেন । স্থাপত্য ও সাহিত্যেরও তিনি বিশেষ সমাদর করেন নাই। মূঘল 
বাশষ্ট প্রাদেশিক শঘাজ্যে ভাঙ্গন শুরু হইলে প্রাদেশিক শাসকগণ কাব্য, সাহিত্য, 
সংস্কৃতির উদ্ভব. স্থাপত্য, চিত্রকলা ও সঙ্গীতের পঙ্ঠেপোষকতা করেন। জয়পুর, 
অযোধ্যা, হায়দ্রাবাদ, মহীশর ও বাংলায় 


গীলনী 


১। এককথায় উত্তর দাও ৪__-(ক) তাজমহল নিমাণে প্রধান শিল্পী কে ছিলেন 2 
(খ) দেওয়ানীই আম ও দেওয়ানীই খাস কোথায় অবস্থিত? (গ৷ ফতেপুরসাক্র 
কাহার আমলে 'নার্মত হয়? (ঘ) ময়ূর সিংহাসন কাহার রাজত্বকালে নির্মিত হর? 
(ও) আকবরের সমাধি কোথায়? (চ) আবদুস সামাদ কে ছিলেন ? (ছ) মুঘল যুগের 
পাঁচজন চিত্র শিল্পীর নাম কর। (জ) মনঘল যুগের শেষদিকে যে প্রাদেশিক শিল্প ও 
সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি গড়িয়া উঠে তাহাদের নাম কর । (ঝ) সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে $ 
{নামত দুইটি বিখ্যাত স্থাপত্যকর্মের নাম কর। 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £__(ক) মুঘল শাসকগণ দেশে করুপে রাজনৈতিক 
ঁক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন? (খ) মৃঘল ভ্‌যাম-রাজস্ব ব্যবস্থার সধক্ষপ্ত পারচয় দাও । 
(গ) মুঘল যুগে জায়গীরদারী ব্যবহায় কি ধরনের সঙ্কট দেখা দেয়? (ঘ। ম:ঘল 
স্থাপত্য-শিণ্পের সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও । (ঙ' মুঘল যুগের চিত্রকলার পারচয় দাও । 
{চ) মুঘল যুগে সাহিত্যের অগ্রগাঁতর উপর একটি প্রবন্ধ লিখ । 

৩। দিশদ ভাবে আলোচনা কর ঃ-_(ক) মন্ঘল শাসনব্যবস্থার {বিবরণ দাও । 
(খ) মূঘল যুগে গ্রামীণ ভারতের অবস্থা বিরুপ ছিল? িদেশীদের আভমতগহ 
আলোচনা কর । - (গ) মুঘল যুগের শিল্প ও বাণিজ্যের পারচয় দাও ৷ 

৪। টকা লিখ £(ক) নাসাক- (খ) বাঁটাই (গ) নিজামত ও দেওয়ানী 
(ঘ) মুঘল যুগের উদ? সাহত্য (ও) সংক্ৰভচচা (5) উদ সাহত্যের 
উন্নাত। রর 
৫ | শ্যনাদ্থান পুরণ কর £_(ক) সম্রাট আরঙ্গজেবের সময় মুঘল সাম্রাজ্য- 
{বস্তার _ হয়। (থ) চরিত্রে মুঘল শাসনব্যবস্থা {ছল আরব-পারস্য শাসনব্যবস্থার 
| (গ) মুঘল যুগে দেশের সমস্ত জাম দুই ভাগে বিভ্ত ছিল _ ৷ (ঘ) র্যালফ 
{ফচ _- রাজত্বকালে ভারতে আসেন। (ও) গবরজখ বোহরা ছিলেন -_ ধনী বণিক। 
(8) চেহেল স্ুতুন __ অবীস্ত। 

৬। শখ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও £_(ক) জাহাঙ্গীর / 
শাহজাহানের রাজত্বকালে মল চিন্রকলার উন্নত হয়। (থ) শাহজাহান | আরঙ্গজেব 
কন্যা জাহানারা কাবতা িখিতেন। (গ) শাহজাহান পুর দারাশিকো | জুজা | ম:রাদ 
গীতা ও উপানিষদের ফাসণ অনুবাদ করান।  (ঘ) ফুতুহাত ই-আলমাঁগরী ঈশ্বরদাস | 
ভীগসেন রচনা করেন। (৩) নহসকা ই-দিলকুসা ঈশ্বরদাস / ভীমসেন রাঁচত 
আরঙ্গজেবের রাজত্বকালের ইতিহাস । (6) দেওয়ানই-আম ও দেওয়ান ই-খাস 
জাহাঙ্গীরের | শাহজাহানের রাজত্বকালে নির্মিত হয়। (ছ) মুঘল সম্রাট মহম্মদ শাহ্‌ | 
আহম্মদ শাহ: উদ লাহিত্যের উন্নতির চেষ্টা করেন! 


ছাদ্দশ জ্যাম 
প্রথম পরিচ্ছেদ 


যুঘল সাম্রাজ্যের পতন 


( Decline and disintegration of the Mughal Empire ) 


মুঘল সাআজ্যের পতনের কারণ ঃ 

- ইতিহাসে কোন সাম্নাজ্যকে চিরস্থায়ী হইতে দেখা যায় না। বিশাল ও শক্তিশালী 
রোমান সাম্রাজ্য একদিন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অনেক পাঁণ্ডত মনে করেন? মানুষের 
মত সাম্রাজ্য ও সভ্যতার জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। প্রাক্কীতক নিয়মের মত নূতন 
সামা গড়িয়া উঠে, বিস্তৃত হয় এবং পরে এক সময় ভায়া পড়ে। মুঘল সাম্রাজ্য এই 
সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়। ইহাও একাঁদন ধ্বংস হইয়া যায় । মুঘল সাম্রাজ্যের 
রে পতনের ব্যাখ্যা লইয়া আধ্মানিককালে পাঁণ্ডতদের মধ্যে মতভেদ 
ননদ দেখা দিয়াছে। স্যার যদদনাথ সরকারের মতে, মুঘল সাম্রাজ্যের 
মতভেদ 


বিপন্ন হয়। সতাশচসত ইরফান হাবিব ও নোমান আহমদ 'সান্দিকাঁ প্রভাত তাতহসিকা। 
গা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে প্রধানত দায় 


রয়াছেন। “দখল জাগারদাররা সাম্রাজ্যের রাজস্বের ণসংহভাগ” দখল করিয়া লয়। 
কা তাহাদের জন্য নিদিষ্ট. সামরিক ও প্রশাসনিক দায়ি 


কারত না। শ*্ঘল সম্রাটগণ তাহাদের আয়ের প্রধান উৎস কষ ও 
অত্যাচার হইতে রম করিতে পারেন নাই। দেশে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটাইয়া 
রথ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দৈন্য 


= কে প্রাধান্য দিয়াও বলা যায় মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতনের জন্য আরও অনেক কারণ দায় ছিল। 
শাহজাহান ছিলেন জাঁকজমক ও আড়ম্বরপ্রিয় সমাট। বিলাস-ব্যসনের জন্য তান 


জাম মস: র 
মসজিদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস ও বিশ্বাবখ্যাত তাজমহল তাঁহার রাজত্বকালে 
নির্মিত হয়। এগদাল ছাড়া শাহজাহান লাহোর, কাবুল, কাণ্মীর ও আজমণরে আরও 
অনেক প্রাসাদ, মসাজদ ও সৌধ নিমণি করেন। মাণমভতাখাচিত ময়ূর সিংহাসনও 

তাঁহার আমলে নিমিত হয়। সমাট সঙ্গীত ভালবাসিতেন। 
শাহজাহানের জাকি- এজন্যও তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় কারিতেন। তাঁহার দক্টান্তে 


য়তা - পতনের 
র্‌ অনচপ্রাণিত হইয়া অভিজাত শ্রেণী বিলাসব্যসনে অত্যন্ত আসন্ত 


সামরিক দূর্বলতা দেখা দেয়। সম্রাট বারবার অভিযান পাঠাইয়া পারস্যের নিকট 


এঁতিহাসিক আণন্ডি টয়েনবা। 


মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ২০১ 


হইতে কান্দাহার পুনরুদ্ধার করিতে ব্যর্থ হন। সম্রাটের জাঁকজমক ও আড়ুদ্বরের ব্যয় 
গিটাইবার জন্য কৃষক ও শ্রমিকদের উপর নূতন কর স্থাপিত হয়। সংগৃহীত অর্থ 
সম্রাটের বলাস-ব্যসনে, দরবারের জাঁকজমক ও অভিজাতদের বলাসিতায় ব্যয় হয়। 
তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে দুঁভিক্ষ দেখা দেয় । সম্রাট দূভিক্ষপীড়িত 
মানুষদের রক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। এীতহাঁসিক ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে, 
শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে রাজসভার এ্ব্য, আড়ম্বর ও জাঁকজমক আমাদের বিভ্রান্ত 
করে। আপাত সমযাদ্ধর অন্তরালে বহক্ষেত্রে অন্তর্সারশ[ন্যতা দেখা দের প্রকৃতপক্ষে 
এই যুগে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সন্রপাত হয়। 
সম্রাট আরঙ্গজেবের রাজত্বের শেষাঁদক হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সুচনা. হয়। 
তাঁহার মুসলিম রাষ্ট্র স্থাপনের পাঁরকষ্পনা, ধমণঁর অসাহফুতা, হিন্দুমান্দিরের উপর 
আক্রমণ, হিন্দ:দের উপর 'জিজিয়া কর ও অন্যান্য বিধি-নিষেধ স্থাপন দেশের মধ্যে বিভেদ 
ও অসন্তোষ সৃষ্টি করে। ধারে ধারে সাম্রাজ্যের এক্য ও সংহাতিতে 
আররলেবেররারে ফাটল ধরে। তাঁহার রাজপত, মারাঠা ও দাক্ষিণাত্য নাত মংঘল 
ৰি সাম্রাজ্যকে দ'ঁ্ঘ'স্থায়ী যুদ্ধের মধ্যে টানয়া লয়। জীবনের শেষ 
পঁচিশ বংসর (১৬৮২-১৭০৭ ) আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে সুলতানী রাজ্য বিজাপুর ও 
গোলকুণ্ডা জয় ও মারাঠাদের দমনে ব্যস্ত ছিলেন। তান মারাঠাদের সম্পূর্ণ দমন 
কারতে পারেন নাই । কার্যতঃ তাঁহার মারাঠা-নীতি ব্যর্থ হয় । আরঙ্গজজেবের অননুদার 
ও অদূরদশশ রাষ্ট্রনীতি রাজপুত, জাঠ, বূন্দেলা ও সংনামীদের মুঘল সাম্রাজ্যের 
শন্রুতে পরিণত করে। উত্তর ভারতে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতি সাম্রাজ্যের প্রশাসনে 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে । মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক বনিয়াদ ক্রমশঃ দুর্বল হইতে 
থাকে । দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘ যুদ্ধের জন্য প্রচুর অর্থবায় হয় অথচ এ অঞ্চল হইতে রাজস্ব 
আদার ব্যাহত হয় । উত্তর ভারতে প্রশাসনিক অব্যবস্থার জন্য ঠিকমত রাজস্ব আদায় হইত 
না। প্রাদেশিক শাসনকতাগিণ সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব কেন্দ্রীয় রাজকোষে জমা দিত না। 
শুধু বাংলার দেওয়ান মুশিদিকুলা থান সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব নিয়মিত পাঠাইতেন। 
ভূমি-রাজদ্ব ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ৷ মন্ঘল যুগের শেষদিকে 
অভিজাত শ্রেণী সম্রাটদের উপর চাপ সৃষ্টি করিয়া নুতন নূতন জাগার সৃষ্টি করিতে 
বাধ্য করে। অভিজাত শ্রেণীর সংখ্যা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ইহার আসল কারণ। 


গর সৃষ্টির ফলে রাষ্ট্রের খালসা" বা খাস জমির পরিমাণ ও আয় দুইই 
নি কমিরা যায়। অপরদিকে জাগাঁরদাররা নিজেদের আয় বৃদ্ধির 


ভুমি রাজস্ব ও : “জন্য কৃষকদের উপর নূতন নূতন কর আরোপ ও উৎপাঁড়ন শর 
জাগার ব্যবস্থায় স্কট করে। জাগারগ্যাল বংশান-্রামক কারবার চেষ্টা হয়। মুঘল 
ভূমি-রাজস্বের নিয়ম-রীতি ভঙ্গ করা হয়। অনেক সময় ইজারাদারদের মাধ্যমে জাগার 
ও খালসা জাম হইতে ভুমি-রাজস্ব সংগ্রহ করা হইত। করভারে পিষ্ট ও অন্যান্য 
নানাভাবে উৎপদীড়ত কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দের । দেশে সম্পদের 
প্রধান উৎস কৃষি ও কৃষক ক্ষাতগন্ত হওয়ায় মুঘল সাম্রাজ্যের ভিততিও দূর্বল হইয়া পড়ে। k 
স্যার যদুনাথ সরকার মন্তব্য করিয়াছেন যে, ম্ঘল ,আভিজাতশ্রেণীর নৈতিক 
অধঃপতন মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী ৷ আঁভজাতশ্রেণী মুঘল 


২০২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, বিস্তার ও প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাম্রাজ্যের 
শেষ পর্কে যে যোগ্য বান্তত্বের অভাব দেখা ?দয়াছিল তাহা নয়; আভিজাতশ্রেণীর 
মুঘল অভিজাত মানসিকতা ও চাঁরত্রে পরিবর্তন ঘটিরাছিল। এই যুগে মুঘল 
শ্রেণীর. অবনত  আঁভজাতগণ রাষ্ট্র বা মুঘল রাজবংশের স্বার্থের কথা চিন্তা করিত 
না। তাহাদের লক্ষ্য হয় নিজেদের গোষ্ঠী বা. উপদলের ্বার্থপূরণ। দলাদাঁল ও 
চক্তান্ত ইহাদের বৈশিষ্ট্য হইয়া দাঁড়ার। দুনপাতগ্রন্ত ও স্বার্থপর এই আঁভজাতশ্রেণী 
সাগ্রাজ্যের স্বার্থ জলাঞ্জাল দিয়া লাভজনক জাগীরগুলি দখল করিবার জন্য তৎপর 
হয়। আভিজাতদের মধ্যে পারস্পারক ঈর্ষা, ষড়যন্ত্র ও কলহ প্রশাসন ও সামরিক 
বাহিনীকে দুর্বল করিয়া দের ।১ : 
আরঙ্জেবের পরবর্তা মুঘল সম্রাগণ সকলেই দিলেন অপদার্থ", দূর্বল, আরামা প্র 
ও বলাসী। একমাত্র আরঙ্গজেব-পত্র প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১৭১২) ছটা 
i যোগ্যতার পাঁরচয় দেন। জাহান্দার শাহ্‌ (১৭১২-১৩ ), 
মলের পরব ফারবশিযার (১৭১৩-১৭৯৯), মুহম্মদ শাহ: ( ১৭১৯-১৭৪৮ ); 


দুর্বলতা ও আহমদ শাহ্‌ ( ১৭৪৮-৫৪ ), দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯) ও 
উত্তরাধিকার যুদ্ধ দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬ ) কেহই যোগ্যতার পাঁরচয় 


: দিতে পারেন নাই। দুর্বল সম্নাটগণের রাজত্বকালে শাঁতখালী 
আভজাতশ্রেণন রাষ্টক্ষমতা দখলের চেণ্টা 


রতে থাকে। মুঘল রাজবংশে নিদিষ্ট 
উত্তরাধিকার আইন ছিল না। সম্রাটের ম.তার পর পত্র ও পৌন্রদের মধ্যে িংহাসনের 
অধিকার লইয়া লড়াই বাধিত ৷ আরঙ্জেব পর্যন্ত যোগ্য মুঘল সম্াটগণ ক্ষমতা দখল 
করিবার পর আভজাতদের আঁধ' 


ত্য খর্ব করিতে পারেন। আরঙ্গজেবের পরে দূর্বল 
সম্রাউগণ উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধে 


সাহায্যের 'বাঁনময়ে অভিজাতদের হাতে পুতুল 
সম্ৰাটে’ পারণত হন। রি রে 
মনল যুগের শেষ পর্বে আভিজাতগণ ছোট ছোট দল বা গোম্ঠীতে বিভন্ত হইয়া 
র তা দখল ও কুক্ষিগত কার 


না বার প্রচেষ্টা চালায় । এইগনীলকে আধ্ীনক রাজনৈতিক 
ডি হত তুলনা রা ৷ দেশ বা রাষ্ট্রের নয়, দল বা গোম্ঠীর স্বার্থপ্রণ 
ল ইহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য । ধর্ম ও জাতিগত বন্ধন « ও জাত 

ন থাকলেও, ধম: ও জাতির 

বাহিরের লোকও এই দলগ্যালিতে স্থান পাইত।২: জনমানসে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রাতষ্ঠিত 

রাজনৈতিক দল বা টা কাজে লাগাইবার জন্য ইহারা বনী রাজ ংছোর একজনকে 

গোষ্ঠীর সৃষ্টি ‘হাসনে বসাইত। আসল রাষ্টক্মতা নিজেদের হাতে রাঁখিত। 

অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে এই রকম মোট চারাট দল বা গোষ্ঠীর 

উদ্ভব হয় £ (১) আরঙজেবের বিশ্বস্ত উজার আসাদ খান ও তাঁহার পাত্র জুলফিকার 

(3) ‘The 
Society. This rottenness showed i 


Mughal Emyire fell because of & 


s SY 5 the royalty was hopelessly 
depraved and imbecile 3 the nobies were selfish and short-sighted ; corruption, in- 
efficiency aud treachery disgraced all branches of the public service.’ J. টব, Sarkar, 
Fall of the Mughal Empire, Vol IV. 


(২) Satish Chandra, Parties and Politics at the Mughal court, 


[Sh 


মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ১ ২০৩, 


খান ছিলেন ইরানী দলের নেতা । ১৭০৭-১৭১৩ খ্রীঃ পর্যন্ত ইহারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল 
করিয়া রাখিতে সক্ষম হন। (২) ১৭১৩ খ্রীঃ ই'হাদের সরাইয়া হিন্দ:স্তানী দলের নেতা 
সৈয়দবংশীয় আবদ:ল্লা খান ও হোসেন আলি ক্ষমতা দখল করেন। ইহারা ইতিহাসে 
সৈয়দ ল্রাতৃদ্বয়’ নামে পারিচিত। এদেশীয় মুসলিম, আফগান ও হিন্দুদের লইয়া 
তাহাদের দল গাঁড়য়াউঠে। (৩) ১৭২০ খ্রীঃ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বরের পতন ঘটাইয়া তুরানী 
দলের নেতা চিন কিলিচ খান ( নিজাম-উল-ম:ল্‌ক ) ও আমিন খান ক্ষমতা হাতে নেন। 
(8) নাঁদির শাহের ভারত আক্রমণের পর (১৫৩৯) এই দেশে একটি আফগান গোচ্ঠাও 
গাঁড়য়া উঠে। আহমদ শাহ্‌ আবদালীর বারংবার ভারত আক্রমণে এই দল পুষ্টি লাভ 
করে। নাজিবুদ্দৌলা ছিলেন এই দলের নেতা। 
মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ছিল কেন্দ্রীভূত স্বৈরাচারী ব্যবস্থা । এই রকম শাসনব্যবস্থায় 
সম্রাটের যোগ্যতার উপর দেশের এক্য, সংহতি ও স্থিতিশীলতা নিভ'র করে। 
আরজজেবের দল বংশধরদের অধানে প্রাদেশিক শাসনকতগিণ একে একে স্বাধীন বা 
আধা-স্বাধীন শাসনব্যবস্থার পত্তন করেন। কেন্দ্রীয় শাসন বা সম্রাটের প্রাত আনুগত্য 
নষ্ট হয়। বাংলা, অযোধ্যা ও হায়দ্রাবাদ স্বাধীন হইয়া যায়। 
11775 ও  মারাঠা, রাজপৃত ও শিখগণ বিদ্রোহ করিয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন 
করে। মুঘল সাম্রাজ্য দিল্লী ও তাহার পার্্ববরাঁ অঞ্চলের মধ্যে 
সীমাবস্ধ হইয়া পড়ে। :১৮০৩ শ্রীঃ ইংরেজগণ যখন দিল্লী আঁধকার করেন তখন 
বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম দিল্লী ও তাহার পার্ম্ববতাঁ অঞ্চলের শাসক ছিলেন। . 
যুগে যুগে কেন্দ্রীয় শত্তির দুর্বলতা ভারতে বিদেশী আক্রমণকারীদের আকৃষ্ট 
করিয়াছে । মুঘল সম্রাটগণ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সুরাক্ষত কারবার ব্যবস্থা করেন নাই । 
শাহজাহানের রাজত্বকালে পারস্য কর্তৃক কান্দাহার জয়ের পর ভারত ও পারস্যের, মধ্যে 
প্রাকৃতিক ব্যবধান দূর হয় ! ইহার পর পারস্যের পক্ষে ভারত আক্রমণ সহজ হয়। ভারতের 
ধনসম্পদের খ্যাতি পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্‌কে ভারত আক্রমণে প্রলুব্ধ করে। তানি 
ভারতের রাজনৈতিক, সামরিক ও প্রশাসানিক দুর্বলতার সংবাদ রাখতেন । ১৭৩৮ খ্রীঃ 
_  নাদির শাহ্‌ গজনী, কাব;ল ও লাহোর অধিকার করিয়া লন। পরের 
দাহ ডি বৎসর ক্ণালের যুদ্ধে (১৭৩৯) মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহকে 
আরমণ-১৭৩৯-১৭৬৭ পরাস্ত করিয়া তানি দিললী দখল করেন। "দিল্লীর ক্রুদ্ধ জনতার 
হাতে তাঁহার কয়েকজন সৈনিকের মৃত্যু ঘটলে নার 'নাবচারে 
দিল্লীর আঁধবাসীদের হত্যার নির্দেশ দেন। দিল্লী লুণ্ঠন করিয়া প্রায় সত্তর কোট 
টাকা, মাঁণমাক্য-খচিত ময়র সিংহাসন ও কোহিনূর মণ লইয়া নাদর শাহ্‌ পারস্যে 
রিয়া যান। আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব দিল্লীর হস্তচ্যুত হয়। নাঁদর শাহের পদাঙ্ক 
অন[সরণ করিয়া তাঁহার সেনাপতি ও আফগানিস্তানের শাসক আহম্মদ শাহ্‌ আবদালী 
১৭৪৮-১৭৬৭ খ্রীঃ মধ্যে বারবার উত্তর ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। 
বৈদেশিক আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তঃসারশন্যতা প্রকট হইয়া পড়ে। 
দেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠিত হয়। রাজকোষে শন্যতা দেখা দেয়। মুঘল সাম্রাজ্যের 
সামারক ও প্রশাসনিক দুর্বলতা দেশীর ও দেশী শীল্তগীলকে নূতন উৎসাহ 
জোগায় । মারাঠারা সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে অগ্রসর হয়। রাজপুত, শিখ ও জাঠ 


২০৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


জাতিগীল স্বতন্ত রাষ্ট্র গঠনে অনুপ্রেরণা .লাভ করে। বিদেশী ইংরেজ, ওলম্দাজ ও 
ফরাসীগণও মুঘল সাম্রাজ্যের দুদ“শা দেখিয়া রাজ্য স্থাপনের 
উরে শর কথা ভাবতে থাকে। প্রাদোৌশক শাসনকতগিণ একে একে 


স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আহম্মদ শাহ্‌ আবদালীর বারংবার 
আক্রমণে উত্তর ভারতের কৃষ, lil ও বাণিজ্য ক্ষাতগ্রস্ত হয়। ম:ঘল সাম্রাজ্যের 
অর্থনোঁতক কাঠামো ভাঙ্গয়া পাঁড়তে থাকে। 


উহীলয়ম আরভিন ( W. [vine ) মন্তব্য ক 
জন্য ইহার ব্রুটপূ্ণ সামরিক সংগঠন ও দুর্বল 
বিশাল, মন্থরগাঁত ম:ঘল সৈনাবাঁহনী ছিল নানা 


থাকে। মুঘল নোশান্তির ইহাদের বাধাদানের 


র সামর্থ ং 
অন্ঘলদের সামরিক ব্যর্থতা মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের এ টং 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
আঞ্চলিক শক্তির উদ্ভব 


( Growth of Regional Powers ) 


মনল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ভারতের বাভিন্ন প্রান্তে ম-ঘল 

৩ 
কেন্দ্রীয় শাসন অগ্রাহ্য কারবার ফলে স্থাপিত হয়। হায়দরাবাদ; অযোধ্যা ও বাংলা এই 
রকম আগ্ালক স্বাধীন রাম্ট্র। অপরগডলি বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট হয়। মারাঠা ও শখ 
রাজ্য দ:ইটি মুঘলশাসনের বিরদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী বিদ্রোহের 


ফল বলা 
এইসব রাষ্ট্র পরবতাঁকালে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বিস্তারে বাধাদান ৮ রি ৪ 


(৯) William Irvine, Army of the Indian Mughals, 


আণ্টালক শান্তির উদ্ভব ২০৪. 


হায়দ্রাবাদ £ মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে নিজাম-উল-ম:ল্‌ক ছিলেন একজন বিশিষ্ট 
ওমরাহ.। তুরানী দলের নেতা হিসাবে তিনি ও আমিন খান মৃঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহের 
সহায়তায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধর়ের পতন ঘটান ৷ সৈয়দদের পতনের পর সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ 
দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিষুন্ত করেন। তাঁন তাঁহার বিরোধী আমীরদের 
পরাস্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৭২২--১৭২৪ খ্রীঃ পর্যন্ত 
নিজাম-উল-মল্‌ক মুঘল সাম্রাজ্যের উজার বা প্রধানমন্ত্রীর পদেও নিযুক্ত ছিলেন। 
তিনি নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তন করিয়া মুঘল সাম্রাজ্যকে বাঁচাইবার চেষ্টা কারয়াছিলেন। 
ভজাতগণের ষড়যন্ত্রে এবং সম্রাটের অপদার্থতায় তাঁহার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। 
ন ভারতে মন্ঘল সাগ্রাজ্যের ভাঁবষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখিয়া নিজাম দাঁক্ষিণাত্যে চাঁলয়া 
আসেন।- এইখানে তান হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ শীন্তকে সংহত 
করিয়া ১৭২৪ খ্রীঃ তান দাক্ষিণাত্যের মুঘল রাজপ্রতিনিধি মুবারিজ খানকে পরাজিত ও 
ত করেন। সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ নিজামকে দাক্ষিণাত্যের মুঘল রাজপ্রাতনিধি 
হিসাবে স্বীকৃতি দেন। তাঁহাকে আসফজা উপাধিও দেওয়া হয়। কার্যতঃ এ সময় 
হইতে হায়দ্রাবাদে নিজামশাহী বংশের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। নিজাম- 
“মুলক কখনও প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নাই। তবে শান পরিচালনায় 
তান প্যরোপনার স্বাধীনতা ভোগ করিতেন। এ্রীতহাসিক গোলাম হোসেন তাঁহাকে 
স্বাধীন শাসক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নিজাম দাক্ষিণাত্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা 
করিয়াছিলেন। এতিহাসিক কাফণ খান তাঁহার শাসনব্যবস্থার প্রশংসা করিয়াছেন। 
দাক্ষিণাত্যের জামদার ও জাগীরদারদের পরাস্ত করিয়া নিজাম নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি 
করেন। শীল্ুশালী মারাঠাদের আক্রমণ "তানি প্রতিহত করিতে সক্ষম হন। দেশের 
গাজস্বব্যবস্থার দুনণঁত দূর করিবার জন্য তান চেষ্টা চালাইয়া যান। শাসনকার্ 
| পাঁরচালনায় তান হিন্দ; ও মুসলমানের নধ্যে ভেদাভেদ কারতেন না। 
নিজামের রাজত্বের শেষাদকে দাক্ষিণাত্যেও মুঘল শাসনের সমস্ত কুফলগাল একে 
একে দেখা দিতে থাকে। আমণর ও অভিজাতদের কলহ ও রাজপত্রদের মধ্যে সিংহাসন 
লইয়া দন্দ্ব শুরু হয় । নিজামের অধীনস্থ কর্ণটিকের নবাব কার্যতঃ স্বাধীন রাজবংশের 
প্রাত্ঠা করেন। ১৭৪৮ খ্রীঃ হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রতিষ্ঠাতা নিজাম উলম.লকের মতত্যু 
হইলে এ রাজ্যে উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধ দেখা দেয়! কণটিকেও এ একই অবস্থার 
|. সংষ্ট হয়। বিদেশী ইউরোপায় বাণিজ্য কোম্পানীগ্ুলি ভারতাঁয় রাজনীতির এই 
|. প্বলিতাকে নিজেদের রাজনোতিক ও বাণিজ্যিক স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিতে 
| মনস্থ করে। দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে ইউরোপাঁয় অন্[প্রবেশের দুয়ার উন্মনত হয় । 
অযোধ্যা ৪ স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাত খান। তাঁহার 
উপাধি ছিল ঝরহানমুক। ১৭২২ রাঃ তিনি অযোধ্যার সাদার বা প্রাদোশক 
|. শাসনকতা নিযুক্ত হন। এ সময় ‘অযোধ্যা অঞ্চলের জমিদারগণ বিদ্রোহ করেন। 
সাদাত খান সমস্ত বিদ্রোহ দমন করিয়া দেশে শান্তি ও শঞ্খেলা প্রতিষ্ঠা কারতে সক্ষম 
| হন। সাদাত থান ভুমি ও রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করিয়া রাজকোষে আয় বাড়ান। 
প্রজাদের দেয় খাজনা তান নাট করিয়া দেন। ইহাতে দরিদ্র প্রজারা জমিদারদের 
অত্যাচার হইতে রেহাই পায়। ক্রমশঃ কৃষকদের অবস্থার উন্নীত ঘাটতে থাকে। বলা 


২০৬ স্বদেশের ইাঁতহাস ও সভ্যতা 


-রাজস্ব বন্দোবস্তে দেশে সুখ ও শান্তি ফিরিয়া আসে। নবাব সাদাত 
১558 তান দেশে এক দক্ষ শাসনব্যবস্থা 
রি কাঁরতে সক্ষম হন। "তন প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব কারতেন। মুঘল সম্রাট 
টি শাসনে হস্তক্ষেপ করিতেন না। অযোধ্যার নবাবী তাঁহার বংশধরদের জন্য 
টি হইরা যার। সাদাত খান একটি সুসাঁজ্জত ও স্তাশীক্ষিত সৈন্যবাহনীও গঠন 
' করেন৷ মুঘলযুগের শেষ পর্বে এইটাই ছল সেরা বাঁহনী। শাসনব্যবস্থা তান 
দন্দ: ও মুসলমানদের সমান আঁধকার দয়াছলেন। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য 
করা হইত না। 


১৭৩৯ শ্রীঃ সাদাত. খানের মৃত্যুর পর তাঁহার ভরাতুদ্পুত্র ও জামাতা সফ্‌দর জঙ্গ 


অবোধ্যার নবাব হন। তান মুঘল সাম্রাজ্যের উজীর বা প্রধানমন্ত্রীর পদটিও লাভ 
করেন। এই সান্রে এলাহাবাদ প্রদেশাট অযোধ্য 


[র সাঁহত যত হয়। ১৭৫৪ খ্রীঃ . 
পযন্ত সফদ্রর জঙ্গ রাজত্ব করিয়াঁছলেন। তাঁহার সময়ে দেশে সুখ ও শান্ত অব্যাহত . 
ছিল। তান উত্তর প্রদেশের শত্তিশালাী জমিদার, রোহলা ও বাঙ্গাশ পাঠানদের 
পরাস্ত করিয়া দেশে শান্তি বজার রাখেন। মারাঠা রাষ্টনায়কদের সাঁহত তান যে - 
বোঝাপড়া করেন তাহার ফলে অযোধ্যা মারাঠা আক্রমণ হইতে রেহাই পায়। মুঘল 
 শাজ্যকে আহম্মদ শাহের আক্রমণ হইতে রক্ষা কারবার জন্য তান পেশোয়ার দাঁহত 
এক গোপন চান্ত করেন। তাঁহার বিরোধী গোষ্ঠীর সাহত পেশোয়া যোগ দেওয়ায় 
এই ছাঁভ কায করা করা সম্ভব হয় নাই। নবাব সফ্‌দর জঙ্গ তাঁহার রাজ্যে ন্যায়াবচার 
প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনব্যবস্থায় উদার ও সাহফুতার ন ত অনুসৃত হয়। শাসনব্যবস্থা 
ও সৈন্যবাহিনীতে হিন্দ; ও মুসলমান সকলেই যোগ্যতা অ নযায় চাকর পাইত। 
সফ্‌দর জঙ্গের মৃত্যুর পর তাঁহার পূত্র স্থজাউদ্দৌলা অযৌধ্যার নবাব হন। তান 
১৭৭৫ খ্রীঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। [তান মুঘল সাম্রাজ্যের উজীরের পদটিও নিজের 
হাতে রাখেন। তবে এ পদের কোন কার্যকরা ক্ষমতা [ছল না। তাঁহার সময়ে 
অযোধ্যার নবাব বংশকে কেন্দ্র কারয়া রাজধানী লক্ষেটীতে মুঘল সংদ্কাতর (বাঁভন্ন দিক 
বথা__সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্ৰকলা, কারমাশষ্প চা ইত্যাদি চালতে থাকে। 
বাংলা £ঃ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে দিল্লীর 
দেখা দিলে বাংলা কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়। বর প্রাতষ্ঠাত 
[ছিলেন মনর্শদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭ )। £ সম্রাট আরঙ্গজেব কর্তৃক 
ৃ ছিল বাংলার রাজধানপী। ও 
- সময় হইতে তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলার প্রধান শাসক। ১৭১৭ শ্রীঃ তান বাংলা 
বা প্রাদোঁশক শাসনকর্তা নিষান্ত হন। মাশদকু কখনও প্রকাশ্যে দিজ্লার নে 
অস্বীকার করেন নাই। তান নিয়ামত সম্রাটের প্রাপ্য রাজস্ব পাঠাইতেন। তবে তান 
বাংলায় বংশান'ক্লামক শাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ত র পর হইতে বাংলার নবাবরা 
প্রায় স্বাধীনভাবে শাসনকার্ পরিচালনা কারিতেন। টা 
(১৭২৭-৩৯ ) দিল্লীর রাজস্ব পাঠাইতেন। তবে জাদ্দিনের পর সরফরাজ খান 
(১৭৩৯-৪০), আলিবদাঁ ( ১৭৪০-৫৬ ) ও ?সরাজদ্দৌলা ( ১৭৫৬-৫৭ ) বেহই দি ১ 
রাজস্ব পাঠান নাই। ৃ 


আঞ্টালক শন্তির উদ্ভব . ২০৭ 


নবাব মর্শদকুলী খান ঢাকা হইতে মহর্শদাবাদে বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত 
করেন। তান বাংলার বিদ্রোহী জমিদারদের পরাস্ত করিয়া দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা 
কাররাছিলেন। ম্রাশশদকুলী বাংলাদেশে জাঁম জরীপ করাইয়া ভুমি-রাজস্বের বস্তুত 
হিসাব বা ‘হস্তবুদ’ তৈরারী করেন । মীর্শদকুলীর নুতন ভুমি বন্দোবস্তে (১৭২২) 
খালসা বা খাস জমির পাঁরমাণ বৃদ্ধি পায় । জাগারের পাঁরমাণ কমিরা যায়। ইহাতে 
রাষ্ট্রের আয় বাড়িয়া যায়।. জামদার ও ইজারাদাররা হস্তবুদ অনুযায়ী ভুমি-রাজস্ব- 
আদায় কাঁরত। তাঁহার সময়ে বাংলার কয়েকটি নূতন জাঁমদারার প্রাতষ্ঠা হর । ভুমি- 
রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে মীর্শদকুলী ছিলেন অত্যন্ত কঠোর ৷ -তাঁহার শাসনকালে দেশে 
ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নত হয়। তান বহ: হিন্দুকে শাসনকার্ষে নিষ্যন্ত করেন। 


ম্াশদিকুলীর মৃত্যুর পর তাঁহার জামাতা লুজাউীদ্দন খান বাংলার নবাব হন.। 


. শতাঁন বার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ্রীতহাসিক গোলাম হোসেন শলাখয়াছেন 


যে তাঁহার শাসনকালে দেশে সুখ ও সমৃদ্ধি দেখা দেয় ।৯. পরবর্তাঁকালে জন শোর এই 
মতকে সমর্থন কাঁরয়াছেন। সুজাউীদ্দন ছিলেন একজন স্ুশাসক ও ন্যায় বিচারক ৷ 
১৭৩৯ খ্রীঃ নবাব সুজাউীদ্দিনের মৃত্যু হইলে তাঁহার পূত্র সরফরাজ খান বাংলার নবাবী 
লাভ করেন। সরফরাজ খান ছিলেন গোঁড়া, ধর্মভীরু মানুষ এবং রাজকার্যে 
উদাসীন ৷ ১৭৪০ গ্রীঃ?গারয়ার যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত কাঁরয়া, বহারের 
শাসক আলবদর খান বাংলার নবাব হন। আঁলিবদীর সময়ে সবচেয়ে বড় ঘটনা 
হইল বাংলাদেশে মারাঠা বা বগ আক্রমণ (১৭৪২-১৭৫১)। দশঘ নয় বৎসর 
ধারা আলিবদাঁঁ অসাধারণ সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন কারা মারাঠা আক্রমণ প্রাতরোধ 
করেন। তিনি একজন সাহসী, দক্ষ, উদ্যমী শাসক ও সেনানায়ক ছিলেন । মারাঠা 
আক্রমণের অবসানে তান দেশে শান্ত ও সমৃদ্ধি আনয়নের চেষ্টা করেন। তবে 
বাংলার নবাবগণ বদেশস ইউরোপায় বাণকদের চাঁরত্র ও কার্যক্রম বুঝিতে পারেন নাই । 
আন্ত্জাতক রাজনীতির তাঁহারা খোঁজ-খবর রাখিতেন না। বিদেশী কোম্পানীগল 
যে শুধু বাঁণাঁজ্যক সংস্থা নয়, সাম্রাজ্যবাদী শান্তির প্রতিনিধি ইহা তাঁহারা অনুধাবন 
কাঁরতে পারেন নাই। নবাব আলবদর মৃত্যুর পরে তাঁহার দৌহিত্র িরাজ্‌দ্দৌলা 
বাংলার নবাব হন। নবাব হিসাবে সিরাজ ছিলেন দূর্বল ও অস্থির চিত্ত। তাঁহার 
দুর্বলতার সুযোগ লইয়া ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী দরবারের উচ্চপদস্থ কমণচারী 
ও সেনাপাঁতদের সাঁহত ষড়যন্ত্র কারয়া তাঁহাকে ?সংহাসনছ্যত করে। বাংলাদেশে 
ইংরেজদের ক্ষমতালাভের পথ উন্মত্ত হয়। 

মহীশঃর £ অষ্টাদশ শতকে দাঁক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদের পাশাপাশি অপর যে রাজ্য 
আত্মপ্রকাশ করে সেটি হইল মহীশর। হায়দার আল স্বাধীন ও শান্তণালী 
প্রাতষ্ঠাতা। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতনের যুগে ১৬১২ খ্রীঃ {হন্দ্‌ 
নানবংশের অধানে মহাশরে রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হর। মহাশুর রাজোর প্রাতষ্ঠার পর 

(১) গোলাম হোসেন, সিয়ার মতাক্ষরাণ। 


ই, স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


দুইজন মন্ত্রী নানজরাজ ও দেবরাজ রাজা চিন্তা কৃষণরাজকে প্রায় ‘পতল রাজায়” 
পাঁরণত করেন। আসল রাষ্ট্রক্ষমতা এদের হস্তগত হয়। হায়দার আল এক দরির্রু 
পাঁরবারে জন্মগ্রহণ করেন। [তান লেখা-পড়া না শাখলেও অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। 
সাহসী, দক্ষ ও রণকুশল হায়দার মহীশ:র সৈন্যবাহিনীতে চাকুরি নেন এবং দ্রুত 
উন্নাত করেন। 

মহীশ;রের রাজনীতি তখন আঁস্থর। হায়দার প্রথমাদকে নান'জরাজের পক্ষে যোগ 
দেন। হায়দারের সহায়তায় নানজরাজ মহাীশুর রাজ্যের সবাধকারী হন। হায়দার 
ক্রমশঃ সৈন্যবাহনীর উচ্চপদে উঠেন। পাশ্চাত্য রণকৌশল আয়ত্ত কারয়া তান 
মহীশরের সৈন্যবাহনীকে প্নর্গঠত করেন। ১৭৬১ শ্রীঃ নানজরাজকে পরাজিত 
কাঁরয়া হায়দার মহাশর রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ করেন। 'তাঁন 'বদ্রোহণী 
জাঁমদারদের দমন করিয়া দেশে শান্ত ও শঙ্খলা স্থাপন করেন। দাঁক্ষণ ভারতের 
রাজনবীততে অস্থিরতার যোগ লইয়া ন্ুচতুর হায়দার একে একে পার্কবতণ অঞ্চলগুল 
দখল কারয়া নেন। বদনূর, সুণ্ডা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুন্ত 
হয়। অভ্যন্তরীণ কলহে দর্বল ও বশহ্খল একটি কষ রাজ্যকে হায়দার আঁত অল্প 
সময়ের মধ্যে একটি সুগাঁঠত ও শান্তিণালা রাষ্ট্রে পারণত করেন। 


কমতা দখলের পর হায়দার আঁলকে মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজদের সাঁহত লড়াই 
করিতে হয়। কুউকৌশল হায়দার কখনও একাকণ তিন শান্তর সাহত লড়াই করেন 
নাই। ভিন মারাঠাদের লাহত সন্ধি কারয়া ইংরেজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রথম 
মহীশরর যুদ্ধে ( ১৭৬৭-৬৯ ) ইংরেজরা তাঁহার নিকট পরাস্ত হয়। ১৭৮২ শ্রীঃ দ্বিতীয় 


মহাশর যুদ্ধ চলাকালীন হায়দার আলির মৃত্য হয়। তাঁহার মৃত্যর পর পানর টিপ; - 
মহাশ্‌রের সুলতান হন। ১৭১১ শ্রীঃ তাঁহার 


কায়া যান। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে এক 


বাণিজ্যের উন্নতির জন্য টিপু আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন 
J ব্‌ করেন। রস্কঃ 
ইরান ও পেগুতে তিনি রাষ্ট্রদুত প্রেরণ করেন। Ee 


কাজ কাঁরতে তাহারা উৎসাহিত 
হর কারণ শ্রমের ফল তাহারা ভোগ করিতে পায়’ । 


শিখরাজ্য £ঃ পণ্দশ শতকের শেষাঁদকে গর নানকদেব ( ১৪৬৯-১৫৩৮ ) শিখ 
ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার প্রবার্তত ধর্মমত পাঞ্জাবের জাঠ ও অন্যান্য 
সম্প্রদায়ের মানকে আৰষ্ট -কাঁরতে সক্ষম হয়। তাঁহার প্রচারিত ঈশ্বর ভক্তি, 
প্রেম, দয়া ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শে পাঞ্জাব অঞ্চলের মানুষ এঁক্যবদ্ধ হয় । 
গরু নানকদেবসহ দশজন শিখগুর শিখ্ধ্মকে কেন্দ্র করিয়া নূতন জাত ও রাষ্ট্রের 
_ প্রতিষ্ঠা করেন। নানকদেবের পরবতাঁকালের তিনজন গর; অঙ্গদ ( ১৫৩৮-৫২ ) 


ই আগ্াঁলক শান্তর উদ্ভব ২০৯ 


অমরদাস (১৫৫২-৭৪) ও রামদাস ( ১৫৭৪-৮১ ) ছিলেন ানবাঁচিত। গুরু রামদাসের 
সময় হইতে গুরুপদ বংশানূক্লামক হইয়া যায়। সম্রাট আকবর [শিখগুরুদের সম্মান 
কারতেন। তিনি গুরু রামদাসকে শিখ স্বর্ণ মান্দর নিমাণের জন্য অমৃতসরে জমিদান 
করেন। ইহার উপর পরবর্তাকালের শিখ স্বর্ণমন্দির নতি হয়।" পঞ্চম গুরু 
অজনমল (১৫৮১--১৬০৬ ) ছিলেন দক্ষ সংগঠক । তাঁহার সময়ে শিখগণ সংখ্যা ও 
শন্তিতে বাঁড়য়া উঠে। পাঞ্জাবের সর্বত্র শিখগণ ছড়াইয়া পড়ে । গদুরু অন শিখদের 
ধর্মগ্রন্থ আদিগ্রন্থ বা গ্রহ্থসাহেব সংকলন করেন। শিখদের ধমীয় আচরণ ও রীতি- 
নীতি লাঁপবদ্ধ করা হয়। [তানি “শখ সঙ্গত’ ও ধমপর কর স্থাপন করিয়া শিখ ধমশর় 
রাষ্ট্র সত্রপাত করিয়া যান। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পত্র খসর: বিদ্রোহী হইলে গর; 
অজনন তাঁহাকে সাহায্য দেন। এই অপরাধে জাহাঙ্গীর গর: অজরনকে মতত্যুদণ্ডে 
দণ্ডত করেন। - বলাবাহুল্য, ইহাতে শিখগণ ক্ষুত্খ হর । অজুনের পুত্র গুরু 
হরগোবিন্দ ( ১৬০৬-৪৫ ) শিখদের সামারক মন্ত্রে সঞ্জীবত করেন।৯ তিনি নিজে 
একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছলেন। গুরু হরগোবিন্দ ম:ঘল সৈন্যবাহনীর 
সাঁহত সংঘর্ষে িপ্ত হন। এই সময় হইতে মুঘল-শিখ সংঘর্ষের শুরু হয়। পরবতণ 
গুর্‌ হররায় (১৬৪৬১) ও হরকিষাণের (১৬৬১-৬৪) সময়ে মু্লদের সাঁহত 
[িখদের বড় রকমের সংঘর্ষ দেখা দেয় নাই । নবম গুরু? তেগবাহাদুর ( ১৬৬৪-৭৫ ) 
প্রকাশ্যে আরঙ্গজেবের ধমন্ধিনীতির বিরোধিতা করেন। আরঙ্গজেব তেগবাহাদুরকে 
বন্দী করিয়া ইসলামধর্ম অথবা মৃত্যুকে বাছিয়া লইতে বলেন। গর; শর’ দিলেন, 
কিন্ত; ‘সর’ বা ধম“ দিলেন না ( শির দিয়া, সর না দিয়া )। 

তেগবাহাদ:রের আত্মত্যাগ শিখজাতিকে এক এক্যবদ্ঘ সামরিক জাতিতে পাঁরণত 
করে। তেগবাহাদুরের পাত্র দশম ও শেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ ( ১৬৭৫-১৭০৮ ) 
এই পরিবর্তন সাধন করিতে সক্ষম হন। - শিখজাতির আচরণীয় বাঁধি, রাষ্টব্যবস্থা: 
ও সামরিক সংগঠন গুর; গোবিন্দ সিংহের অবদান। তিনি আজীবন আরঙ্গজেবের 
ধমম্ধি-নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করেন। সম্রাট আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর উত্তরাধকার- 
সংক্রান্ত যুদ্ধে তান বাহাদুর শাহকে সমর্থন করেন। বাহাদুর শাহের সাঁহত দাক্ষিণাত্য 
অভিযানকালে এক পাঠান অন:চর তাঁহাকে হত্যা করে! গর; গোবিন্দ সিংহের 
মৃত্যুর পর তাঁহার বিশ্বস্ত অন;চর বান্দা শিখদের নেতা হন। 'তনি শিখদের এক্যবদ্ধ 
করিয়া শতদ্র ও যমুনার মধ্যবতর্শ পাঞ্জাবের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করিয়া নেন। 
লৌহগড় দ্গ স্থাপন করিয়া তান শিখ রাজ্যের সমন্রপাত করেন। দাঁর্ঘ আট বৎসর 
ধরিয়া তান ম.ঘলবাহিনীর সাঁহত লড়াই করিয়াছিলেন ১৭১৫ শ্রীঃ মূঘলবাইনণীর 
হস্তে তান ধৃত ও নিহত হুন। সন্দেহ নাই তাঁহার মৃত্যুতে ?শখদের রাজনোতক ও 
সামরিক শন্তি ক্ষুগ্ন হয়। 

শিখশাক্তকে সম্পূর্ণ ভাবে দমন করিবার মত শান্ত মৃঘলদের আর ছিল না । নাঁদর শাহ্‌ 

(১) 'দোখতে দেখিতে গুরুর মন্বে জাগিয়া উঠেছে শিখন. -₹ - রশ 
নির্মম িভীক। 


স্ব. ইতি, (৯ম )--১৪ 


৬ _.. স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা. 


ও আহম্মদ শাহ আবদালীর ভারত-আরুমণ ?শখশান্তর উথানের পথ উন্মন্ড ক 
দেয় । পাঞ্জাব হইতে মুঘল শাসনের অবসান ঘটে। এই লা 
সামারক শূন্যতার সুযোগ লইয়া শিখগণ নিজেদের অর্থনোতক ও সামরিক 

বাড়াইয়া লয় । অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে আবদালীর দূর্কল বংশধরদের সময়ে 
[শখগণ সমগ্র পাঞ্জাব ও কাশ্মীর দখল করিতে সক্ষম হয়। শিখেরা নিজেদের আঁধকৃত 
অঞ্চল বারাট “মশল' (0191) বা ছোট রাজ্যে ভাগ কাঁরয়া নেন। এই বারাট 
{শল লইয়া একাট শিথিল ধর্মাভাত্তক সামন্ততান্ভ্রক যবন্তরাপ্্রীয় ব্যবস্থার 
( theocratic’ confederate . feudalism ) জন্ম হয়। গুরত্বপূর্ণ ব্যাপারে 
শিখ মিশলের সদরিগণ য্তভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন। অভ্যন্তরীণ শাসনেও গণতান্ত্রিক 


- ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তাঁকালে 1শখসদারগণ শিখ মিশলের: গণতান্ত্রিক ধমপর চরিত্র 
নষ্ট করিয়া আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের পত্তন করেন। 


ঃ ভূভীয় পরিচ্ছেদ 
মারঠাদে৭ খান ও পতন 
( Growth and decline of the Marathas till 1761 ) 


পতনোন্মনখ মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শব্র: ছল মারাঠারা । শিবাজী 
প্রাতীষ্ঠিত মারাঠা রাজ্য অষ্টাদশ শতকের প্রথমদিকে ভারতে. সবচেয়ে শান্তালী 
রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। মন্ঘলদের পতনের পর এই দেশে রাজনোঁতক এক্য 


স্থাপনের রাজনোতক ও সামরিক প্রাতভা. একমাত্র তাহাদের ছিল। তবে মারাঠা 
নারকদের মধ্যে কলহ, সর্ব ভারতীয় সাম্রাজ্য গ' 


অভাব তাহাদের প্রয়াসকে ব্যর্থ কাঁরয়া 
মৃত্যু পর্যন্ত সময়কাল ( ১৬৮০-১৭০৮ ) মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর্ব । এই 
সময়ে মন্ঘল শান্তির বিরুগ্ধে লড়াই করিরা মারাঠা সদরিগণ স্বাধীনতা, লাভের চেষ্টা 
করেন। মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন শিবাজী পুত শন্ভুজী। সম্রাট 
মারাঠাদের স্বাধীনতা আরঙ্গজেব নিজে মারাঠাদের দমন কারবার জন্য দাক্ষিণাত্ে 
যুদ্ধ ১৬৮০-১৭০৭ হাজির হন। শম্ভুজী পিতার মত দক্ষ, সমরকুশল সেনাপাঁত বা 
ণ রাজা ছিলেন না। তবে ?তাঁন' সাহসী ছিলেন । তিনি 
মুঘল শী্তর নিকট মাথা নত করেন নাই। তাঁহার নেতৃত্বে মারাঠাগণ মুঘলদের 
বিরদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ চালাইতে থাকে। ১৬৮৯ হীঃ শন্ভুজী আরঙ্গজেবের সৈন্য" 
বাহিনীর হস্তে ধৃত ও সম্রাটের আদেশে নিহত হন। শচ্ভুজীর পরিবার ও শিশ:পত্র 
সাহ: আরগজেবের হস্তে বন্দী হুইয়া মুঘল শাবরে আশ্রয় পান । আরঙ্গজেব মনে 
করেন কিছুকাল মুঘল শিবিরে থাকিলে সাহ: ম[ঘলদের এশ্বযে'র পাঁরচয় পাইবেন ৷ 


মারাঠাদের উখান ও পতন -_' ২১১ 


ইহাতে মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে রাজনোতিক বোঝাপড়া সম্ভব হইবে। রাজা শম্ভুজী 
হত হইবার পর মুঘলরা একের পর এক মারাঠা দুর্গ আঁধকার .করিয়া লয়। 
. রাজধানী রায়গড়ও অবরুদ্ধ হয় । মারাঠা জাতির এই ঘোর দুদিনে শিবাজীর দ্বিতীয় 
[ত্র রাজারাম মারাঠা স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। মারাঠা সদরিগণ- গোরলা 
যুদ্ধ নীতি অনুসরণ করিয়া মুঘল সৈন্যবাহিনীকে ব্যাতব্স্ত করিয়া তোলেন। 
শান্তাজী ঘোড়পাড়ে-ও ধনজী যাদব মারাঠা জাতির সমরনেতা হিসাবে স্বাধীনতা যুদ্ধে 
নিজেদের প্রাতভার পাঁরচয় দেন। দাঁক্ষিণাত্যের. এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পযন্ত 
যুদ্ধক্ষেত্রে পারণত হয় । আরঙ্গজেব শত চেষ্টা করিয়াও ইহাদের সাঁহত আঁটিয়া উঠিতে 
পারেন নাই। ১৭০০ খ্রীঃ রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা পত্রী অসাধারণ 
সাহসী মাহলা তারাবাঈ মারাঠাদের নেতৃত্ব দেন। তাঁহার শিশ:-পঢত্র তৃতীয় শিবাজাীর 
নামে তান শাসনকার্য পারচালনা কাঁরতেন.। 
আরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মারাঠারা কার্যতঃ স্বাধীন হইয়া যায়। আরঙ্গজেবের 
পাত্রগণ সিংহাসন লইয়া বিরোধে লিপ্ত হন। মারাঠাদের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার মত সময় 
তাঁহাদের ছিল না। মারাঠাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের ঠেকাইয়া রাখবার 
জন্য ওমরাহ জ.লফিকার খানের পরামর্শে বন্দী সাহ্‌কে মুক্তি দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে 
স্বাধীনতা-যুদ্ধ চলাকালীন মারাঠা সদরিগণ নিজেদের সৈন্যবাহনী ও প্রভাবাধীন অঞ্চল 
গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ইহারা সাহু ও তারাবাঈয়ের দলে যোগ 
দিয়া মারাঠাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করেন। ১৭০৭-১৭১৩ 
খ্রীঃ পয স্ত সময়কাল মারাঠাদের গৃহযুদ্ধের পর্ব । তারাবাঈ সাহ্‌কে 
শন্ভুঙ্গীর পাত্র বালয়া স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন। ফলে উত্তরাধিকার প্রশ্নে ' 
উভয়ের মধ্যে লড়াই বাধে । সাহ]র ঘাঁটি ছিল সাতারা আর তারাবাইঈয়ের কোলাপুর। 
শিবাজী পাঁরবারে এই বিরোধ ও গৃহযুদ্ধ মারাঠা রাজ্যের রাজনোতিক কাঠামোর 
পরিবর্তন ঘটার । গৃহযুদ্ধ চলাকালীন বালাজী বিশ্বনাথ নামক একজন তীক্ষদধী 
ব্রাহ্মণ সাহ্‌কে সাহায্য করেন। বস্তুতঃ বালাজী [ব*্বনাথের সাহায্য ও কুটকৌশলে 
সাহ; গৃহযুদ্ধে জয়ী হন। ১৭১৩ খ্রীঃ রাজা সাহ: বালাজী ব*বনাথকে মারাঠা 
রাজ্যের পেশোয়া বা প্রধানমন্ত্রীর পদ দেন। ইহার পর হইতে পেশোয়ারা মারাঠারাজ্যে 
সর্বময় কর্তৃত্বের আঁধকারী হন। রাজা সাহু বা পরবতাঁকালে ?শবাজীর বংশধরগণ 
নামেমাত্র রাজা হিসাবে টিকিয়া থাকেন । ও 
পেশোয়া বালাজণ বিশ্বনাথ (১৭১৩-১৭২০)৪ কোঙ্কন প্রদেশের এক দারিদ্র 
-চিতপবন ব্রাহ্মণ পাঁরবারে বালাজী বিশ্বনাথের জন্ম হয়। প্রথম জীবনে তান ছিলেন 
রাজস্ব বিভাগের একজন সামান্য কর্মচারী ৷ নিজ প্রাতভাবলে ধারে ধারে তান মারাঠা 
রাজ্যের উচ্চপদে উঠেন। সেনাপাঁত চন্দ্রসেন যাদবের অধীনে তান সৈন্যবাহনীর 
সংগঠক 'হসাবে সুনাম অন করেন। মারাঠা রাজ্যে গৃহযুদ্ধ চলাকালীন তান রাজা 
সাহকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। তাঁহারই পরামর্শে শাঁন্তশালী মারাঠা সদরিগণ একে 
একে সাহদর পক্ষে যোগ দেন। ১৭১৩ গ্রীঃ পেশোয়া নযুভ্ত হইবার পর বালাজী 


মারাঠা রাজ্যে গৃহযুদ্ধ? 
১৭০৭ ১৭১৩ 


২১২ Be = র স্বদেশের ইীতহাস ও সভ্যতা 


দব্বনাথ মারাঠা রাজ্যের সর্বত্র রাজা সাহু ওএনজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তবে 
কোলাপুর অঞ্চলে তারাবাঈ ও তাঁহার সহযোগা স্দরিদের প্রভাব বজায় থাকে । 
বালাজী বিশ্বনাথ মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে মারাঠা রাজ্যের শান্ত ও 
প্রভাব বৃদ্ধির দিকে নজর দেন। মুঘল অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দন্দকে তান 
প:রাপদাীর কাজে লাগান। ১৭১৪ শ্রীঃ শান্তশালাী সৈয়দল্রাতৃদ্ধয়ের অন্যতম হুসেন 
আলির সাঁহত তান এক চুন্তি করেন। পরে মুঘল সম্রাট ইহা অনুমোদন করেন। (১) 
এই চুন্তিবলে মারাঠারা শিবাজীর ৰাজ্য” ফিরিয়া পার। অথাৎ 
5 শিবাজার রাজ্য মারাঠাদের ফেরত দেওয়া হয়। (২ ইহার সাঁহত 
পরবর্তাঁকালে মারাঠাদের অধিকৃত খান্দেশ, গণ্ডোয়ানা, বেরার, 
হায়দ্রাবাদ ও কণটিকের কতকাংশ যুক্ত করা হয়। (৩) দাক্ষণাত্যের. ছয়াট মুঘল 
প্রদেশ হইতে রাজা সাহ্‌কে “চৌথ” ও “নরদেশমহখী” আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়। 
(8) বানময়ে রাজা সাহ: মঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। মুঘল সম্রাটকে দশলক্ষ 
টাকার রাজস্ব ও পঞ্চদশ সহস্র অ*্বারোহণর সাহায্য দিতেও তান সম্মত হন। সৈয়দ 
হুসেন আঁলর সাঁহত বালাজী 'বদ্বনাথের এই চুক্তি মারাঠা সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠার ইতিহাসে 


এক বাঁলষ্ঠ পদক্ষেপ তাহাতে সন্দেহ নাই৷ মুঘল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিয়া 
স্বাধীনতা জলাঞ্জাল দেওয়ার জন্য অনেকে এই চুক্তির বর; 


সূচনা হয়। এইজন্য ১৭৯৪ খ্রীঃ মন্ঘল-মারাঠা চুন্তকে মারাঠা সাম্রাজ্যের মহাসনদ’ 
( Magna Carta of the Mar 


১৭১৯ খ্রীঃ বালাজী বিশ্বনাথ এক মারাঠা সৈন্যবাহনীর নেতা ?হসাবে দিল্লীতে 
উপাস্থিত হন। তাঁহার সহায়তায় সৈয়দ | 


দশমুখাী’ আদায়ের জন্য ব্য : 
তোলেন। সমগ্র দাঁক্ষণাত্য মারাঠা সদরিদের দা: 


র মধ্যে বণ্টন করা হয়। ঠিক হয় 
নিজেদের জন্য নিদ্টি অণ্লে সদরিগণ স্বাধীনভাবে শাসনকার্য চালাইবেন। সংগহীত 
রাজস্বের একাংশ পেশোয়া পাইবেন। 


অনেকের মতে পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ কর্তৃক 
মারাঠা সদারদের জন্য প্রবর্তিত এই আধা-স্বাধীন সামন্তব্যবস্থা মারাঠা সাম্রাজ্যের {ভিত্তি 


স্থাপন করে। মারাঠা সদরিগণ নিজেদের রাজপাট, সৈন্যবাহিনী ইত্যাদি গঠন কারয়া 
উত্তর ভারতে মারাঠা বিজয় আঁভযান পরিচালনা করেন। তবে পেশোয়া বালাজী 
বিশ্বনাথ কর্তৃক স্থাপিত “শিথিল যযন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা’ মারাঠাদের মধ্যে অনৈক্যের বাঁজও 
বপন করে। দেশের মধ্যে সামন্ত প্রথা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়। +শবাজগর «এক রাজা, 
এক রাজ্য ও এক জাতির আদশ” ক্ষুন্ন হয়। 


মারাঠাদের উথান ও পতন ২১৩ 


পেশোয়া প্রথম -বাজীরাও (১৭২০-১৭৪০ ) ৪ পেশোয়া বালাজশ বিশ্বনাথের 
মত্যুর পর তাঁহার পঢুত্র প্রথম বাজীরাও মারাঠাদের পেশোয়া হন। পেশোয়া পদ 
বালাজা পাঁরবারের জন্য নির্দিষ্ট হইয়া যায়। এই সময় বাজীরাওয়ের বয়স মাত্র বিশ 
বৎসর । এই অল্পবয়সী যুবক পেশোয়া ছিলেন অসাধারণ উদ্যম, সাহসী এবং 
একজন দক্ষ গেরিলা যুদ্ধ বিশারদ । তাহা ছাড়া হীন ছিলেন কুটকোশলা, উচ্চাভিলাষী 
. এবং তীক্ষ: রাজনোতিক জ্ঞানের অধিকারী । বাজীরাওয়ের 
8 াষটরনীতির দুইটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য । প্রথমত, মুঘল 
সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ অবস্থাকে কাজে লাগাইয়া তান মারাঠা 
সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন। দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী হইতে উত্তর-পাশ্চমে সিন্ধু পর্যন্ত 
মারাঠা বিজয়কেতন উড়াইবার তান স্বপ্ন দোখতেন।৯ দ্বিতীয়ত, মুঘলদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে [তান ভারতের "হন্দুরাজ্যগৃলিকে সংঘবদ্ধ কারবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। 
এই উদ্দেশ্যে তান পহন্দুপাদ-পাদশাহী”র আদর্শ প্রচার করেন। বাজীরাও 
আম্বররাজ দ্বিতীয় জয়াঁসংহ ও বান্দেলারাজ ছত্রশালের সাঁহত মিত্রতা স্থাপন 
করেন। মালব আক্রমণকালে তান স্থানীয় বন্দ; জামদারদের সাহায্য ও সমর্থন 
লাভ করিয়াছলেন। 
পেশোয়া প্রথম বাজীরাও সারা জীবন যাদ্ধ গ্রহে লিপ্ত ছিলেন। তান উত্তর ভারতে 
মারাঠা সাম্রাজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে মুঘল প্রদেশ গুজরাট, মালব ও বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ 
করেন। মারাঠা আক্রমণে বিপর্যস্ত হইয়া মুঘল শাসকগণ এই অঞ্চলে মারাঠাদের 
চৌথ ও সরদেশমুখী আদায়ের অধিকার মানিয়া লন। এই সমস্ত 
নিসা প্রদেশের কিয়দংশ মারাঠা সাম্রাজ্যভুন্ত হয়। বাজীরাওয়ের সময়ে 
বিস্তার মারাঠাদের মধ্যে ‘সন্ধিয়া, হোলকার, গাইকোয়াড়, ভোঁসলে প্রভাতি 
পাঁরবার শান্তি ও প্রাতপাত্ত লাভ করেন। দাঁক্ষণাত্যে নজাম ছিলেন 
মারাঠাদের বড় শব্র;। তান মারাঠাদের অন্তর্ঘন্ৰের সুযোগ লইয়া বাজীরাওকে পরাস্ত 
করিবার চেষ্টা করেন। কোলাপুর রাজপাঁরবার ও সেনাপাঁত ত্রিম্বকরাও ধাবাড়ের সহায়তা 
লইয়া {নিজাম বাজীরাওকে আক্রমণ করেন৷ তবে বাজীরাওয়ের কট তান পরাস্ত হন। 
বাজীরাও সৈন্যবাহনী লইয়া দিল্লীর নিকট উপাস্থত হইলে মুঘল সম্রাট মুহম্মদ শাহ্‌ 
বনজামের সাহায্যপ্রার্থা হন। বাজীরাও দ্বিতীয়বার দনজামকে পরাস্ত কাঁরয়া মালব ও 
মধ্যপ্রদেশের নম'দা ও চন্বলের মধ্যবত বিশাল ভূখণ্ড লাভ করেন। পাঁশ্চমাণ্ুলে 
জাঞ্জরার 'সাঁদ্দদের ( সৈয়দদের ) বিরদ্ধে আঁভযান চালাইয়া বাজীরাও মুল ভূখণ্ড 
হইতে উহাদের বিতাড়িত করেন। পর্তুগীজদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইয়া বাজীরাও 
সলসেত ও বোঁসন নামক স্থান দুইটি অধিকার করিয়া লন। উত্তর, দক্ষিণ ও 
পাশ্চমাণ্চলে ক্রমাগত যুদ্ধ চালাইয়া বাজীরাও প্রকৃতপক্ষে মারাঠা সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 


The branches will fall 


(3) ‘Let us strike at the tru :k of the with ring trae. 
of 60970079198, ‘Thus should the Maratha flag fly from the Krishna to the Indus,’ 


২১৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


তাঁহাকে 'মারাঠা সাম্রাজ্যের দ্বতায় প্রতিষ্ঠাতা’ বাঁললে অত্যুক্তি হয় না। তবে 
মারাঠা সাম্রাজ্য প্রাতষ্ঠা কাঁরলেও বাজীরাও ইহার সুশাসনের ব্যবস্থা কারতে 
. পারেন নাই। মারাঠা সেনানারকগণ প্রায় স্বাধীনভাবেই নিজ রাজ্য শাসন 
কাঁরতেন ইহাতে মারাঠা কেন্দ্রীয় শান্তর ক্ষমতা সক্ষচত এবং জাতীয় সংহতি 


ক্ষন হয়। 


১৭৪০ এঃ পেশোয়া প্রথম বাজীরাওয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার পত্র বালাজ 
বাজীরাও (১৭৪০__১৭৬১) মারাঠা সাম্রাজ্যের পেশোয়া হন। বালাজণ বাজীরাও দক্ষ 
ছিলেন তবে পিতার মত উদ্যম ছিলেন না। [তানি পূনা বা পুনেতে পেশোরাদের 
সদর দপ্তুর স্থানান্তারত করেন। ১৭৪৯ শ্্ীঃ রাজা সাহুর মৃত্যুর পর তাঁহার শেষ 
ইচ্ছান,যার়ী রাজ্যশাসনের সর্বময় কর্তৃত্ব পেশোয়া পান। তবে কোলাপুরে শিবাজীর 
বংশধররা রাজা হিসাবে টাকিয়া থাকেন ।. পেশোয়া বালাজী বাজপরাও তাঁহার-পিতার 
টি পদাঙ্ক অনুসরণ কাঁরয়া মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা চালাইয়া 
যান। রাষ্ট্রনীততে তান দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পাঁরবর্তন আনয়ন 
বরেন। প্রথমত, তান তাঁহার িতার অনুসৃত শহম্দরাজাদের প্রাতি বন্ধুত্বের নণাঁত 
পাঁরত্যাগ করেন । তাঁহার সময়ে মারাঠা সৈন্যবাহনণ নির্বিচারে হিন্দ: ও মুসলমান 
রাজ্য আক্রমণ করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্য গাঁড়যা তোলে। দ্বিতীয়ত, তান মারাঠা 
সৈন্যবাহনীতে গ্ঢর;ত্বপূ্ণ পারবর্তন ঘটান ৷ মারাঠা সৈন্যবাহনীতে বহু িদেশগকে 
গ্রহণ করা হয়। ইহাতে মারাঠা সৈন্যবাহনীর জাতীর চাঁরত্র ন্ট হইয়া যায়। ইহা 

" ছাড়া শিবাজী প্রবার্তত পুরাতন গোঁরলা যহদ্ধ-পদ্ধাতও ত্যাগ করা হয়। 
পেশোয়া বালাজী বাজীরাও সমস্ত ভারতবর্ষকে মারাঠা সৈন্যবাহনগর অবাধ বচরণ 
ক্ষেত্রে পারণত করেন। গুজরাট, মালব ও বন্দেলখণ্ডে মারাঠা শাসন প্রাতীষ্ঠিত হয় 
- নাগপদুরের রঘঃজী ভোঁসলে বারবার বাংলাদেশ আক্রমণ করেন৷ উীঁড়ষ্যা তাঁহার 
রাজ)তুকত হয়। রাজপত রাজারা মারাঠাদের বশ্যতা স্বীকার 
খন 153 করিয়া নজরানা দিতে বাধ্য হন। দাক্ষণাত্যে কণটিক, মহণশরের 
সাপ্তাজোর বিস্তার . শাসক ও অন্যান্য ছোট ছোট রাজারা মারাঠাদের আধিপত্য স্বীকার 
করিয়া লন। অনেকে নজরানা দিতে বাধ্য হন। ১৭৬০ খ্রীঃ 
উদ্‌গীরের যুদ্ধে নিজাম মারাঠা বানর নিকট পরাস্ত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভের 
ফলে বাষট্ি লক্ষ টাকা রাজস্বের বিশাল ভূখণ্ড মারাঠাদের হস্তগত হয়। উত্তর ভারতে 
মারাঠাদের সাফল্য ছিল আরও চমকপ্রদ । সেনাপতি রঘুনাথরাওয়ের নেতৃত্বে মারাঠা 
সৈন্যবাহনী রাজধানী দিল্লী অধিকার করে। .রোহিলা নেতা নাঁজবদ্দৌলা 
ও অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের নিকট পরাস্ত হন। বন্ধ আমীর 
ইমাদ-উল-মলকে দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া মারাঠা সৈন্যবাহনী আহম্মদ শাহ্‌ 
আবদালীর নিকট হইতে পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লয়। ইহার পর মারাঠা-আফগান 

দ্বন্দ্বের সত্রপাত হয়। 


মারাঠাদের উত্থান ও পতন ২১৫ 


মারাতঠা সাম্রাজ্য 


০ ৫০০ 


কিলোমিটার 


তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ £ ও 
১৭৫৮ খ্রীঃ পাঞ্জাব অধিকার করিয়া মারাঠা সৈন্যবাহিনী দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া যায় । 
. পরের বংসর আবদালী পুনরায় পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লন। আবদালী পাঞ্জাব 
অধিকার করিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলে মারাঠা বাহিনী তাহার প্রাতরোধে আগাইয়া 


২১৬ ও স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


আসে। পানপথের প্রান্তরে উভয় বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়। আবদালী- 
মারঠাদের বিরুদ্ধে রোহলা নেতা নাঁজবুদ্দৌলা ও অযোধ্যার নবাবের সাহায্য লাভ 
করে। অপরাদকে মারাঠারা- আবদালীর শবরুদ্ধে রাজপুত, [শিখ বা জাঠদের সমর্থন 
লাভে ব্যর্থ হন। এইসব শীস্তগুল মারাঠা-আফগান ছন্দে নিরপেক্ষ থাকবার সিদ্ধান্ত 
উদ পক্ষে শা: লয়। আবদালীর সাঁহত বাট হাজার সৈন্য ছিল। আর ছল 
সাধ ৭৮. আধ্মানক ও উন্নত গোলন্দাজ বাঁহনী। আবদালী জে ছিলেন 

একজন আঁভজ্ঞ কুশলী সেনানায়ক। মারাঠা সৈন্যবাঁহনীর সংখ্যা 
ছিল প'রতাল্লিণ হাজার । শঙ্খলা, নেতৃত্ব, সৈন্য সান্নবেশ ও সমর কৌশলে আফগান 
বাহনী মারাঠা বাহিনী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। মারাঠা সৈন্যবাহনীর নামমাত্র প্রধান 
ছিলেন পোশায়ার পাত্র বিশ্বাসরাও। আসল নেতা সদাশবরাও ভাওয়ের সাঁহত 
অন্যান্য মারাঠা সেনানায়কদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। ১৭৬১ খ্রীঃ ১৪ই জানুয়ারী 
মারাঠা ও আফগানদের মধ্যে তৃতীয় পানপথের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মারাঠা 
সৈন্যবাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। পেশোয়ার পাত্র বিশ্বাসরাও ও সেনাপাঁত 
সদাঁশবরাও ভাওসহ প্রায় আঠাশ হাজার মারাঠা সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারান । 


পাঁনপথের পরাজয়ের দুঃসংবাদ পাইবার অণ্পকাল পরেই পেশোয়া বালাজী বাজীরাও 
প্রাণত্যাগ করেন। + 


তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের ফলাফল ঃ 


তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ মারাঠাদের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা । এতহাসক 
মদলাথ সরকারের মতে, (১) ইংলন্ডের ফ্লোডেনাফন্ড যুদ্ধের মত ইহা ছিল এক জাতীয় 
বিপরয়িকারী ঘটনা । এই যুদ্ধে মারাঠাদের একটি বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং নেতৃবর্গ 
ধংস হইয়া যায়। সমগ্ৰ মহারাষ্ট্রে এমন কোন পরিবার ছল না যাহার একটি মানুষ এই 


যুশ্ধে প্রাণ দেয় নাই । (২) মারাঠা রাষ্ট্রণাততে এই যুদ্ধের প্রভাব ছিল গভীর ও 
জুদরপ্রসারী। পানিপথে পরাজয়ের ফলে মারাঠাদের বিজয় অভিযান শুধ; ব্যাহত হয় 
নাই, পারত্যন্ত হইয়াছিল। দা 


(৩) মারাঠাদের রাজনোঁতক ও সামাঁরক মর্যাদা নষ্ট হয়। 


মারাঠাশাঁন্ত সম্পর্কে যে শ্রদ্ধার মনোভাব গাঁড়য়া উঠিয়াছিল 
তাহা নষ্ট হইয়া যায়। পানপথে মারাঠাদের পরাজয়ের পর মহণশরের হারদার আঁল 
ও হায়দ্রাবাদের নিঙ্গাম নিজেদের শাজকে সংহত করিয়া লন। মারাঠাদের বধ 
হিন্দ; রাজারাও আর তাহাদের উপর আস্থা রাখিতে পারেন নাই। ( 


৪) মারাঠা 
সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা তৃতীর পাঁনপথের যুদ্ধের প্রভাব পাঁড়য়াছল। 
মারাঠা যযুপ্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পেশোয়া পদের যে কর্তৃত্ব ও গৌরব ছিল তাহা আর অটুট 
রাহল না। পানিপথের পরে সন্ধিয়া; ভোঁসলে, হোলকার প্রভাত মারাঠা নারকগণ 
প্রায় স্বাধীনভাবে নিজেদের শাসনকার্ধ পরিচালনা কাঁরতে থাকেন। (৫) যদিও 
পেশোরা প্রথম মাধবরাও ( ১৭৬১-৭২ ) মারাঠাদের শাঁন্ত ও প্রভুত্ব পুনরুদ্ধারে যত্রবান 
হইয়াছিলেন, তথাপি মারাঠারা পর্ব গৌরব ও ক্ষমতা আর ফারিয়া পান নাই । মারাঠা 


মারাঠাদের উত্থান ও পতন ই 


প্রীতহাসিক গোবিন্দ সখারাম সরদেশাই তৃতীয় পাঁনপথের যুদ্ধের সুদূর প্রসার 
. প্রভাবকে স্বীকার করেন নাই ।৯ তাঁহার মতে, তৃতীয় পাঁনিপথের যুদ্ধের ফলে মারাঠা 
সাম্রাজ্যের কোন স্থায়ী ক্ষত হয় নাই। মহাদজী সিন্ধিয়ার নেতৃত্বে তাহারা পুনরায় 
উত্তর ভারতে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন কাঁরতে সক্ষম হয়। ন্ঘল সম্রাট তাহাদের 
ক্লীড়নকে পাঁরণত হন৷ 

(৬) পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পরে আফগানরা উত্তর ভারতে 'নজেদের 
রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন কাঁরতে পারে নাই । আবদালী পাঞ্জাব লইয়াই সন্তুষ্ট 
ছিলেন। পরে শিখরা তাঁহার বংশধরদের {নকট হইতে পাঞ্জাব আঁধকার কাঁরয়া লয়। 
€৭) একথা অস্বীকার করা যায় না মারাঠা আফগান ছন্দের. ফলে এই দেশীয় দুইটি 
প্রধান শান্তর অনর্থক শান্তক্ষয় হয়। স্থানীয় শান্তা প্রাধান্য অর্জন করে। (৮) ইহার : 
ফলভোগ করে ?বদেশী ইংরেজ শান্ত ইতিমধ্যে কণটিক ও বাংলায় ইংরেজ প্রভুত্বের 
সূচনা হইয়াছল। ইংরেজরা ক্রমশঃ শীন্তালী হইয়া উঠতে থাকে। উত্তর ভারতের 
সামারক ও রাজনৈতিক শ.ন্যতা ভবিষ্যতে দব্লাটশ সাম্ৰাজ্য স্থাপনের পথ প্রশস্ত করিয়া,” 
দেয় । ১৭৭৫ খ্রীঃ যখন ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে প্রাতদবান্দ্বতা শুর হয় তখন 
ইংরেজরা যথেষ্ট শান্তশালী। মারাঠাদের পক্ষে তাহাদের পরাস্ত করা সম্ভব হয় নাই। 
সন্দেহ নাই পানিপথ ইংরেজদের শাঁন্ত সয়ে সহায়তা করিয়াছিল 


অনুশীলনী 

১1 এককথায় উত্তর দাও £_-(ক) কোন্‌ সময় হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন 
শুর হর? (খ) আবদূল্লা ও হোসেন আল কে ছিলেন? (গা. ইরানী দলের, 
দুইজন নেতার নাম কর। (ঘ) তুরানী দল কাহারা গঠন কাঁরয়াঁছলেন? (ও) 
অযোধ্যা রাজ্যের প্রাতষ্ঠাতা কে? (চ) বাংলার স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা কে? 
(ছ) শাহু কে ছিলেন? (জ) বালাজী বিশ্বনাথ কে? বৈ) কত খ্রীঃ তৃতীয় পানিপথের 
যুদ্ধ হয়? (এ) অমতসরের সন্ধি (১৮০৯) কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ট) শিখদের 
প্রথম গরু কে? 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £_(ক) মুঘল লামাজ্যের পতনের জন্য অভিজাত শ্রেণী 
কতখাঁন দায়ী ছিল? (খ) মুঘল সাগ্রাজোর পতনের জন্য বৈদেশিক আক্রমণকে 
কতখানি দায়ী করা যার? (গ) হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? তাঁহার 

- শাসনের পারচয় দাও! (ঘ) সাদাত খান ও সফদর জঙ্গ গিভাবে অযোধ্যা রাজ্য প্রতিষ্ঠা 


‘করেন? (ঙ) বাংলার নবাবদের ব্যর্থতার কারণ কিঃ (চ) স্বাধীন মহীীশঃর রাজ্যের 


দকভাবে প্রাতষ্ঠা হয়? (ছ) মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৬৮০--১৭০৭ ) 
পাঁরচয় দাও ৷ (জ) মারাঠাদের গৃহব-দ্ধে (১৭০৭--১৭১৩) রাজা শাহর সাফল্যলাভের 
কারণ ক? 

(১) 5, Sardesai, New History of the Marathas, Vol II. 


২১৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


৩। বিশদভাবে আলোচনা কর ঃ_(ক) মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের উপর একটি 
প্রবন্ধ লিখ (খ) স্বাধীন শিখ রাজ্য কিভাবে প্রাতষ্ঠিত হয়? (গ) প্রথম তিনজন 
পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিচয় দাও। (ঘ) / 
যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল? 

নাদর শাহ্‌ (খ) আহম্মহ শাহ্‌ আবদালী (গ) গুরু 
অজন (ঘ) গুরু গোঁৎন্দ (ও সগোলির সন্ধি ( ১৮১৬ )। 

ও | শুন্যস্থান পুরণ কর £-_(ক) আরকজেবের সময় হইতে মুঘল সাগ্রাজোর _ 
স্না হয়। (খ) জাগীরবাবস্থার - মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য অনেকখানি 
দায়ী ছিল। (গ) আরঙ্গজেবের পরবর্তাঁকালে দুর্বল মুঘল সম্রাটগণ আঁভিজাতদের 
হাতে __ সম্ৰাটে পাঁরণত হন। (ঘ) আবদল্লা যে র 
তাহার নাম -- দল (৩) ১৮০৩ এঃ লর্ড _ দিল্লী আধিবার করেন। (চ) হায়দার 
আলি প্রথম জীবনে মহ'শ্‌রের মন্ত্রী -- অধীনে চাকার কারতেন। (ছ্‌) পেশোয়া 
প্রথম বাজীরাও -- ধারণা প্রচার করেন। (জ। মারাঠাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে দুইজন 
সেনাপাঁত __ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লন । নু 


৬। শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও 


২--(ক) সৈয়দ ভ্রাতৃদয় 
সম্রাট ফারখাশয়ার | মূহম্মদ শাহকে হত্যা করেন। (খ) নাদর শাহ মহম্মদ শাহ: / 
আহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ভারত আর্মণ করেন। গ) সম্রাট আকবর গশখগ:র- 
অমরদাসকে / রামদাসকে স্বর্ণ মান্দিরর নিমাণের জন্য অমহতসরে জাম দান ন 
(ঘ) হরগোবিন্দ / গ্‌রুগোবিন্দ সিংহ ছিলেন শিখদের র্‌ 


 জক্চোদম্প অন্যান 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
. ইনরোগীব বাণিজ্যেব অগ্রগাত এ? কোম্পানাগুলির মধ্যে সংঘর্ষ 
( Growth of European commerce and conflict 
among European trading companies ) 


ইন্জ ফরাসী প্রতিদন্বিতা__কর্ণাটকের যুদ্ধ £ এ 
সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাঁদকে ইংরেজ ইস্ট ইশ্ডিয়া কোম্পানী. এই দেশে রাজ্যজয় ও' 
রাজনোতিক প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। সম্রাট আরঙ্গজেবের বাধাদানের ফলে তাহাদের 
সে চেণ্টা ব্যর্থ হয়! অষ্টাদশ শতকের প্রথম চার দশক ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, 
দিনেমার প্রভৃতি বিদেশী কোম্পানীগ্াীল শান্তপূর্ণ ব্যবসা-বাঁণজ্যের কাজে নয 
1ছল। এই সময়কাল প্রকৃতপক্ষে ইউরোপীয় বাঁণজ্যের অগ্রগাঁতর যুগ। ইউরোপীয় 
»বাঁণাঁজ্যক প্রতিষ্ঠানগুনঁলর ভারতীয় বাঁণজ্যের ধরন অনেকটা একরকম । ইহারা, 
ইউরোপ হইতে সোনা, রূপা, সৌন দ্রব্য, ওষধপন্র, পশমের বন্ত, 


| , ইউরোপীয় বাণিজ্যের 
মদ্য ইত্যাঁদ আমদানী করিত। আর এই দেশ হইতে সুতীবস্ত্ঃ 


অগ্রগাঁত 
রেশম, সোরা, মসলা, আফিম ইত্যাদি {নজেদের দেশে লইয়া 


৮ যাইত। এই যুগে ইউরোপীয় কোম্পানাগনল ভারত-ইউরোপায় বাণিজ্য ছাড়াও ভারত-. 


এাঁশয়া বাঁণজ্যেও' অংশ গ্রহণ কারত। ম:ঘল সম্মাটগণ ইউরোপার কোম্পানীগ্ীলকে 
নানারকম বাণিজ্যিক নুযোগ-স্থাবধা দিতেন। ইহারা প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রগলিতে 
দুর্গ নিমাণ ও সৈনাস্থাপন কারয়া এইগযলিকে সুরাক্ষিত করে। ইংরেজরা মাদ্রাজ, 
বোম্বাই, কলিকাতা, ফরাসীরা চন্দননগর ও পাঁণ্ডচেরী ও ওলন্দাজরা চ:চুড়াতে দূর্গ 
ধনমণি কারয়াছিল। ইউরোপীয় কোম্পানীগালর ভারত: বাণিজ্য বেশ লাভজনক 
হইল। ইহাদের মোট এশীয় বাণিজ্যের প্রায় সত্তর শতাংশ ছিল ভারতের সঙ্গে! 
অষ্টাদশ শতকের চাল্লেশের দশক হইতে ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্রাত- 
দ্থাম্দ্বতা ও সংঘর্ষ দেখা দের । সারা অণ্টাদশ শতকে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীরা ছিল 
পরস্পরের শত্রু; । ইউরোপের রাজনীতিতে নিজ প্রভাব অগ্গন্র রাখবার জন্য ফরাসীদেশ 
কয়েকবার ইংরেজদের বিরদ্ধে লড়াই করে। - স্পেনীয় উত্তরাধিকার-সংকরান্ত যণ্ধ 
(১৭০২-১৭১৩), অস্টিয়ার উত্তরাধিকার-যুদ্ধ (১৭৪০৪৮ » 
পারি be সপ্তবষব্যাপী যদ্ধে ( ১৭৫৬-৬৩) ও আমোরকার স্বাধীনতা 
( ১৭৭৬-১৭৮৩ ) ইহাদের মধ্যে প্রধান! ইংরেজ ও ফরাসীদের 
মধ্যে এই রাজনৈতিক প্রাতদ্ান্ঘতার সাঁহত হত্ত হইয়াছিল ওপানবোশক ও বাঁণাঁজ্যক 
প্রঁতদ্বান্দ্বতা ৷৷ আমোরকা ও এশিয়ায় উপানবেশ ও বাঁণাজ্যক আঁধকার সম্প্রসারণের 
প্রশ্ন লইয়া ইহাদের মধ্যে সংঘর্ষের সমষ্টি হয়। উপনিবেশ স্থাপন কাঁরয়া একচোঁটয়া 


০২০ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যত 


বাণিজ্য কারবার ঝোঁক এই যুগের ইউরোপীয় বাঁণজ্য কোম্পানীগূির চাঁরাত্রক 
বৈশিষ্ট্য । রাজনোতক ক্ষমতা হাতে থাকলে এইরকম বাণিজ্য নিষ্কণ্টক হয়। একচোঁটয়া 
বাণিজ্যে মুনাফা বেশী। স্বাভাবিকভাবে প্রাতদম্বীদের ধ্বংস করিবার জন্য ইউরোপীয় 
কোম্পানীগযীল সর্বদাই তৎপর থাকত । ইউরোপের াকে্টাইল” অর্থনীতি তাহাদের 
এইরূপ আতলাভজনক একচেটিয়া বাঁণজ্যের দিকে ঠোঁলয়া দেয় ।' * 


হইয়া পড়ে ( ১৭৪৪-১৭৬৩ )। কর্ণটক 


ইত পাঁরাচত। এই 'বরোধের, 
সংঘর্ষের মূল কারণ * মং কারণ হইল উভয় কোম্পানীই এই দেশে উপানবেশ স্থাপন, 


রাজনোতক ক্ষমতা লাভ 


দাঁক্ষণ-পূ্ব উপকূলে ফরাসী 3 
১৭৪৫-৪৮ ) । রি 


এই সময় ভারতে ফরাসী ইস্ট-ইন্ডিয়া 
কোম্পানীর গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন 
দয্প্লে (Dupleix )। ইন প্রাতভাবান, 
সমরকুণল ও ' তাঁক্ষুধাী ব্যন্তি fছলেন। 
দণ্যপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীরা পাল্টা আক্রমণে 
পরের বৎসর মাদ্রাজ অধিকার করিয়া লয়। 
মাদ্রাজ ও পাঁণ্ডচেরী দুই-ই ছিল কণটিক 


টক যৃন্ধ . রাজ্যের মধ্যে। মাদ্রাজ 

প্রথম কণণটক যুদ্ধ * 

১৭৪৭ ৪৮ হারাইরা ইংরেজরা 
কণটিকের নবাবের 


শরণাপন্ন হন। কণটিকের নবাব আনওয়ার- 
উদ্দিন খান ফরাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য- 
বাহনী পাঠাইলে দন্যপ্লে তাঁহার দু 
সৈন্যদল লইয়া নবাবের বিশাল বাহনীকে 
পরাস্ত করেন। শিক্ষিত, আধ্মীনক আগ্েরাস্তসাঁজত ক্ষ সৈন্য দল এ 

আঁশাক্ষিত সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা যে অধিক কাকী তাহা এই Ko ন ত 


দযপ্লে 


নত 


ইউরোপীয় বাণিজ্যের অগ্রগাঁত এবং কোম্পানীগীলর মধ্যে সংঘর্ষ ২২১ 


যায়। ১৭৪৮ শ্রীঃ ইউরোপে এই-লা-স্যাপেলের ( Aix-la-Chapelle ) সাঁম্ধতে 
ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হইলে ভারতেও দুই কোম্পানীর মধ্যে 
শান্তি স্থাপিত হয়। ইংরেজরা মাদ্রাজ ফারিয়া পায়। 

ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ দবরাঁতি ঘাঁটলেও ভারতে উপানবেশ, 
বাণাজ্যক আঁধকার ও রাজনৈঁতক প্রভূত্বের প্রশ্নে উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ চালতে থাকে । 
ভারতীয় রাজাদের সামারক.ও প্রশাসানক অপদার্থ তা ইউরোপীয় বাঁণকদের রাজ্যজয় 
ও প্রভুত্ব বিস্তারে প্রল:ন্ধ করে । দণ্যপ্নে প্রথম কণটিক যুদ্ধের আঁভজ্ঞতা কাজে লাগাইবার 
চেষ্টা করেন৷ ফরাসী গভর্ণর-জেনারেল দেখলেন তাঁহার সাশাক্ষত ক্ষদু্র সৈন্যদল 
লইয়া তান ভারতী রাজাদের অস্তর্থন্দে হস্তক্ষেপ কাঁরতে পারেন। রাজনোতক, 
রোধে তাঁহার পক্ষ জরী হইলে তান ভূখণ্ড, বাঁণাজ্যক আঁধকার ও অর্থ লাভ 
কাঁরবেন। ওঁ অর্থও সামারক শাঁন্ড ইংরেজ দবতাড়নে এবং ফরাসী শান্তর শৃবস্তারে 


ব্যবহার করা যাইতে পারে । এমনাঁক এইভাবে ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য ছ্থাপন করাও 


অসম্ভব নয়। ১৭৪৮ খ্রীঃ হায়দ্রাবাদ ও কর্ণটিকে এমন রাজনোতিক পাঁরাস্থাতর সংষ্টি 
রি হয় যেখানে দহ্যপ্লে তাঁহার কুউনৌতিক ও সামারক প্রতিভা প্রয়োগ 
১১469 কারবার সুযোগ পান৷. এ বসর হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রাতি্ঠাতা 

{নিজাম আসফজা নিজাম-উল-ম:লকের . মত্য হইলে তাঁহার পত্র 
নাঁসর' জঙ্গ এবং পৌত্র মুজাফফর জ্গ উভয়েই ?সংহাসনের দাবীদার হন। আবার 


গোপন চান্ত করিয়া উভয়কেই িংহাসনের প্রাতশ্রত দেন। 
মুজফ.ফর জঙ্গ ও চান্দা সাহেব মালতভাবে আন্ববরের « 
উীদ্দনকে পরাজিত ও নিহত করেন । আনওয়ারটীন্দনের পূ মৃহম্মদ আলি রাজধানী 


আক ত্যাগ কাঁরয়া ভিিনোপলাতে আশ্রয় লন। ফরাসী বাহন 
[সির জঙ্গ নিহত হন ৷ দ্প্লের মিত্র মজা ফের 


হইলে ফরাসী সাহায্যেই সলাবত জঙ্গ জাম হন। 
অক্ষুগ্ন থাকে। সলাবত জঈ উত্তর সরকার’ নামক ভূখন্ড দান করেন” 
হায়দ্রাবাদ ও কণটিক 


এই সময় রাস শাক ভারতে চরম সাফল্য লাভ করে | 
প্রাতীষ্ঠত হয় । ভূখণ্ড, অর্থ রাজনৈতিক ' প্রভুত্ব ও 


দিয়াই তাহারা ইংরেজ অপেক্ষা অনেক দূর আগাইয়া 
অতীত সাফল্য লাভ করিরাছিলেন। ভারতে ফরাসী; 


(১ মস্তফানগর, এলোর, রাজামান্দ্র ও চিকাকোল জেলা লইয়া গঠিত ৷ 


রাজ্যে তাহাদের বন্ধ রাজা 
বাঁণাঁজ্যক আঁধকার সকল দিক 
বায়। দর্যপ্লে তাঁহার কণ্পনার 


2২74 "স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


সাম্রাজ্য স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জল হইয়াছিল। তবে দযাপ্লে এই সম্ভাবনাকে কাজে 
লাগাইতে পারেন নাই। তিন আনওয়ারউদ্দিনের পঢুত্র মহম্মদ আলির সাহত কোন 
বোঝাপড়ার উপনীত হইতে ব্যর্থ হন। ফরাসণ সৈন্যবাহিনী ভ্রিটনোপলী অধিকার 
করিতে ব্যর্থ হয়। ইংরেজরা সুযোগ ব্দাঝয়া নিজেদের স্বার্থে মুহম্মদ আলির পক্ষ 


নেয়। 'ভ্রিনোপলীর উপর ফরাসী সামারক চাপ কমাইবার জন্য তরুণ ইংরেজ " 


“সেনানায়ক ক্লাইভ কণটিকের রাজধানী আক্ট অধিকার করেন। চান্দা সাহেব চেষ্টা 
কারয়াও আক পূুনদ'খল করিতে পারেন নাই। ১৭৫২ খ্রীঃ ভ্রিচিনোপলীতে ফরাসী 
বাহিনী পরাজিত হইয়া আত্মসমর্পণ করে। চান্দা সাহেব পরাজিত ও নিহত হন। 


শেষ মহত পযন্ত চেষ্টা কারিয়াও “খাপ্লে বার্থ হন। দ্াপ্লের উচ্চাশা মূহতে 
ধ্বলিসাৎ হইয়া বায়। দেশে ফরাসী সর 


স্থায়ী হয় নাই। ইউরোপে -ইংরেজ 
ও ফরাসীদের মধ্যে সপ্তবষব্যাপী যুদ্ধ :-১৭৫ 
মধ্যে চাণ্ডল্য দেখা দের । উভয়েই দূর্গ নিমণি, 
লাভে উদ্যোগী হয়। বাংলায় ক্লাইভ ও ওয়াটসন ১৭৫৭ শ্রীঃ মার্চ মাসে ফরাসী বাণিজ্য 
কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার কারয়া লন। উভয়ের - 


৪ মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইয়া যায়। 
ফরাসী সরকার- কাউন্ট লালীকে ( Lally ) Ne 


ভারতে যুদ্ধ পারচালনার জন্য প্রেরণ 4 


করেন। লালা সহজেই মাদ্রাজের কাছে ইংরেজদের ফোর্ট সেন্ট 
করিয়া লন। তারপর তাঞ্জোর ও মাদ্রাজ অবরোধ করিয়া 
ফরাসীদের সামরিক খ্যাতি ক্ষুণ্ন হয়। ভার, 
বিলীন হইয়া বার । লালা অসহায় অবস্থার হা; 


২7৮ জঙ্গের সহিত বন্ধ্ত্বের চুক্তি করে। 


*' ইংরেজ সৈন/বাহিনশ উত্তর" 
সরকার দখল করিয়া লয়। ১৭৬০ খ্রীঃ 


জানুয়ারী মাসে ইংরেজ 
সেনাপতি আয়ারকুট বন্দীবাসের যুদ্ধে লালীকে চড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। এই যুদ্ধে 
জয়লাভের পর ইংরেজ বাহিনী ফরাসীদের প্রধান ঘাঁটি পাঁণ্ডচেরণ আঁধকার করে। ন ৬৩ 
খ্রীঃ প্যারিসের চুক্তিতে ইউরোপে ইংরেজ ও ফর র মধ্যে শাস্তি স্থাপিত হর । রি 
চুক্তির শর্তান[যারী ফরাসীরা ভারতে পাঁণ্ডচেরা, চম্দননগর 
গুলি ফেরত পায়। এ কেন্দগুলিতে দু নিমণি ও £ 


দেওয়া হয় নাই । শুধু বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে এইগ্দীল টাকিয়া ছিল। ভারতে লরি 
ও রাজনৈতিক শান্তি হিসাবে ফরাসীদের আর গ্‌রনত্ রাহল না। ইংরেজ ও ফরাসীদের 
মধ্যে রাজনোতিক ও বাণিজ্যিক প্রাতদান্দিতার অবসান হয়। ইহার পর ফরাসাঁরা 


কাত? ইংরেজদের দয়ার উপর নির্ভ'র করিয়া এদেশে বাণিজ্য করিতে থাকে। 


৬:৬৩ ) শুর; হইলে ভারতেও উভয়ের ক 
সৈন্য সংগ্রহ ও ত্র রাজার সাহায্য 


fl 


| 


ইউরোপাঁয় বাঁণজ্যের অগ্রগাঁত এবং কোম্পানীগ্যালর মধ্যে সংঘর্ষ ২২৩ 


কৰ্ণাটক য্দ্ধের ফলাফল ৪ (১) [তিনটি কণটিক. যুদ্ধের ফলে ভারতে ইংরেজ 
ও ফরাসীদের মধ্যে রাজনৌতক ও বাঁণাঁজ্যক দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইয়া যায়। ফরাসীরা 
চূড়ান্তভাবে পরাস্ত হয়। ভারতে ইংরেজ প্রভুত্ব বিস্তারের পথ উন্মন্ত হয় । ওপাঁনবেশিক 


ও ঝাঁপাজ্যক অধিকারের প্রশ্ন লইয়া ভাঁবষ্যতে উভয়ের মধ্যে আর সংঘর্ষের সম্ভাবনা 


রাহল না। (২) কণটিক যুদ্ধের পর হইতে ইংরেজদের রক্ষণাধীনে ফরাসীদের এদেশে 
বসবাস কাঁরতে হইত । ভারতে সামারক শাঁত ?িসাবে ফরাসীদের আর আস্তত্ ছিল না। 
কণটিক যুদ্ধের পর এই দেশে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও {চিরকালের জন্য নিম্নব্ল 
হুইয়া যায়। (৩. কর্ণাটক যুদ্ধের সময় হইতে ইংরেজরা ভারতের সমনদ্রপথে তাহাদের 
আঁধকার ও প্রভুত্ব স্থাপন কাঁরতে সক্ষম হয়। ইংরেজরা তাঁহাদের নৌশাঁন্তর জোরেই 
ফরাসীদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ কারয়াছল। নৌশাঁভই যে ভারত-সাম্রাজ্যের চাবকাঁঠ 
ইংরেজরা এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করে। নৌবলে বলীয়ান ইংরেজরা সমস্ত ইউরোপায় 
প্রাতদম্ছীকে পরাস্ত কালা ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনের পথে ধারে ধারে অগ্রসর হয়। 
(৪) কণটিক যুদ্ধে ইউরোপাঁয় প্রথায় 'শীক্ষিত, আধবানক অস্রসাজ্জত সৈন্যবাহনীর 
শ্রেণ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় । দেশশয় সৈন্যবাহিনীর অপদার্থতা, শঙ্খলাহীনতা ও ব্যর্থতা: 
ইংরেজদের ভারত বিজয়ে উৎসাহিত . করে। দেশীয় রাজাদের মধ্যে জাতীয়তা ও 
দেশাত্মবোধের অভাব এবং নিজেদের মধ্যে ?ত্যকলহ ইংরেজদের রাজনোতিক উচ্চাঁভলাষ 
পররণে সহায়ক হয় । (৫) ইউরোপাঁয় নেতৃত্বে এই দেশের সম্পদ ও অর্থে এবং এই দেশীয় 
সৈন্যব্াহনীর সাহায্যে সাম্রাজ্য স্থাপনের দস্টান্ত দনযপ্লে ইংরেজদের সামনে উপস্থাপিত 
কারয়াছলেন। দযাপ্রের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়া ইংরেজগণ এই দেশে সাম্রাজ্য 
স্থাপন করিয়াগছলেন বাঁলয়া অনেক ইংরেজ এরীতহাঁসক মনে করিয়া থাকেন। 
ফরাীদের ব্যর্থতার কারণ ৪ ভারতে ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যর্থতার 
কারণগ্ীল বিশ্লেষণ কারলে দেখা যায় যে, (১) দেশের ফরাসী সরকারের অপদার্থতা 
এইজন্য অনেকখানি দায়ী ছিল৷ দেশের স্বেচ্ছাচারী সামন্ততান্দক শাসনব্যবস্থা 
{ছল অপদার্থ ও পরপর ব্যর্থ। পতনোন্ম+ এই শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা 
রাণ্টচালত ফরাসী কোম্পানীর পারচালনার প্রকাশিত হইয়া পড়ে ! ফরাসী সরকারের 
নেতৃস্থানীয় ব্যান্তগণ ভারতের অবস্থা, উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ বা বাণিজ্যিক 
স্থাবধার কথা বাঁঝতে পারেন নাই। সেইজন্য তাহারা দয্যপ্লেকে যথেষ্ট অর্থনোতিক ও 


সামারক সাহায্য দেন নাই। তাহা ছাড়া (২) রাজনৌতক স্বার্থে ও আমোরকার 


উপানবেশের কথা চিন্তা.করিয়া তাঁহারা ইংরেজদের সাঁহত ভারতের বিরোধ [নষ্পাত্ত 
করেন। স্বীকার করিতে হইবে এইজন্য ফরাসী সরকারের ভারতীয় প্রাতানীধরাও অনেক- 
খান দায়ী দছিলেন। তাঁহারা ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা এবং গুপানবোঁশক সম্ভাবনার 
কথা কর্তৃপক্ষের দূনকট, যথাযথভাবে উপস্থাপিত কাঁরতে পারেন নাই । (৩) অনেকে 
মনে করেন ফরাসী কোম্পানীর প্রধান দনপ্লে বড় বেশী উচ্চাঁভলাষী ছিলেন। 
ফরাসীদের অর্থনোঁতক ও সামারক শান্তর সাঁহত তাঁহার রাজনোতিক পাঁরকজ্পনা 
সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। ফরাসীদের সীমিত শান্ত হায়দ্রাবাদ ও কর্ণটিকের মধ্যে বভন্ত 


২২৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 

হওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত দপ্লের সমস্ত পারকম্পনা বার্থ হইয়া যায়। (8) দয়গ্লে 
ভাবতে পারেন নাই, যে কৌশল ও কুটনীতি তান প্রয়োগ করিতেছেন অন্যেও তাহা 
অনুকরণ করতে পারে । ভ্রিচনোপলীতে মুহম্মদ আলির আশ্রয় গ্রহণকে তান তেমন 
গুরুত্ব দেন নাই। ইংরেজরা মুহম্মদ আলির পক্ষ লইয়া তাহাদের হৃত প্রভাব, 
পদ্নরদদ্ধারে যদ্ধবান হইতে পারে দর্যপ্লে” তাহা আন্দাজ করিতে পারেন নাই। সন্দেহ 
নাই ইহা তাঁহার ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ। 

(6) ফরাসী উচ্চপদস্থ কর্মচারা, সৈন্যাধ্যক্ষ ও নৌবহরের অধ্যক্ষদের মধ্যে নিরন্তর 
কলহ ও বিরোধ ফরাসীদের ব্যর্থতার জন্য অনেকখানি দায়ী ছিল। কণটিকের যু্ধে 
সাফল্য নৌবহরের সাহায্যের উপর একান্ত নিভ'রশীল ছল । দেশের 
খাদ্য, অদ্ত ও সৈন্য সরবরাহ, উপকুলের দুর্গ’ অবরোধ সবই নৌবহরের সাহায্যের উপর 
নির্ভার কারত। দ'ভাগ্যিবশতঃ ফরাসী সৈন্যবাহনী ও নৌবহরের মধ্যে সুসম্পর্ক ছিল 
না। ইহাদের মধ্যে প্রায়ই বিরোধ দেখা দিত এবং সামরিক কাষ'কলাপ ক্ষতিগ্রস্ত 


হইত। (৬) ফরাসী সমর নেতাদের অনেকেই ছিলেন অপদার্থ ও উদ্যমহান ৷ 
অপরাদকে ইংরেজরা ছিলেন দক্ষ, 


জয়লাভ কণটিক যুদ্ধের শেষপর্বের উ' র 
ফলে ইংরেজরা বহ; অর্থ' ও সম্পদ লাভ করে। বাং 


বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্য ও প্রভুত্বের বিস্তার 
( Growth of English East India Company’s commerce 
and political power in Bengal till 1765 ) 


অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্যের অগ্রগতি £ 


ন মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী।১ এখানকার 
কৃষি, শিম্প ও বাণিজ্য ছিল বেশ উন্নত। স্বাভাবকভাবে ইউরোপাঁয় ইংরেজ, ফরাসী 
ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি কোম্পানাীগুলি এখানে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করিয়া ব্যবসা 


করিত। অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলার আন্তজ্ীতক বাণিজ্যের সিংহভাগ ইংরেজ. 
6) জান্নাতুল বিলাদ' অথাৎ প্রদেশগলির মধ্যে শ্ৰেষ্ঠ । র্‌ 


বাংলায় ব্রিটিশ বাঁণজ্য ও প্রভুত্বের বিস্তার ২২৫ 


ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চালয়া যায়? ১৭০০ খ্রীঃ কলিকাতা কোম্পানীর 
পবগ্িলীয় বাণিজ্যের সদর দপ্তর হয় ॥ এখানে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নিমণি করিয়া 
বাণিজ্য কেন্দ্রকে সুরাক্ষিত করা হয় । ইংরেজ কোম্পানীর প্রধান প্রাতযোগী ওলন্দাজ 
ও ফরাসীদের বাঁণজ্যে সন্দাভাব দেখা দেয়। ওলন্দাজগণ বাটাভিয়ার (বর্তমান - 
ইন্দোনেশিয়া ) মসলার ব্যবসার উপর জোর দেন। ফরাসী সরকারের নি্প্‌হতা ও 
বাংলায় ফরাসী গভর্ণরদের উদ্যমহীনতার জন্য 'ফরাসী বাণিজ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য 
উন্নাত হয় নাই। কেবল দরাপ্রের চ্দননগরে গভর্ণর থাকাকালীন (১৭৩৯. ৪১) ফরাসী 
বাণিজ্যে অ্পকালের জন্য প্রাণসপ্তার হয়। ইংরেজ কোম্পানী আরও কতকগুলি সুযোগ- 
সুবিধা ভোগ কাঁরত যাহা অন্য কোম্পানণগূঁলর ছিল না। ইংরেজরা বাংলাদেশে 
{বনাশ;ল্কে বাণিজ্য করিত । শাহ্‌জাহান-পন্র বাংলার গভর্ণর শাহত্জা তাহাদের এই, 
অধিকার দেন । কোম্পানী সরকারকে বাৎসারক মাত্র তিন হাজার টাকা নজরানা দিত।' 
ইহার ফলে ইংরেজ কোম্পানীর বাংলা বাণিজ্যে উত্তরোত্তর উন্নত হয় । বাংলার ঢাকা, 
কাঁশিমবাজার, মালদা, রাজমহল, বর্ধমান, মোদনীপুর ও হুগলীতে কোম্পানীর প্রধান 
বাণিজ্য কুঠা ছিল । ১৭১৭ শ্ৰীঃ মুঘল সম্রাট ফারুখাঁশয়ার কোম্পানীকে এক নূতন 
বাণিজ্য সনদ দেন। এ বাদশাহ’ ফামান বা সনদে কোম্পানীকে বিনাশুল্কে বাণিজ্যের 
অধিকার এবং কলকাতার পাশে আরও আটান্রশখানি গ্রাম ক্রয়ের অনুমাত দেওয়া হয় । 
মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে বিনাশ;ুল্কে টাকা ছাপানোর সুবিধাও দেওয়া হয়। এইসব 
কারণে সম্রাট ফারুখাঁশয়ারের ফামনিকে কোম্পানীর মহাসনদ ( Magna carta ) 
বাঁলয়া উল্লেখ করা হইয়াছে । ও 

সম্রাটের আদেশ লাভ কারবার পর ইংরেজ কোম্পানীর বাঁণজ্য দ্রুতগাঁততে বৃদ্ধ 
পাইতে থাকে । শতকের প্রথমার্ধে-ইংরেজ কোম্পানীর মোট এশীয় বাণিজ্যের ষাট শতাংশ 
বাংলার সঙ্গে ৷৷ এই যুগে কোম্পানী বাংলা হইতে অঢেল সমতীবস্র+ মসলিন, কাঁচা 
রেশম, সোরা, আফিম প্রভৃতি রপ্তানী কারত। বাংলায় আমদানী কাঁরত সোনা, 
রূপা, ব্ডরূথ,২ পশমের কাপড়, দস্তা, সীসা, লোহা, টিন, তামা, পারদ প্রভৃতি ৷ 
পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজদের বাংলায় আমদানীকৃত মোট পণ্যের ৭৪ শতাংশ ছিল 
সোনা ও রূপা । ১৭০০ আ্রীঃ ইংরেজদের বাংলা হইতে মোট রপ্তানী বাঁণজ্যের 
পারমাণ ১৮,৯১৬,১৬৮ টাকা । ১৭৪২ গ্রাঃ এই বাণিজ্য বাড়িয়া হয় ৪৪/৮৩১১৬০ 
বারি টাকা ।৩ বাংলার নবাবরা বৈদোশক বাণিজ্যের তাৎপর্য বাঁঝতেন। 
সাঁহত বিরোধ ইহার ফলে দেশে সম্পদ সৃষ্ট হয় এবং শিল্প, বাণিজ্য ও 

কৃষির উন্নীত ঘটে তাহা তাঁহারা জানিতেন। তাঁহারা বৈদোশক 

_বাণিজ্যকে উৎসাহ দিতে কার্পণ্য করিতেন না। (১) তবে মুঘল সাম্রাজ্যের 


(১) ৮, J. Marshal, East Indian Fortunes. 
(২) এক ধরনের সতী ও পণমের মিশ্র ঝকমকে কাপড় । 
(ড) K.N.Chowdhuri, The Trading World of Asia and the English East India 
Company. | iy 
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২২৬ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


পিতনোন্মহথ অব্স্থার কথা মনে রাখিয়া তাঁহারা চাহিতেন না যে িদেশশ কোম্পানীগযুলি 
ভূখণ্ড অধিকার করিয়া দুর্গ তৈয়ার করুক বা সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া রাজশক্তিতে 
পাঁরণত হউক ৷ মহর্শদকুল খান হইতে সিরাজ্‌দ্দৌলা পযন্ত বাংলার নবাবগণ 
চাহিতেন ইউরোপারগণ আমেনীয়দের মত শুধু বাঁণক- হিসাবে এই দেশে বাণিজ্য 
করুক ৷ বিদেশীদের নূতন ভূখণ্ড অধিকার, উপনিবেশ স্থাপন, দুর্গ নিমণি ও সৈন্য 
সংগ্রহ তাঁহারা পছন্দ করিতেন না। (২) সম্রাট ফারুখাঁশয়ার ইংরেজ কোম্পানীকে 
কাঁলকাতার পাশে আটত্রিশখানি গ্রাম কিনিবার অনমাত দেন। মার্শদকুলী খান 
সরাসাঁর সম্রাটের আদেশের বিরোধিতা করেন নাই। তবে গোপনে তান ইংরেজদের 
নুতন ভূখণ্ড আঁধগ্রহণে বাধাদান করেন। নানা অজংহাতে মুর্শিদাবাদের টাঁকশালও 
তান ইংরেজদের ব্যবহার করিতে দেন নাই। (৩) বাংলার নবাবদের সাঁহত ইংরেজ 
কোম্পানীর বিরোধের অপর কারণ ছিল শুল্ক । ইংরেজ কোম্পানী এদেশে বিনাশুল্কে 
বাণিজ্য করিত। বাংলার নবাবরা মনে কারতেন সম্রাট প্রদত্ত এ অধিকার শুধ 
তাহাদের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । কোম্পানশর কমণ্চারপরা যে 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য কাঁরত তাহার জন্য গয় । (৪ কোম্পানীর কমণচারপরা কোম্পানীকে 
প্রদত্ত বাণিজ্যিক অধিকারের অপব্যবহার কারিত। কোম্পানীর ছাড়পত্র বা দন্তক’ তাহারা 


ৃ সুপার, চুন ইত্যাদি পণ্যে বাণিজ্য 
ছিল নবাবের একচেটিয়া । ইহাতে কোম্পানীর কর্মচারীরা হাত দিলে সংঘর্ষ শর 


হইত। শতকের প্রথমার্ধে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে হন্তক্ষেপের প্রশ্নে বাংলার নবাবদের সাঁহত 
কোম্পানীর বিরোধ দেখা দেয়। 


আলিবদাঁ খানের রাজত্বের শেষাদকে কণটিকে ইং 
দ্বন্দ শুর হইলে বাংলায় তার প্রতিক্রিরা দেখা দেয়। 
রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের যোগ খ্াঁজতে থাকে। 
প্রতিষ্ঠা যে বাণিজ্যে আঁধক লাভের কারণ হয় 
নাই। ইউরোপাঁয় প্রতিযোগীদের নির্মল করি৷ 


উপাশ্থিত হয়। 'নূতন নবাব আ'িবদ খানের দৌহিত্র 
সিরাজহদ্দৌলা ছিলেন বয়সে তরুণ, অনভিজ্ঞ এবং উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত বিরোধে 
নিপ্ত। দাক্ষিণাত্যের অভিজ্ঞতায় প;ষ্ট ইংরেজগণ বাংলার স্বাধীন নবাবকে সরাইয়া 
তাহাদের পছন্দমত একজন “পুতুল নবাবকে' সিংহাসনে বসাইতে তৎপর হইয়া 
উঠে। - 


বাংলার ব্রিটিশ বাণিজ্য ও প্রভুত্বের বিস্তার ২২৭ 


ইংরেজ এতহাসিক এস. সি হিলের মতে,” সিরাজুদ্দোঁলার সাহত ইংরেজদের 
{বিরোধের মোট কারণ চারটি ঃ (১) বাংলার হিন্দু অঁভজাতগণ মুসলিম শাসনে 
আঁতন্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ই’হারা গোপনে মুসলমান শাসনের অবসানের চেঞ্টা 
কারতেছিলেন। মুসলমান শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য ইহারা ইংরেজদের সাহায্য- 
প্রার্থী হন। (২) ?সরাজুদ্দৌলা ছিলেন নিষ্ঠুর, উচ্ছৃঙ্খল ও অত্যাচারী । তাঁহার শাসনে 
জনগণ আঁতষ্ঠ হইয়া উঠিরাছিল। ১৭৫৭ শ্ৰীঃ হিন্দ; ও মুসলমান আভিজাতদের- 
ষড়যন্ত্র তাঁহার কুণাসনের ফল বলা যাইতে পারে । (৩. আলিবদাঁ খানের রাজত্বকালে 
cS {সরাজ একবার ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠী পরিদর্শন করিবার 

2-9 ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইংরেজরা £সরাজের উচ্ছণখল চরিত্রের কথা 
জানিত। সেইজন্য নানা অজুহাতে তাহারা সিরাজের প্রস্তাবকে এড়াইয়া যায়। 
ইহাতে সিরাজ ইংরেজদের উপর ক্ষুগ্ন হন। 
সিরাজ সিংহাসন: গ্রহণ কারবার পর প্রথমত 
ইংরেজগণ উপচৌকন পাঠাইয়া তাঁহাকে 
স্বীকৃতি জানায় নাই। এই দুইটি ঘটনায় 
সিরাজের ময্দা ক্ষুণ্ন হয় এবং 'তাঁন 
ইংরেজদের -উপর বিরন্ত হন। (8) 1সরাজ 
কলকাতা নগরীর এ*বর্ের খবর রাখতেন । 
ওঁ এঁশ্বর্য হস্তগত কারবার জন্য তান 
লালায়িত হইয়া উঠেন। (প্রথম জুযোগেই 
কাঁলকাতা আক্রমণ করিয়া তান লুণ্ঠন 
করেন। ইহাতে ইংরেজদের সাঁহত তাঁহার 


সরাজুদ্দৌলা মধ্যে অন্য সমস্ত বিরোধীয় বিষয়কে হিল 
(০৯) বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন । এ্রীতহাসক 
ব্রিজেন গুপ্ত এই ‘অজডহাতগুলৈকে’ পিরাজ,দ্দৌলার সাঁহত ইংরেজদের বিরোধের আসল 
কারণ বাঁলয়া মনে করেন।২. (6) ১৭৫৬ খ্রীঃ ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে 
সপ্তবর্ধব্যাপী যাদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) শুরু হইলে এদেশে ইংরেজ ও ফরাসীরা দুর্গ 
সংস্কার, সৈন্যসংগ্রহ ও অন্দ্রশ্ত্র আমদানী কারতে থাকে। নবাব তাঁহার রাজ্য মধ্যে 
বিদেশী কোম্পানীগীলকে পরস্পরের সাঁহত সংঘর্ষে নলপ্ত হইতে নিষেধ করেন। দরূ্গ 
সং্কারের কাজ বন্ধ কারবার আদেশ দেন। ফরাসীরা নবাবের আদেশ মায়া লয় । 
ইংরেজরা নানা ছলছূতায় নবাবের আদেশ অমান্য করে । (৬) নবাব '্রাজ্‌দ্দৌলার 
প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নেতা ঢাকার দেওয়ান রাজা রাজবল্লভৈর নিকট হিসাব চাওয়া হইলে 
তান তাঁহার সাণ্ডত সম্পদসহ পত্র কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় ইংরেজ আশ্রয়ে পাঠাইয়া দেন। 


(3) 8. 0. Hill, Bengal in 1756-57. 
(¥) Brijon Gupta, Sirajuddaulah and the English East India Company, 


সাহেব সিরাজুদ্দোলার ‘অজ;হাত’ ( pre 


সংঘর্ষ অনিবার্য হয়। নবাব ও ইংরেজদের 


২২৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


নবাব বারবার অনুরোধ করা সত্বেও কৃষ্ণদাসকে নবাবের হস্তে সমপণ করা হয় নাই। 
ইহাতে নবাব ক্ষুব্ধ হন। (৭) নবাব সিরাজুদ্দোলা ও ইংরেজদের মধ্যে বিচার 
বিভাগীয় এন্ডিয়ার লইয়া বিরোধ দেখা দেয়। অনেক অপরাধী কলিকাতায় ইংরেজদের 
আশ্রয় লইত। নবাব উহাদের শান্ত দিতে পারিতেন না। ইংরেজ কোম্পানী ছিল 
নবাবের চোখে একজন জমিদার মান্র। অধীনস্থ জামদারের উদ্ধত্য নবাবের নিকট 
অসহ্য হয় । (৮) ইংরেজ কোম্পানীর কর্মচারীগণ বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অংশ 
লইত এবং কোম্পানীর দন্তক’ বা ছাড়পত্র এদেশীয় বণিকদের নিকট 'বক্রয় কারত ৷ 
কম'চারীরা নিজেদের বাণিজ্যের জনা সরকারী শুল্ক দিত না এবং এদেশার বাঁণকরা 
কোম্পানীর দত্তক লইয়া শুল্ক ফাঁক দিত। ইহাতে নবাবের প্রচুর আর্থিক ক্ষাত হইত | 
১৭৫৬ খ্রীঃ জনন মাসে নবাব সিরাজ;দ্দোলা ইংরেজদের নিকট হইতে শুল্কের ক্ষাতপন্রণ 
বাবদ দুই কোটি টাকা দাবী করেন । (৯) ইংরেজ কোম্পানী নবাবের বিরুদ্ধে তাঁহার 
র সহিত বড়ন্তে লিপ্ত হয়। প্রথমে তাহারা সিরাজের মাতৃচ্বসা ঘসেটি 

বেগমের পক্ষ লয়। সিরাজ ঘসোঁট বেগমকে বন্দ করিলে ইংরেজগণ দসরাজের অপর 
-মাতৃত্বসার পত্র প্যার্ণয়ার নবাব সৌকত জঙ্গকে সমর্থন করে। নবাব [সরাজুদ্দৌলা 
ইংরেজদের শত্র:তার অকাট্য প্রমাণ পাইয়া ১৭৫৬ খ্রীঃ জুন মাসে প্রথমে ইংজেদের 
কাশিমবাজার কুঠী ও পরে কলিকাতা দখল করিয়া লন। 


পলাশীর যুদ্ধ £ কলিকাতা হইতে বিতাড়িত ডুত হইয়া ইংরেজগণ ফলতায় আশ্রয় লয় । 
ইংরেজদের পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া মাদ্রাজ হইতে ক্লাইভ ও ওয়াটসনের নেতৃত্বে কোম্পানীর 


হুল ও নৌবহর তাহাদের সাহায্য করিতে 
আসে। ১৭৫৭ খ্রীঃ জানুয়ারী, মাসে 
: কাঁলকাতা পূনদখল করেন। এই 
১৭৫৭ খ্রীণ্টাব্দের সময় হইতে ইংরেজগণ 
যড়যন্ত নবাব সিরাজ;দ্দোলার 

দরবারের ক্ষমতাশালী 
উচ্চ রাজপ্‌রুযদের সাঁহত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত 
হয়। প্রধান সেনাপাঁত মীরজাফর, ব্যাঙ্কার 
জগৎশেঠ, ব্যবসায়ী আগিনচাঁদ, সেনাপাঁত 
ইয়ার লতিফ, মন্ত্র রা়দুল'ভ প্রভৃতি 
এই ষড়যন্ত্রে যোগ দেন। ঠিক হয় নবাব 
সরাজ্‌দ্দৌলাকে পদচ্যুত -করিয়া প্রধান 


সেনাপতি মীরজাফরকে বাংলার নবাব 
করা হইবে। মারজাফর ইংরেজদের বাঁণজ্যাধিকার রক্ষার প্রাতিশ্রুতি ও কোম্পানণর 


কর্মচারীদের পরস্কারদানে স্বাঁকৃত হন। এই মর্মে এক গোপন চুঁিও স্বাক্ষরিত হয়। 
পরের মাসে সিরাজ্যদ্দৌলা কলিকাতা পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে 
তান প্রতিদ্বন্দ্বী সওকত জঙ্গকে পরাজিত ও নিহত করেন। আফগান দলপাঁতি আহম্মদ 


বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্য ও প্রভুত্বের বিস্তার - ২২৯ 


শাহ্‌ আবদালীর বাংলা আক্রমণের আশঙ্কায় সিরাজ ইংরেজদের সাঁহত বিরোধ . মিটাইয়া 
লন। ১৭৫৭ শ্রীঃ ফেব্রুয়ারী মাসে তান ইংরেজদের সহিত আলানগরের সন্ধি করেন। 
ইংরেজদের সমস্ত বাঁণাজ্যক অধিকার ফেরত দেওয়া হর । নবাব ইংরেজদের ক্ষাতপ্‌রণ 

দিতেও রাজী হন । তবে ইংরেজরা আর নবাবকে বিশ্বাস কাঁরতে 
পলাশীর হযে রাজী ছল না। ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে 


২৩শে জুন, ১৭৫৭ 
সপ্তবর্ধব্যাপী যুদ্ধ চাঁলতোঁছল। নবাব ফরাসীদের প্রতি ' 


বন্ধু মনোভাবাপন্ন ছিলেন৷ ১৭৫৭ খ্রীঃ মার্ট মাসে ক্লাইভ চন্দননগর অধিকার করেন। 
নবাব ফরাসীদের রক্ষা করিতে পারেন নাই। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া ক্লাইভ 
মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইলে ১৭৫৭ শ্রীঃ ২৩শে জন পলাশীর প্রান্তরে নবাব 
বাঁহন'র সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হয় । প্রধান সেনাপাঁত মখরজাফরের 'ব*বাসঘাতকতায় 
নবাব এই যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে ধৃত ও নিহত হন। 


গলাশী যুদ্ধের ফলাফল £ঃ (১) কাব নবীনচন্দ্রের মতে, পলাশীর য:দ্ধ ভারতের . 


ভাগ্যে অদ্ধকারময়ী চিররান্রির সচনা করিয়াছিল ।৯ ইংরেজরা মীরজাফরকে সিংহাসনে 
বাইয়া বাংলার সণ্চিত সম্পদের ভাগ লইতে ব্যস্ত হইয়া পড়ে । বাংলায় ইংরেজ ইস্ট 
ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাঁণাঁজ্যক আঁধকার সুদ্‌ঢ় করা হয়। নংতন নবাব মীরজাফর 
কোম্পানীকে ২৪ পরগনার জমিদারী উপঢোকন দেন। সিরাজ কর্তৃক কাঁলকাতা 
লণ্ঠনের ক্ষাতপ্যরণ বাবদ কোম্পানীকে কয়েক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। কোম্পানীর 
সমস্ত শ্রেণীর কম“চারীকে পুরস্কার হিসাবে বেশ বড় অঙ্কের টাকা দেওয়া হয়। একা 
ক্লাইভ পাইর়াছলেন কুঁড়ি লক্ষেরও ছু বেশী টাকা ৷ 

(২) সামাঁরক দিক হইতে বিচার কাঁরলে পলাশীর যদদ্ধ ছিল আঁত সামান্য ঘটনা । 
এইখানে যুদ্ধ হইয়াছিল নামমাত্র । পলাশ! প্রান্তরে ইউরোপীয় যাদ্ধ-পদ্ধীতর শ্রেষ্ঠত্ব 
বা ইংরেজদের শোঁর্য-বাঁ্যে'র পরীক্ষা হয় নাই৷ Y 

(৩) তবে গরুতে এই যুদ্ধ পাঁথবার শ্রেষ্ঠ যদদ্ধগযলের অন্যতম । এই যুদ্ধে 
জয়ের ফলে বাংলা তথা ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য স্থাপনের পথ সুগম হয়। ব্রিটশের 
আত্মীব্বাস ও মযাদা অনেক বৃদ্ধ পায়। এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে মুল 
সাম্রাজ্যের দাবীদার রূপে ইংরেজরা [নিজেদের প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। সমং বাংলা 
প্রদেশের রাজস্ব ও সম্পদে তাহারা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে। এই সম্পদ ও 
সৈন্যবাহনণ ভারতে ইপ্স-ফরাসী প্রাতদাম্বতারও মীমাংসা করিয়া দেয়। 

(8) পলাশীর যুদ্ধ ইংরেজ কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের হাতে অপারিমিত সম্পদ 
তুলিয়া দেয়। বাংলায় যে তাহারা প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতার আঁধিকারপ এই ধারণা ক্রমশঃ 
গাঁড়য়া উঠিতে থাকে। ইংরেজগণ সমস্ত অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নিজেদের হাতে কুক্ষিগত 
করিতে থাকে । : এদেশীয় বাঁণক বা অন্যান্য বিদেশীরা কোণঠাসা হুইয়া পড়ে। বাংলার, 
অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও বাজারের স্বাধীনতা কষ হর ! 

(১ নাল গৃহের দীপ, {নাভল তপন, ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন ৷’ 


টা সা 


২৩০ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


(৫) আমোরকার এঁতিহাসিক এযাডাম ব্রুকস: মনে করেন বাংলার সম্পদ ইংলণ্ডের 
শিল্প বিপ্লবের সহায়ক হয়। পলাশশ যুদ্ধের পর হইতে বাংলার উদ্বৃত্ত রাজস্বে 
কোম্পানীর রপ্তানী পণ্য ক্রয় শুরু হয়। এখানকার সম্পদ কোম্পানীর মাদ্রাজ ও 
বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খরচ িটাইতে বায় করা হয়। দেশ হইতে সোনা-রূপা বা পণ্য 
আনিবার আর প্রয়োজন রহিল না। কোম্পানীর চীন বাঁণজোর টাকাও এইস্থানে হইতে 
সরবরাহ করা হইত। এককথায় বলা যায় পলাশীর পর হইতে বাংলার ল্‌'্ঠন ও শোষণ 
পর্ব শুরু হয়। এইজন্য পরীতহাসিকগণ পলাশী পরবর্তী যুগকে নির্লজ্জ লুণ্ঠনের যুগ 
( Plassey plunder ) বালয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 


মীরজাফর £ঃ পলাশণর যুদ্ধের পর ইংরেজদের সহায়তায় মীরজাফর বাংলার নবাবী, 


লাভ করেন। অল্পকাল পরেই ইংরেজদের বন্ধত্বের-তাৎপয তান উপলব্ধি করিতে 
পারেন। ইংরেজগণ ক্রমাগত অভ্যন্তরীণ প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে । তাহাদের 
টাকার দাবা মিটাইতে তিনি সর্বস্বান্ত হইয়া যান। টে 
মিটাইবার মত অর্থও তাঁহার থাঁকিত না। বাংলার প্রাতির 


বর্ধমান প্রত্যাশা পুরণ করতে পারেন নাই। ১৭৬০ ত্রীঃ এক গোপন চুত্তির মাধ্যমে 


মীরকাশিম ( ১৭৬০-১৭৬৩ ) $ মীরকাশিম বাংলার নবাব হইয়া কোম্পানণর 
র রউ' 


মোঁদনীপুর ও চট্টগ্রামের 
জমিদারী অধিকার ছাড়িয়া দেন। ক 


মীরকাশিম ছিলেন একজন দক্ষ শাসক। 
তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রশাসীনক- 
ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
কোম্পানীর সমস্ত পাওনা টাকা মিটাইয়া 
দেন। নুতন কর ধার্য করিয়া সরকারের 
আয় বাড়ান। হ্বদ্ধাবদ্যায় ইউরোপা 
পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্ব তান উপলব্ধি করেন। 
তিনি নবাবের অধানে ইউরোপায় প্রথার 
শিক্ষিত, আধুনিক অন্রশদ্র-স্জিত সৈন্য- 
বাহিনী গঠন করেন। সরকারী প্রশাসনে 
ইংরেজদের প্রতি বন্ধ; মনোভাবাপন্ন 
ব্যন্তিদের তিনি একে একে অপসারিত মীরকাশিম 


করেন। মুশিদাবাদ হইতে দূরবতাঁ মঙ্গেরে রাজধানী ্থানান্তারত করিয়া তিনি. 


স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুর; করেন । 


“= 


২ বাংলায় ব্রিটিশ বাণিজ্য ও প্রভুত্বের বিস্তার { ২৩১ 


1বদেশন কর্তৃত্ব হইতে মুত্তিলাভের জন্য নবাব মাঁরকাশিম কৃতসঙ্কণম্প হইয়াছিলেন। 
ইহা ইংরেজদের পছন্দ হইল না। শীঘ্রই অভ্যন্তরীণ শুল্ক ও বাণিজ্যের প্রশ্নে উভয়ের 
মধ্যে বিরোধ শুর হইল । কোম্পানীর কর্মচারীগণ বাংলাদেশে বিনাশুল্কে বাণিজ্য 
করিত। কোম্পানীর দস্তকগ্াঁল কর্মচারীরা এদেশীয় বাঁণকদের বিকট বিক্রয় করিত। 
এরি ইহাতে রাজকোষের ক্ষত হইত এবং এদেশীয় বাঁণকগণ অসুম 
ইংরেজদের মধ্যে বিরোধ প্রতিযোগিতার সম্ম:খীন হইত। ইহা ছাড়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ 
} প্রায় স্বাধীনভাবে জবরদস্তি করিয়া বাংলাদশে বাণিজ্য করিত। 
জোর করিয়া নিজেদের খুৃঁশিমত দামে জিনিসপত্র ক্রয় করিত, আবার জবরদস্তি করিয়া 
উচ্চহারে নিজেদের পণ্য বিক্রয় করিত ৷ নবাবের কমণচারীরা বাধা দিলে তাহাদের প্রহার 
ও বন্দী করিত। অর্থাৎ নবাবের ন্যায্য অধিকার ও এন্ডিয়ার তাহারা মানিত না। 
মণরকাশিম কাঁলর্কাতা কাউন্সিলের ?নকট অভিযোগ করেন যে অভ্যন্তরীণ বাঁণজ্য শুল্ক 
খাতে রাজকোষের বার্ধক ক্ষতির পাঁরমাণ প*চিশ লক্ষ টাকা ।৯ ইংরেজ এীতহাসক 
পাঁসি'ভাল স্পীয়ার এই পর্বকে ( ১৭৫৭-৬৫ ) প্রকাশ্য ও নির্লজ্জ ল্‌ণ্ঠনের যুগ বাঁলয়া 
উল্লেখ কারয়াছেন॥ মীরকাশম ইংরেজদের আচরণে বিরন্ত হইয়া দেশের অভ্যন্তরীণ 
বাণিজ্য শুল্ক একেবারে উঠাইয়া দেন। ইহাতে কোম্পানীর কর্মচারীদের স্বার্থ হানি 
হয়। তাহারা কোম্পানীকে মীরকাশমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কাঁরতে বাধ্য করে। 
নবাব মণরকাঁশমের সাহত ইংরেজদের বিরোধের আসল কারণ হইল রাজনোতিক 
অধিকার ও কর্তৃত্বের প্রশ্নে সম্ট সঙ্কট । মণরকাশিম ভাবিতেন তান স্বাধীন নবাব। 
ইংরেজরা ভাবত তাহারাই বাংলাদেশে আসল রান্টক্ষমতার অধিকারী ; নবাব তাহাদের 
হাতে ক্লীড়নকমান্র। একদেশে দুই রাজার রাজত্ব চালতে পারে না। বাংলাদেশে কে 
আসল রাজা এই প্রশ্ন মীমাংসার জন্য নবাব মীরকাঁশমের সাঁহত ইংরেজদের যুদ্ধ 
বাঁধয়াছল।২ 
বন্সারের যুদ্ধ £ ১৭৬৩ খ্রীঃ ইংরেজদের সাঁহত নবাব মীরকাশিমের য.দ্ধ শুর; হইলে 
বদ্ধ মীরজাফরকে আবার বাংলার নবাব পদে বসানো হয়। মণরকাশিম পরপর কাটোয়া, 
ঘোঁরয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া অযোধ]ার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় নেন। 
অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা, পলাতক মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম ও নবাব 


মীরকাশিম িলিতভাবে ১৭৬৪ শ্রীঃ বাংলা পুনদরখলের চেষ্টা করেন। বক্সারে 
উভয়পক্ষের যুদ্ধে (২২শে অক্টোবর ১৭৬৪) এদেশীয় মিলিত 
বাহন ইংরেজ সেনানায়ক হেক্টর মানরোর ( Munr০ ) নিকট 
হাসে বক্সারের যুদ্ধ গভীর তাৎপর্য পর্ণ ॥ 
ক শান্তর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় নাই। 
কৌশল ও উন্নত অস্তশস্তের নিকট 
কোম্পান? বাংলা, বিহার ও ডীঁড়ষ্যার 


বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব 


সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হর । ভারতের ইতি 
পলাশীর যূত্ধে ইউরোপায় তথা ব্রিটিশ সামার 
বক্সারে শ্রেষ্ঠ মূঘল বাহনী ইউরোপায় রণনীতি, 
পরাস্ত হয় । এই যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজ 
(১) B.C. Dutta, Economic History of India Vol I. 


(২) নন্দলাল চ্যাটাজী” মীরকাশম। 


২৩২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা ডি 


একচ্ছত্র কর্তৃত্ব লাভ করে। অযোধ্যার রাজ্যটিও ইংরেজ কোম্পানীর কর্তৃত্বাধীনে 
চলিয়া আসে৷ নবাব সুজাউদ্দোলা যুদ্ধের ক্ষাতপ্রণ বাবদ কোম্পানীকে পণ্টাশ লক্ষ 
টাকা দেন। কোম্পানীর সহিত তাঁহার এক প্রতিরক্ষা চুক্তি হয় । বিদেশী আক্রমণের 
বিরদ্ধে কোম্পানী তাঁহাকে রক্ষা কারবার প্রাতশ্রযাত দেন। অযোধ্যার নবাব কার্যতঃ 
কোম্পানীর আশ্রিত শক্তিতে পারণত হয়। মৃঘল সম্াট দ্বিতীর শাহ্‌ আলম তাঁহার 
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইংরেজদের উপর নিভ'রশীল হইয়া পড়েন। 


কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ £ ১০৬৫ খ্রীঃ ক্লাইভ দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্ণর রূপে 
ফারিয়া আসেন।. এ বংসর তান মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ: আলমের সাঁহত চুক্তির: : 


মাধ্যমে বাংলার রাজস্বের অধিকার বা দেওয়ানী লাভ করেন। 'বানময়ে 'তাঁন মুঘল 
সগ্রাটকে বার্ধিক ২৬ লক্ষ টাকা 


সুবাদার নবাবের নামে দেশ শাসন করিবেন । তি 
মনোনীত ব্যান্ত। নবাব তাঁহাকে পদচযত 
দেওয়ানী লাভের ফলে বাংলায় ইংরেজ 
পায়। .সম্রাট 


র রাজস্ব ও বাণিজ্যের উপর ইংরেজ কর্তৃত্ব ৃ 
প্রতিষ্ঠার ফলে কোম্পানীর আর সম্পদের অভাব রহিল না। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার (১৭৬৭-১৮৫৭ ) 
( British Imperial Expansion ) 
(ক) ইজ-আরাঠা দ্র ( Anglo-Maratha conflict )—১৭৭৫-১৮১৭ £ 
মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মারাঠারা ভ 


করিতে সক্ষম হয়। দাক্ষিণাত্যে তাঁহারা ছিল অপ্রাতদম্বী। উত্তর ভারতে ম:ঘল সম্রাট 
হন তাঁহাদের আশ্রিত বাণি। তৃতীয় পাঁনপথের যুদ্ধে আফগানদের নিকট পরাস্ত হইলেও 


ব্ৰিটিশ সাম্াজ্যের বিস্তার ( ১৭৬৭-১৮৫৭ ) ২৩৩ 


আরাঠা শক্তি একেবারে নিঃশোষত হয় নাই । অসাধারণ প্রাতভাবান পেশোয়া প্রথম 
মাধবরাও ( ১৭৬১-৭২) অতি অল্প সময়ের মধ্যে মারাঠা শক্তিকে সংগঠিত ও পুনঃ 
প্রাতীষ্ঠত করিতে সক্ষম হন। তান দাক্ষিণাত্যে নিজাম ও 
আরাঠা রাজ্যে 
অভস্তরীণ বিরোধ হায়দার আলিকে পরাস্ত করিয়া মারাঠাদের আধিপত্য পুনরুদ্ধার 
করেন। উত্তর-ভারতে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্‌ আলম মারাঠা রক্ষণাধীনে 
দিল্লীতে প্রবেশ করেন।৯ মারাঠা জাতির দ-ভাগ্য এই সাহসী, উদ্যম? ও প্রতিভাবান 
পেশোয়ারের অল্প বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠা রাজ্যে গোলযোগ দেখা. 
দেয়। পেশোয়া প্রথম মাধবরাওয়ের ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া হন। নারায়ণ- 
রাওয়ের অনাভজ্ঞতার জুযোগ লইয়া তাঁহার পতৃব্য রঘুনাথরাও পেশোয়া পদ লাভের 
চেষ্টা করেন। রঘুনাথরাওয়ের ইঙ্গিতে পেশোয়া নারায়ণরাও নিহত হন (১৭৭৩ )। 
রঘুনাথরাও নিজেকে পেশোরা বাঁলয়া ঘোষণা করেন। বিরোধীপক্ষ গেশোয়া 
নারায়ণরাওয়ের শিশুপডত্র দ্বিতীয় মাধবরাওকে পেশোরা বলিয়া স্বাকার করিয়া লন। 
এই "দ্বিতীয় দলের নেতা ছিলেন নানাফাড়নীশ । ইহা “বারভাইদের দল’ নামে পারচিত। 
মারাঠাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুর হইয়া যায়। বোম্বাই প্রোসডেন্সির কর্তৃপক্ষ মারাঠাদের 
গৃহ-বিবাদের সুযোগ লইয়া নিজেদের রাজনৌতক আঁধপত্য বৃদ্ধির পাঁরকক্পনা 
করেন। ১৭৭৫ খ্রীঃ সুরাট চুক্তিতে তাঁহারা রঘুনাথরাওকে সমর্থনের প্রাতগ্রযাত দেন। 
{বানময়ে ইংরেজরা লাভ করে সলসেত, বৌসন নামক দুইটি দ্বীপ এবং স্থুরাট 
ও ব্রোচের রাজস্বের একাংশ ৷ পেশোয়া রঘুনাথরাও ইংরেজদের 
প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ এ 
A বন্ধ: ইন। বোম্বাই কাউন্সিল বাংলা ও মাদ্রাজের ক্ষমতা ও 
y! শান্ত বৃদ্ধিতে উৎসাহিত হইয়া মারাঠাদের সাঁহত যুদ্ধের 
সিদ্ধান্ত নেন। ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ সাত বৎসর স্থায়ী হয় (১৭৭৫-৮২ )। প্রথম 
দিকে মারাঠাবাহনী তালগাঁওয়ের যুদ্ধে ইংরেজদের পরাস্ত করে। ইংরেজগণ 
মারাঠাদের সাহত অপমানজনক ওয়াদগাঁওয়ের চুক্তি করিতে বাধ্য হন। এই চুক্তি 
অন;ুসারে ইংরেজরা বিজিত স্থান প্রত্যর্পণ ও রঘ[নাথরাওয়ের পক্ষ ত্যাগ কাঁরতে 
স্বীকৃত হন। . 
এই সময়টা ভারতে ব্রিটিশ শত্তির পক্ষে ছিল অত্যন্ত দুঃসমর । নানাফাড়নীশের 
নেতৃত্বে সমস্ত মারাঠা সদারগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে রিয়া দাঁড়ান। মহাশরের 
হায়দার আলি ও হায়দ্রাবাদের নিজাম ইংরেজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। 
আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে ব্রিটিশের জয়ের আশা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসে। 
ফরাসীরাও ইংরেজ শান্তর উপর আঘাত হানিবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে । এই 
দুঃসময়ে গভর্ণরজেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস অসাধারণ মনোবল ও উদ্যমের পরিচয় 
দেন। তিনি কুটকৌশলে নিজামকে বণ করিয়া ইংরেজদের পক্ষে আনেন। প্রবল 
বিকুমে ইংরেজগণ মধ্য ভারত আক্রমণ করিয়া নিজেদের সামরিক মাদা পুনঃপ্রাতিষ্ঠা 


(১) - ১৭৭২ খ্রীঃ পযন্ত সম্রাট ব্রিটিশ রক্ষণাধীনে এলাহাবাদে ছিলেন। 


২৩৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


করেন। শেষপর্যন্ত মহাদজী সাম্ধয়ার মধ্যস্থতায় ১৭৮২ শ্রীঃ দলবাইয়ের সাম্ধতে 
ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে শান্ত স্থাপিত হয়। প্রথম ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধে জয়-পরাজয় 
) নিধারিত হয় নাই । ইংরেজগণ রঘুনাথরাওয়ের পক্ষ ত্যাগ এবং 
টা দ্বিতীয় মাধবরাওকে পেশোয়া বায় স্বীকার কাঁরতে রাজী ইন। 
ইংরেজগণ সলসেত লাভ করেন তবে সিম্ধিরার আঁধকৃত 
অণ্ডল ফিরাইয়া দিতে বাধ্য হন। পরবর্তী বিশ বংসর ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে 
শান্তি অব্যাহত ছিল। এই সময়কালে ইংরেজ 
শান্ত মহীশ;র; হায়দ্রাবাদ ও অযোধ্যার উপর 
নিজেদের প্রভুত্ব কারেম কাঁরতে সক্ষম হয়। 
অপরদিকে মারাঠা নারকগণ নিজেদের মধ্যে 
কলহাীববাদে মত্ত হইয়া অযথা শাল্তক্ষয় 
করেন। 
অষ্টাদশ শতকের শেষাঁদকে মারাঠাদের 
য্ন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত 'শাথল। 
পেশোয়া ছিলেন এই ব্যবস্থার প্রধান। তাঁহার 
নামমাত্র অধীনে ছিলেন চারজন মারাঠা 
.রাষ্ট্রনায়ক__গোয়ালিয়রের সিম্বিয়া, ইন্দোরের 
হোলকার, নাগপুরের ভোসিলে ও বরোদার 
গাইকোয়াড়। ই'হারা সকলেই রাজপাট ও পৃথক সৈন 
রাজত্ব করতেন। মারাঠাদের দূভাগ্যি অষ্টাদশ শতকের 
বিচক্ষণ নেতাদের মধ্যে কেহই জ্ীবত ছিলেন মহাদজী 'সাম্ধয়া, তুকোজশ 
বিতায ইঙ্গ বা রো সং 2২৪ পেশোয়া দ্বিতীয় মাধবরাও ও 
যুদ্ধ ১৮০৩-১৮০ শতকের প্রথমদিকে ভাতে শারা যান। ন:তন নেতারা উনবিংশ 
তাৎপর্য অনুধাবন করতে পারেন নাই। পে i 
ও বড়ন্ত্রীপ্রয়। তান মারাঠা নায়ক চি রর বাজীরাও [ছিলেন অপদাথা 


‘ওয়ারেন হোস্টংদ 
[বাহনীসহ প্রায় স্বাধীনভাবেই 
শেষাঁদকে তাহাদের অভিজ্ঞ ও 


করেন। বোঁসনের চযান্ততে (৩১ ডিসে ১৮০২) বাজীরাও ওয়েলেসলীর অধীনতামলক 
মিন্রতা গ্রহণ করেন। মারাঠারা স্বাধীনতা হারান। ৰ j এ 

পেশোয়া মারাঠাদের স্বাধীনতা জলাঞ্জাল দিলেও অন্যান্য মারাঠা নায়কগণ 

₹ তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই। তাঁহারা যচ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। 

পেশোয়া অল্পাঁদনেই নিজের ভুল বুঝিতে পারেন। "তান গোপনে অন্যান্য মারাঠা 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ( ১৭৬৭-১৮৫৭ ) ২৩৬ - 


গায়কদের ইংরেজদের বিরদ্ধে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ দেন। মারাঠাজাতির এই আঁত 
|. দনসময়েও সমস্ত মারাঠা নায়কগণ ওঁক্যবন্ধ হইতে পারেন নাই ।  গাইকোয়াড় প্রকাশ্যে 
ইংরেজদের সহিত সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করেন। হোলকার নিরপেক্ষভাবে 
ধ্ধ পারাস্থিত পর্যবেক্ষণ করিতে থাকেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে শুধু ইংরেজদের 
আগাই ও লাসওযাীর বিরদ্ধে দ্ধ শুর: করেন। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে এই যুদ্ধ 
যুদ্ধ_মারাঠাদের  হয়। আরার ওয়েলেসূলী ১৮০৩ শ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে দাক্ষিণাত্যে 
গরাজয় আসাই (455৫০ ) নামক স্থানে সিম্ধিয়া ও ভোঁসলের মিলিত 
বাহিনীকে পরাস্ত করেন। উত্তর ভারতে লর্ড লেকের নেতৃত্বাধীন 
ইংরেজ বাহনী ১৮০৩ খ্রীঃ নভেম্বর মাসে লাসওয়ারপ ([.25.11) নামক স্থানে 
য়ার বাহিনীকে পরাস্ত করিয়া আলিগড়, দিল্লী, আগ্রা অধিকার করিয়া লয়। অন্ধ 
মুঘল সম্রাট "দ্বিতীয় শাহ: আলম ইংরেজদের বৃত্তি ভোগীতে পারণত হন। ভোঁসলে 
সাম্ধয়া উভয়েই ইংরেজদের সাঁহত সন্ধি স্থাপন করেন । উভয় রাজাই নিজেদের রাজ্যে 
শ সৈন্যবাহিনী ও রেসিডেণ্ট গ্রহণ করেন।, ব্রিটিশ সৈন্যের বায়-িবাহের জন্য 
রাজ্যের, একাংশ ছাড়িয়া দেন। ইহারা স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার 
অধিকারও হারান । 
৯. সিন্ধিয়া ও হোলকারকে পরাস্ত করিয়া গভর্ণর জেলারেল লর্ড ওয়েলেসল' এবার 
হোলকারের দিকে দৃষ্টি দেন। হোলকার বিনাযুদ্ধে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার 
কারবার পাত্র ছিলেন না। হোলকার তাঁহার মিররাজ্য ভরতপুরের সহিত একযোগে 
ইংরেজদের বিরূদ্ধে লড়াই করেন। ইংলণ্ডে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ 
ভারতে ধন ও লোকক্ষয়কারণ এই দাঁঘ'স্থায়ী যুদ্ধ অনুমোদন 
করেন নাই। তাঁহারা ইহার অবসান চান। ইউরোপে তখন 
নেপোলিয়ন ভয়ঙ্কর হুইয়া উঠিতেছিলেন। কোম্পানীর আদেশে গভণ র-জেনারেল 
ওয়েলেসলী দেশে ফিরিয়া যান। ১৮০৬ খ্রীঃ হোলকারের সহিত চুক্তি করিয়া কোম্পানী 
শাড়ি স্থাপন করে। হোলকার তাঁহার রাজোর বেশীর ভাগ ফেরত পান। 
দ্িতীর ই মারাঠা যুদ্ধ মারাঠাদের পর্যন্ত করিয়াছিল ঠিকই তবে তাহাদের 
মনোবল একেবারে ভাঙ্গয়া দিতে পারে নাই। স্বাধীনভাবে টিকিয়া থাকিবার বাসনা 
তখনও তাহাদের মনে জাগর;ক ছিল। ইংরেজদের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভুত্ব এবং 
অভ্যন্তরীণ শাসনে হস্তক্ষেপ মারাঠা নায়কদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ১৮১৭ 
তৃতীয় ই খ্রীঃ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের নেতৃত্বে হৃতমযা্দা ও স্বাধীনতা 
আসি ইলমারাঠা যুদ্ধ শেষ চেষ্টা করিয়াছলেন। 
ওমারাঠাদের পতন ' পুনরুদ্ধারের জন্য মারাঠা নায়কগণ দা 
»  মারাঠাদের দভাগ্যি তাহারা সমবেতভাবে সুচিন্তিত কম i 
অনঃসরণ কাঁরতে পারে নাই । পঢুনায় ব্রিটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণের মধ্যদিয়া সং 
শুর হয়। গভণ'র-জেনারেল লর্ভ' হোস্টিংস অতি দ্রুত সামরিক ও কুটনৈতিক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করেন। তিনি সিম্ধিয়াকে ব্রিটিশ প্ৰভুত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য করেন। ব্রিটিশ 
সৈন্যবাহিনী পেশোয়া, হোলকার ও ভোঁসলের বাহিনীকে পরাজিত করে। ব্রিটিশের 


হোলকারদের সাঁহত 
যু! 


b) 


স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


২৩৬ 4 

রঃ পরাদকে মারাঠা 
উন্নত রণকৌশল ও অদ্রশদ্রের নিকট মারাঠাদের পরাজয় হয়। অ 
দের মধ্যে বিরোধ ও কলহ ইংরেজদের ই মারাঠা কে টি রর 


দনকট কুরে নির্বাসত 
পোশায়া তীয় বাজীরাওকে পদচ্যুত করিয়া কানপুরের রি 
9493 ৪৫০ রও অত মং আর্য কজন, অহী বাজে সক বং 
হজ পেলো বাচ্ছ্ের একে বাজী এক বংশতরকে স্থস্ল বাবর বউদের 
অধীন ক্ষুদ্র সাতার রাজ্য গঠন করা হয় । পেশোয়ার বাকী রাজ্য বোম্বাই প্রোসডৌন্সর 
অন্তভূন্ত করা হয়। সন্ধিয়া ও হোলকারের অধীন রাজপুত রাজ্যগণীল ইংরেজদের, 
বশ্যতা স্বীকার কারা অধীনস্থ রাজ্য হসাবে বাট সামাজ্যতৃতহয়। 


(খ) ইজ-মছীমুর দ্বন্দ্ব ( Anglo-Mysore conflict )—Sava-১৭৯১ £ 


দাঁক্ষণ ভারতে হায়দার আলির নেতৃত্বে শান্শালা 
নিজাম ও ইংরেজ কাহারও মনঃপত হয় নাই ৷ 
আবাদের সানীরক দুর্বলতার 


হায়দার আল করেন। রে না তাঁহার সাহত সান্ধ 
পক্ষ বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করে। এই 71 


সন্ধির 
'তৃতীয় পক্ষ আক্রমণ করিলে উভয়পক্ষ একজোট হই উল্লেখযোগ্য শর্ত ছিল 
কারবে। এ 
মান্রাজের ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এই শর্তণট লঙ্ঘন 
শারাঠারা মহাশংর আক্রমণ কাঁরলে ইংরেজ পি নাই। ১৭৭১ খ্রীঃ 
সাহায্য দেন নাই । এই ঘটনার পর হায়দার আলি আয কোয়া" আলিকে কোন 


{ব্ৰাটশ সাম্রাজ্যের বিস্তার (১৭৬৭- ০৮৭ ) ২৩৭ 


আস্থা স্থাপন কাঁরতে পারেন নাই । বরং ইংরেজদের প্রীত তাঁহার ঘূণা ও বিদ্বেষের 
মনোভাব সৃষ্টি হয়। প্রথম ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধ (১৭৭৫-১৭৮২ ) চলাকালীন হায়দার 
আল ইংরেজদের বিরদ্ধে দ্বিতীয়বার অস্ত্ধারণ ক্রেন ( ১৭৮০-১৭৮৪ )। এই যুদ্ধেও 
হায়দার রণনৈপণ্য প্রদর্শন করেন । কণটিকের বেশীর ভাগ অঞ্চল তাঁহার দখলে আসে ৷ 
নীরা {দ্বিতীয় ইঙ্গ মহপরশুর যুদ্ধ চলাকালীন গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন 
যয - ১৭৮০১৭৮৪ হেস্টিংস কুউকৌশলে নিজামকে নিজের দলে টানিয়া লইতে সক্ষম 
হন। শুধু তাই নয়, বিপদ বুঝিয়া তিনি আঁত দ্রুত ইঙ্গমারাঠা 
যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটান। গভর্ণর-জেনারেলের এই সমস্ত কুটনোতিক কার্যকলাপের 
উদ্দেশ্য ছিল সমস্ত শান্ত সংহত করিয়া হায়দার আলিকে আঘাত হানা । ১৭৮১ শ্রীঃ 
পোটোঁ নোভোর যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপাঁত আয়ারকুটের বিকট হায়দার আল পরাস্ত 
হন। ১৭৮২ প্রঃ ডিসেম্বর মাসে হায়দার আলির মৃত্যু হইলে তাঁহার বীর পাত্র 
সুলতান ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলাফল 
অনিশ্চিত দৌথয়া উভয়পক্ষ ১৭৮৪ খ্রীঃ মার্চ মাসে শান্তি স্থাপন করিতে রাজন হয়। 
+ম্যাঙ্গালোর সন্ধির শতনি:যায়ী উভয় পক্ষের বাজত স্থান প্রত্যর্পণ ও বন্দী বানমর় 
*করা হয়। 
দ্বিতীয় ইঙ্গমহীশর যুদ্ধে ইংরেজ শান্ত ও চপ: জুলতানের মধ্যে বিরোধের 
মীমাংসা হয় নাই। সামায়ক যুদ্ধ বিরাঁত হইয়াছিল মান্র। ভারতীয় রাজাদের মধ্যে - 
-একমাত্র টিপ] সুলতান ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের স্বরঃপাঁট ধরতে পারিরাছিলেন। ইহার পর 
ইংরেজদের উৎখাতের জন্য তান সারা জীবন চেষ্টা কাঁরয়া যান। টিপ ইংরেজদের 
বিরুদ্ধে দেশী ও বিদেশী রাষ্ট্রের সমর্থন 
লাভের চেষ্টা করেন। ফ্রান্স, তুরস্ক 'ও 
আফগানিস্তানে দূত পাঠাইয়া তান এসব 
রাষ্ট্রের সাহায্য লাভের চেষ্টা. কারয়া- 
ছলেন। ইংরেজরাও টিপু স্ুলতানকে 


তাহাদের প্রবলতম 
ভুতীয় ইন্স-মহাশ্‌র ৪ 
যুদ্ধ ১৭৮৯-৯২ “নিব বাঁলয়া মনে 
করিত। আঁভজ্ঞ 


যোদ্ধা ও কুটকৌশলী  গ্ভর্ণর-জেনারেল 

লর্ড কর্ণওয়ালশ টিপু সুলতানের 
' মনোভাব ধরতে পারিয়াছিলেন। তানি 

মারাঠা, নিজাম ও ইংরেজদের মধ্যে 

নিপক্ষীয় বন্ধুত্বের ' সম্পর্ক গড়িয়া টিপ: সুলতান 

তোলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছল টিপ: স্ুলতানকে ভারতীয় রাজনীতিতে নিঃসঙ্গ ও 

বন্ধুহীন রাখা । টিপু ইংরেজদের বন্ধুরাজ্য বরিবাধ্কুর আক্রমণ কাঁরলে তৃতীয় ইঙ্গ- 


1 মহীশর যুদ্ধ শুর; হয় (১৭৬৯৯২)। টিপ? সুলতান সাম্মিলত ত্র ঝাহনীর 


২৩৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


“বিরুদ্ধে একাকী লড়াই করেন।- যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি শ্রীরঙ্গপত্মের সম্ধিতে 
( ১৭৯২) ইংরেজদের.হস্তে রাজ্যের অধারশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাহা ছাড়া তিন 
কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকার ক্ষাতপ্‌রণ দিতে ও দুই পানত্রকে জামিন রাখিতে তাহাকে 
বাধ্য করা হয়। 

লর্ড ওয়েলেসলী ( ১৭৯৮-১০৫)'ব্রাটণ সাম্রাজ্য বিস্তার ও নিচ্কণ্টক কারবার 
উদ্দেশ্য লইয়া ভারতে আসেন। এই সময় ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে তার 
লড়াই চালতোঁছল। গভর্ণর-জেনারেল মনে করেন যে, ভারতে ফরাসীদের প্রাত বন্ধ 
মনোভাবাপন্ন কোন রাজার আস্তত্ব তাহাদের রাজনোতিক স্বার্থের নকর। টিপু 
জুলতান ছিলেন ফরাসীদের প্রত পর 


বন্ধভাবাপন্ন একজন নরপাঁত। তান ভারতে ব্রিটিশ 
শান্তর পরম শত্রু । টিপ: আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহ্‌কে ভারত হইতে ব্রিটিশ 
বিতাড়নের জন্য আহ্বান জানান। জামান শাহ্‌ এ 


প্রত্যাখ্যান করেন। ইংরে। 


জের বাত্তভোগী ঘৃণিত জীবন অপেক্ষা 
সংগ্রামে বারোচিত মৃত্যু তন শ্রেয় বাঁলয়া মনে করেন। ওর়েলেসলী মহীশ্‌র আক্রমণ 
করিলে চতুর্থ ইঙ্গ-মহাশ্‌ুর যুদ্ধ শুরু হ 


পর (১৭৯৯)। নিজের রাজধানী শ্রীরঙ্গ 


পত্তমে ইংরেজ 
ন মৃত্যুবরণ করেন (১৭ 


“(গ) ওয়েলেসলী ও অধীনভামৃলক মিক্রত] ( Wellesley and 
subsidiary alliance ) 2 . 


১৭৯৮ খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেমল' গভর্ণর-জেনারেল হইয়া ভারতে আসেন । 
সারা পাঁথবাতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে তার সংঘর্ষ চালতেছিল। 
বোনাপার্ট পশ্চিম এশিয়ার মধ্যদিয়া ভারত আক্রমণ করিতে 
রাজনৈতিক মহলে এমন ধারণার স্মাণ্ট হয়। 
সৈন্যাধ্যক্ষদের নেতৃত্বে সৈন্যবাহিনী গঠন করেন । মহাদজী সন্ধিয়া, নিজ ত টিপ 
সুলতানের ফরাসী সেনানায়ক পারচালত সৈন্যবাহন' ছল । ৪ 


এই সময় 
নেপোলিয়ন: 


শেষাঁদকে ইংলণ্ডের শিল্পপাঁত 
ও ব্যবদায়ী সমাজ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে উৎসাহ দেন। ই'হারা উপলদ্ধি 
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ব্রাশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ( ১৭৬৭-১৮৫৭ ) ২৩১ 


করিয়াছলেন ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংলন্ডের শিম্পপণ্যের স্থায়ী 
একচেটিয়া বাজার সৃষ্টি হইবে। আফগানিস্তানের শাসক জামান শাহের ভারত 
আক্রমণের সম্ভাবনা এবং এই দেশীয় শাসকদের জামান শাহের সাহত যোগাযোগ স্থাপন 
কোম্পানীর কর্তৃপক্ষকে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব গ্রহণে উৎসাহিত কারয়াছিল। এইরূপ 
পাঁরাস্থীততে লর্ড ওয়েলেসলী মনে করেন ভারতে সাব'ভৌম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা 
এবং সমস্ত দেশীয় শান্তর বশ্যতা ও অধীনতা অভ্যন্তরীণ ফরাসী বিপদ ও বৈদেশিক 
আক্রমণের সম্ভাবনাকে দুর করিবে। 

গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলী ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদ শাসক ভারতে 
ব্রাশ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে ? 
1তাঁন তিনটি নীতি অনুসরণ 
করেনঃ (১) যুদ্ধ, (২) অধনস্থ 
রাজ্য আঁধগ্রহণ ও (৩) অধীনতা- 
মলক মিত্রতা-নীতির মাধ্যমে এই 
দেশীয় স্বাধীন রাজ্যগুলির উপর 
ধ্রটিশ কোম্পানীর কর্তৃত্ব স্থাপন । 


ওয়েলেদলার সায্াজ। ন হী be 
বিস্তারের তিনটি কৌশল সুলতান টিপি 
লেন ইংরেজ 
দের শত্ুু এবং ফরাসীদের বন্ধু৷ 
'ওয়েলেসলী মহীশুর আক্রমণ করিয়া 
টিপ . সুলতানকে পরাজিত ও 
নিহত করেন। মহীশুরের একাংশ 
ব্রাটণ সাম্রাজ্যভুন্ত করা হয়। 
কণাটিক, তাঞ্জোর ও সুরাটের উপর 
ইংরেজদের অধিকার আগেই লর্ড ওয়েলেনলা 
প্রাঁতাষ্ঠত হুইয়াছিল। ওয়েলেসলী এই রাজ্যের রাজা ও নবাবদের বৃত্তি দিয়া 
এই রাজ্যগযাল আঁধকার করিয়া লন। এই সমস্ত রাজ্যগলি সরাসার ব্রিটিশ শাসনভুন্ 
করা হয়। : 
ওয়েলেসলী ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে যে আঁভনব কৌশলাটি প্রয়োগ করেন তাহা 
এদেশীয় রাজন্যবর্গে'র সাহত ইংরেজ কোম্পানীর প্রাচীন সংপর্কের এক মাজত ও 
পাঁরবাঁধ'ত রূপ । বিটিশ সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া বন্ধু রাজ্যকে বৈদেশিক আক্রমণ 
হইতে রক্ষা কারবার ব্যবস্থা কোম্পানী আগেই অযোধ্যার ক্ষেত্রে অনুসরণ করিয়াছল। 
সৈন্যবাহিনার ব্যয়ভার সধা্প্ট রাজ্যকে বহন কারতে হইত। লর্ড' ওয়েলেসলী এই 


ব্যবস্থাকে এমনভাবে পাঁরবাঁধত রূপ দিলেন যাহাতে এই ধরনের বম্ধ রাজ্যে '্রিটিশ 


৬) ৮, Roberts, India Under Welles!ey. 


২৪০ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


প্ৰভুত্ব স্থাঁপত হয়। ওয়েলেসল “প্রবার্তত অধীনতামলক মিন্রতানীতির কতকগুলি * 


সাধারণ বোশণ্ট্য ছিল £ (১) ব্রিটিশ সার্বভৌম শান্ত, বন্ধুরাজ্য হইবে অধীনস্থ শত্তি ৷ 
(২) 'ৱাটিশ সৈন্যবাহিনী বধ; রাজ্যকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বৈদোশক আক্রমণ হইতে 
রক্ষা কারবে। (৩) সৈন্যবাহনীর ব্যয় মিটাইবার জন্য বন্ধ: রাজ্যের একাংশ 
তা কোম্পানীকে ছাড়িয়া দিতে হইবে। (8) একজন বৱিটিশ রোডে 
টব অ. বন্ধু রাজার দরবারে উপাস্থিত থাঁকবেন। (৫) কোম্পানীর বিনা 
অনুমতিতে সংশিষ্ট রাজা ইংরেজ ব্যতীত অন্য কোন ইউরোপাঁয়কে 
দনরোগ কাঁরতে পারবেন না। (৬) গভর্ণর-জেনারেলের বিনা অনুমতিতে প্রাতবেশী 
কোন দেশের নাহত কোন রকম সম্পর্ক স্থাপন করা চাঁলবে না। কোম্পানী আশ্বাস 
দেয় যে বন্ধ; রাজা অভ্যন্তরীণ শাসনে স্বাধীনতা ভোগ কাঁরবেন। তবে কার্য তঃ ব্রিটিশ 
রোঁসডে'্ট সর্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে থাকে । 
প্রকৃতপক্ষে ওয়েলেসলীর অধীনতামলক "মন্রতা-নীতি {ছল 'ব্রাটণ সাম্রাজ্য বস্তার 
ও রক্ষার একটি কৌশল মাত্র । তাঁহার এই ফাদে ধরা পাঁড়য়া দেশায় রাজারা তাঁহাদের 
স্বাধীনতা হারান। স্বাধীনভাবে সৈন্যবাহিনী গঠন, শাসন পাঁরচালন ও পররাষ্ট্রনীতি 
অন.নরণের কোন অধিকার তাঁহাদের ছিল না। (টি সৈন্যব্যাহনীর প্রহরায় তাঁহারা 
. জনগণের সুখ-দুঃখের প্রতি উদাসীন হইয়া উঠেন। বিদ্রোহের ভর আর তাহাদের ছল 
অধীনতামূলক ঘমনুতা- না। ভিটিশ বহত ভোগা অধীন রাজা বা নবাবরা শাসন ই 
নীতর তাৎপর্য... সামারক দক্ষতা হারাইয়া অপদার্থ হন। পরবর্তাকালে এ 
3 অপদার্থতার অভিযোগে তাঁহাদের রাজ্যগুনল গ্রাস করা হয়! 
অধানতামূলক 'মন্ত্রতা-নীতি ইংরেজদের নিকট ছল খুবই লাভজনক ৷ ভারতীয় 
_ রাজাদের অর্থে তাহারা শাল সৈন্যবাহনশী পোষণ করিতে পারে । তাহাদের প্রদর্ত 
ভুঁমিখণ্ডের বলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্ফীত হয়। সারা ভারতে ব্রিটিশ সৈন্যবাহন? 
মোতায়েন থাকায় বৈদোশক আক্রমণ বা অভ্যন্তরীণ "বিদ্রোহের সময় যে কোন ঘাঁটি 
হইতে অতি দ্রুত সামাঁরক ব্যবস্থা লওয়া সম্ভব হয়। ্রাটশ সাম্রাজ্যের ব্যাহরে বর্ধে 
বিগ্রহ হওয়ার কোম্পানীর কোন ক্ষয়ক্ষাতর সম্ভাবনা ছিল না। 
লর্ড ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম হায়দ্রাবাদের দীনজামকে তাঁহার অধীনতাম.লক গ্রা” 
নীতিতে আবদ্ধ করেন। নিজাম ছিলেন মারাঠা ও মহীশরের ভয়ে সদা সন্বপ্ত । 
দাঁক্িণাত্যের এই তিনাট শান্তর মধ্যে নিজামই ছিলেন সবচেয়ে দূর্বল । ১৭৯৮ গ্রীঃ 
অধীনতামলক মিত্ৰতা চুক্তি গ্রহণ কাঁরয়া নিজাম ফরাসী সৈন্যধ্যক্ষদের পারচাঁলত সৈন্য” 
হায়দ্রাবাদ, অযোধ্যা ও বাহিনী ভাঙ্গিয়া দেন। ৱাটশ সৈন্যঝাহনণ তাঁহার রক্ষার ভার নেয় ! 
মারাঠা রাজ্যে অধীনতা- রাজ্যের একাংশ নিজাম ইংরেজদের হাতে তুলিয়া দেন। ১৮০১ রী 


মূলক মিত্তা-নীতির অযোধ্যার নবাব এই অধীনতাম.লক মিত্রতা চুন গ্রহণ কাঁরতে বাধ) 


০ হন। তাঁহাকৈও অযোধ্যার একাংশ ছাড়িয়া দিতে হর । বিশ? 
বাহিনী অযোধ্যায় মোতায়েন করা হয়। ইহার পর একে একে পেশোয়া দিত ৪ 
* বাজীরাও, সন্ধিয়া, ভোঁসলে ও হোলকার অধানতামলেক 'মন্রতা চু্তি গ্রহণ করেন 


ব্ৰিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার ( ১৭৬৭-১৮৫৭ ) বি 


সিম্ধিয়া ও হোলকারের আশ্রিত রাজপুত রাজারাও এই মিতা চুক্তিতে আবদ্ধ হন ॥ 
লর্ড ওয়েলেসলীর প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ কোম্পানী ভারতে সার্বভৌম শান্তিতে পরিণত হয়॥ 
(ঘ) ইন্গ-শিখ ছন্ ( Anglo-Sikh conflict 913 
রাঁজৎ সিংহ £ পাঞ্জাব কেশরী রাঞ্জৎ সিংহ ( ১৭৯২-১৮৩৯ ) ছিলেন পাঞ্জাবের 
বারাঁট শিখ মিশলের অন্যতম স্ুকেরচাকিয়া মিশলের নেতা মহাসংহের পাত্র । পিতার 
মৃত্যুর পর মাত্র বার বংসর বয়সে ( ১৭৯২ খ্রীঃ) রঞ্জিৎ মিশলের কর্তৃত্ব পান। জামান 
শাহের ভারত আক্রমণকালে (১৭৯৩-৯৮) তিনি আফগান শাসককে সাহায্য করেন ॥ 
কৃতজ্ঞতার চিহুস্বরূপ জামান শাহ্‌ রাঞ্জিৎ 
গসংহকে লাহোরের গভর্ণর নিযন্ত করেন 
এবং রাজা’ উপাধি দেন। ইহার পর. 
রাজা রঞ্জিত সিংহ 


চলেন। বিদেশী সৈন্যাধ্যক্ষদের তত্বাবধানে 
তান একটি শীল্তশালী সৈন্যবাহনশ গঠন 
করেন! আধুনিক জদ্ন-সাঁজ্জত রাঞ্জিতের 
সৈন্যবাহিনী ছিল সেই যুগে এশিয়ার 
দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাহিনী । কোম্পানীর সৈন্য- 
বাহনী ছিল প্রথম স্থানাধিকারী। ধর্ম 
নিরপেক্ষ আধুনিক ?শখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা 
রঞ্জিত সিংহ শতদ্রুর পশ্চিমদিকের শিখ 
মিশলগযীল একে একে দখল করিয়া তাঁহার রাজ্য সামা বাড়াইয়া চলেন। তান 
কাশ্মীর ও মুলতান জয় করিয়া নিজ র্যজ্যভুন্ত করিয়া লন। 
দ্বিতীয় ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধ চলাকালীন ( ১৮০৩-১৮০৬ ) ইংরেজ কোম্পানীর সাঁহত 
রাঞ্জিৎ সিংহের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সময় ভারতের উত্তর-পাঁশ্চমে 
শান্তশালী শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কোম্পানীর কাম্য ছিল৷ ইহার ফলে কোম্পানীর 
রাঞজিৎ সিংহের সাঁহত - রাজ্য ও বিদেশ শাঁন্তগুলৈর (আফগানিস্তান, পারস্য, রাশিয়া 
১১৯1 ও ফ্রান্স) মধ্যে পাঞ্জাব নিরপেক্ষ তৃতীয় রাজ্য ( buffur ) 
ছিসেবে ভারতের সামান্ত রক্ষা করতে পারে । ১৮০৫ খ্রীঃ মারাঠা 
নায়ক হোলকার ইংরেজ সৈন্যবাহনী কর্তৃক পরাস্ত হইয়া রজত সিংহের সাহায্য প্রার্থনা 
করেন। রাজা রাঞ্জৎ সিংহ তখনও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার 
নিজ রাজ্যের মধ্যে অনেক শিখ সদরি তাঁহার বিরোধিতা করিত। এমতাবস্থায় রাজ 
লাহোর চ্তি_১৮০১ ইংরেজ কোম্পানীর সাঁহত সংঘর্ষের সম্ভাবনা এড়াইয়া যান ৷ 
: ০৬ ১৮৩৬ শ্রীঃ লাহোরে তাঁহার সহিত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর 
এক চাঁন হয় । এই চান্তির শর্ত অনুযারী রা্জং সিংহ হোলকারকে পাঞ্জাব হইতে 
স্ব. ইতি, (১ম)--১৬ 


রাজ সিংহ 


৪২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ধবতাঁড়ত করেন। ইংরেজগণ শতত্রুর উত্তরাদকে রাঞ্জিতের রাজ্য বিস্তারের অধিকার 
স্বীকার কাঁরয়া লন। - 
রাজা রাঁজৎ সিংহের স্বপ্ন ছিল উত্তর-পাঁশ্চমের সমস্ত অণ্ডলগুনলিকে এঁক্যবদ্ধ করিয়া 

শখ জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করা। তান শত্রুর পঃবশদকে শিখ রাজ্যগ্যীল দখল 

কাঁরতে উদ্যত হইলে ওঁ অণ্চলের শিখ সদরিগণ ইংরেজ কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা 

করে। এ সময় নেপোলিয়ন পারস্য ও তুরস্কের সহায়তায় ভারত আক্রমণ করিতে 

পারেন এমন সম্ভাবনা দেখা দেয়। এই পারিস্থাততে ইংরেজ কোম্পানী রাঁজৎ ?সংহের 

সাহত সংঘর্ষের ঝুঁকে লইতে পারেন নাই। ১৮০১ খ্রীঃ প্রথমাঁদকে নেপোঁলয়নের 

ভারত-আক্রমণের আশঙ্কা দূর হয়। .ইংলশ্ডের আন্তজাতিক সম্পর্কে উন্নাত দেখা দেয় ৷. 

অমৃতসরের চান. নেপোলিয়ন উপন্ধীপের যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন এবং দাদাঁনোলসের : 
২৫শে এপ্রন, ১৮০৯ সাম্ধিতে (১৮৩৯) ইংলণ্ডের সাঁহত তুরস্কের সম্পর্ক উন্নত হয়। 

- এই সময় ভারতে ইংরেজ শ্তি রাজা রাষ্জুং সিংহের আগ্রাপী-নশীতির 

বিরোধিতা করিতে মনস্থ করে। ডোঁভড অষ্টারলোনী ইংরেজ সৈন্যবাহনগ লইয়া শত্রুর 

দিকে অগ্রসর হন। শিখ রাজা ছিলেন অত্যন্ত দুরদশণ ও বাদ্ধমান ব্যন্তি। [তিনি 

বনজের ও কোম্পানীর সামরিক শান্তির হিসাব রাখিতেন। কোম্পানীকে বাধা দেওয়া 
শিরথক জানিয়া, [তান সামারক সংঘর্ষের পথ এড়াইয়া যান। ইংরেজ কোম্পানী ও 
রাঁজতের মধ্যে ১৮০৯ প্রঃ এাঁপ্রল মাসে অমৃতসরের চুন স্বাক্ষরিত হয় । এই ছু্ডিতে 
শত পশচিমতারে রা্জৎ সিংহের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখা হয়। শত্রুর পর্বতীরে 
শিখ রাজ্যগলি ইংরেজ কোম্পানীর আশ্রয় লাভ করে। ইহার ফলে যমন হইতে 
শত পর্য'ন্ত ্রাটশ সাম্রাজ্য সীমা প্রসারিত হয়। ইংরেজ ও শিখ রাজ্য পরপ্পরের 
মংখেমনীখ আসিয়া দাঁড়ায় । রাজা রাঁধাৎ ?সংহের অথণ্ড *শখরাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ও 

চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। 


ইংরেজদের বাধাদানের ফলে রাঁজৎ সিংহ পর্ব পাঞ্জাবের একাংশ তাঁহার রাজ্যতু্ 
করিতে পারেন নাই। তবে গু 


খাদের নিকট হইতে তান কাং 89 
লইতে সক্ষম হন। রঞ্জিং আফগানিস্তানের নিকট হইতে 5 কারবার 
ইংরেজগণ আবার তাহার সম্পর্কে সান্ধগ্ধ হইয়া উঠেন। মুলতান, কাশ্মীর রর 
পেশোয়ার সহ সিন্ধু উপত্যকার এক বিস্তৃত অঞ্চল জয়া রাঁজতের রাজ্য গাঁ 

উঠে। কোম্পানী ০ ঃ রাঁজতের আফগান-নশাতির উপর চাপ দিতে 

৫ হার ফলে তান আফগান সীমান্তের দিকে আর অগ্রসর 
৯০ ত তে; 
pesto Le পারেন নাই। লর্ড বোণ্টক্কের শাসনকালে ( ১৪২৮-৩৫ ) রাশি 
নাতির বিরোধিতা ভারত সম্পর্কে আগ্রহ দেখায় । গভর্ণর-জেনারেল রাজা র্‌ 

‘হের সাঁহত দেখা করিয়া ১৮৩১ সঃ ইঙ্গশিখ বন্ধুতের চতি 

নবাকরণের ব্যবস্থা করেন। এই ছা প্রকৃত উদ্দেশ্য হিল সম্ভাব্য রুশ আরমণ 
গ্রতিরোধে রঞ্জিং [সিংহের রাজ্যকে তৃতীয় নিরপেক্ষ ভিসা রে 
জীরনের শেষদিকে রাজা রঞ্জিৎ সিংহ িণ্ধুদেশটি জয় করিয়া তাঁহার রাজ্য 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৬৭--১৮৫৭ ) ২৪৩ 


পরিকল্পনা করেন। এখানেও ইংরেজরা তাঁহাকে বাধাদান করে। ১৮৩২ খ্রীঃ কোম্পানী 
সিন্ধদেশের আম'রদের সাহত বাণিজ্যিক চুক্তি করিয়া নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে 
সক্ষম হয়। রঞ্জিতের মৃত্যুর পর ১৮৪৩ খ্রীঃ ইংরেজ সেনাপাঁত চালস নেপয়ার 
সিন্ধ্দেশ অধিকার করেন। | 


আধুনিক ভারতের ইতিহাসে শিখরাজা রাঁজং সিংহ এক উল্লেখযোগ্য ব্যন্তিত্ব। 
ধমভীর;, নিষ্ঠাবান ও পরিশ্রম রঞ্জিৎ সিংহ আপন প্রাতভাবলে এক বিশাল রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা কাঁরয়াছিলেন। পাঞ্জাবের অধিকাংশ মুলতান, কাশ্মীর .ও পেশোয়ার তাঁহার 
রাজাতুন্ত হয়। তবে তাহার সারা জীবনের স্বপ্ন অখণ্ড শিখ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় 
নাই। ইংরেজ কোম্পানীর বাধাদানের ফলে এবং শিখ সদারিদের বিরোধিতার জন্য ' 
রা পূর্ব পাঞ্জাবের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যের বাহিরে রহিয়া যায়। 
মূলায়ন স্যার লেপেল গ্রাফন রাঞ্জিৎ সিংহের রাজকীয় গুণাবলীর ভূয়সী 
প্রশংসা কাঁরয়াছেন। তাঁহার দরবারের ফরাসী পক ভিন্তুর 
জ্যাকমো ( Victor Jacquemont ) তাঁহাকে একজন অসাধারণ রাচ্টরনেতা হিসাবে 
উল্লেখ করিয়াছেন ( a Bonaparti in miniature )। শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় এবং 
সৈন্যবাহিনী গঠনে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার পরিচয় দেন। তাঁহার রাজত্বকালে শিখ 
রাজ্যে শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। রাঞ্জিৎ 1সংহ সারা জীবন ইংরেজ 
কোম্পানীর সহিত রোধ এড়াইয়া চলেন। সম্ভবতঃ ভারতাঁয় রাজাদের সাহত 
ইংরেজদের সংঘর্ষের ফলাফল দেখিয়া ইংরেজদের অপাঁরামত ক্ষমতা সম্পকে তিনি 
নিঃসন্দেহ হন। তানি মন্তব্য করেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন ব্রিটিশ অধিকারে 
চলিয়া যাইবে (‘সব লাল হো জারেগা” )। ‘শখ রাজ্য স্থাপন করিয়া তান ইহার 
স্থায়িত্ব বিধানের চেষ্টা করেন নাই। ইহা তাঁহার রাজনৈতিক অদুরদার্শতার পাঁরচায়ক 
বাঁলয়া অনেকে মনে করেন। 


১৮৩৯ খ্রীঃ রাজা রা্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ রাজ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। 
উত্তরাধিকার-সক্তান্ত বিরোধ ও গ:প্তহত্যায় শখ রাজ্য দূর্বল হইয়া পড়ে । ১৮৪৩ ্রীঃ 
রাজা রঞ্জিতের শিশুপঢু্র দলীপ সিংহ ক্ষমতা লাভ করেন। তাঁহার মাতা রানী বিণ্দন 
রাজার অভিভাবিকা নিষুন্ত হন। লাহোর দরবার ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে তাঁৱ ক্ষমতার 

দ্বন্দ্ব শুর: হয়। এই অবস্থায় বেসামরিক শাসনব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া 


শিখ রাজ্যে গোলযোগ পাঁড়তে থাকে এবং সৈন্যবাঁহনী দেশের মধ্যে সর্বে'সর্বা হইয়া উঠে । 


পাঞ্জাবের এই অস্থিরতার সুযোগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার কারবার বাসনা কোম্পানীর 
কতাব্যন্তিদের মধ্যে দেখা দেয় । কোম্পানীর পক্ষ হইতে শিখ সৈন্যবাহিনীর উচ্চপদস্থ 
আঁফসারদের দলে টানিবার চেষ্টা শুরু হয়। এমতাবস্থায় মেজর রডফুট ( Broad 
foot ) নামক লৃধিয়ানার_ ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট ইংরেজ ও শিখদের মধ্যে সম্পর্ক আরও 
তিস্ত করিয়া তোলেন। ব্রিটিশের পক্ষে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুর: হইয়া যায়। পাঞ্জাব 
সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ, নৌকা প্রস্তুত ও সিন্ধুদেশে সমরসজ্জা শিখ সৈন্যবাহিনীকে 


২৪৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


শান্দগ্ধ কাঁরয়া তোলে। লাহোর দরবারের শিখ নেতাগণ সৈন্যবাহিনীর অত্যাচারে 
আঁতষ্ঠ হইয়া ?ব্রাটশের সাহত যুদ্ধ কামনা করেন। 

১৮৪৫ শ্রীঃ ডিসেম্বর মাসে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডঞ্জ এবং প্রধান সেনাপাত 
লর্ড গ্রাফ (3০94) ) পাঞ্জাব আক্রমণ কাঁরলে প্রথম ইঙ্গশখ যুদ্ধ শুরু হয়। অসাম 
সাহাঁসকতা ও বীরত্ব প্রদর্শন কারয়াও ?শখবাহনী মুদুকী, {ফিরোজ শাহ্‌, আলিওয়াল 

=৮ ও সোব্রাওনের যুদ্ধে পরাস্ত হয়। এইজন্য শখ সৈন্যাধ্যক্ষদের 
হইল শিখ যু বিতবাসবাতকতা অনেকখানি দায়ী হছিল। বৃক্ধশেষে বিজয়ী 
চনত ইংরেজশীন্ত শিখদের উপর লাহোর চুক্তি চাপাইয়া দেয় ( ১ই মার্চ? 
১৮৪৬)। লাহোর চুন্তির শতনি:সারে (১) ?শখগণ শতদ্রদ নদীর 
বাম তারের সমস্ত অণ্চল ও জলম্ধর দোয়াব ইংরেজদের ছাড়িয়া দেয়। (২) যুদ্ধের 
ক্ষতিপূরণ স্বরুপ ইংরেজদের দেড় কোটি টাকা তে হয় । কাশ্মীর ইংরেজদের হস্তগত 
হয়। (৩) শিখ সৈন্যবাহনীর শান্ত হাস করা হয়। (8) ?শখ রাজ্যে দেশী নিয়োগ 
নিযিদ্ধ হয়। (6) শিখ দরবারে একজন ব্রিটিশ রোপডেণ্ট নিয;ন্ত করা হয়। 
এীতহাঁসিক কানংহাম মন্তব্য করিয়াছেন যে, শিখদের শত্তি খর্ব কারবার উদ্দেশ্য 
লইয়াই লাহোর চাঁন্ড করা হইয়াছিল। পাঞ্জাবে কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটনার সুযোগ লইয়া 
কোম্পানী ছানি শর্ত'গ্ীলকে আরও কঠোর করেন। পাঞ্জাবে ইংরেজদের কর্তৃত্ব আরও 
প্রসারত করা হয়। দরবারের ব্রিটিশ রোসডেণ্ট শাসন ব্যাপারে সর্বময় কর্তৃত্ব লাভ 
বানি করেন। ্িজোন্সি কাউন্সিল তাঁহার আজ্ঞাধীন হয়। লাহোরে 
ও'শিখরাজ্যের ৭ বিটিশ সৈন্যবাহিনী মোতায়েন করা হয়। শখ রাজ্যের শাসনে 
অবসান ইংরেজদের হস্তক্ষেপ স্বাধীনতাপ্রয় শিখজাতির পছন্দ হয় নাই। 
: মহলতানের শখনেতা মূলরাজ ও লাহোরের সা্নীহত অঞ্চলের 
নেতা ছাতার সিং আজারওয়ালা বিদ্রোহ করেন। পরে অন্যান্য শিখনেতাগণ ব্রিটিশ 
শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহে যোগদান করেন। ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া 
কোম্পানী এই সময় রাজ্যবিস্তার নীতি অন:সরণ কারিতোছল। ১৮৪৮ খ্রীঃ গভর্ণর 
জেনারেল লর্ড ডালহৌসী ( ১৮৪৮ ৫৬ ) শিখ রাজ্যের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন । 
দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধে শিখগণ চালয়ানওয়ালা ও গুজরাটের বে ইংরেজবাহিনার 
নিকট পরাস্ত হন। দক্ষ নেতৃত্ব ও সরবরাহের দুর্বলতার জন্য ?শখদের পরাজয় ঘটে! 
সাহস ও বাঁরত্বের কোন অভাব ছিল না। লর্ড ডালহৌসী ১৮৪১ ্রীঃ ৩০শে মার্ 


এক ঘোষণা দ্বারা সমগ্র পাঞ্জাব বরণ সাম্রাজ্যভুন্ত করিয়া লন। স্বাধীন শিখ রাজোর 
গতন ঘটে। 


(ঙ) লর্ড ডালহোৌসীর অধীনে ব্রিটিশ জাআজ্যের বিস্তার ( Dalhousie 


and British Imperial Expansion ) 2 


লর্ড ডালহৌসী ছিলেন একজন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী গভর্ণর-জেনারেল। রতন 
রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতে আসেন। তাঁহার সাম্রাজ্যবাদ 


ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার (১৭৬৭--১৮৫৭ ) ২৪৫ 


ধ্যান-ধারণা ছিল খুবই স্পষ্ট । তান মনে করেন দেশীয় রাজাদের অধীনে জনগণ 
অপশাসনের শিকার হয়। এদেশীয় রাজাদের শাসন দ:ুনশীতগ্রস্ত ও প্রজাপীড়ক। 
7০ অপরদিকে ব্রিটিশ শাসন জনকল্যাণমলক ও উদার । লুতরাং 
বাদী লাভ উদ্দেশ্য দেশীয় রাজ্যগীল ব্রিটিশ শাসনাধানে স্থাপন কাঁরলে ভারতীয় 
4 জনগণের মঙ্গল হইবে। লর্ড ডালহৌসী আরও মনে করেন, যে. 
উদ্দেশ্যে দেশীয় রাজাদের সাঁহত মিন্রতা স্থাপিত হইয়াছিল তাহা সাধিত হইয়াছে । এখন 
মন্দের বাতিল কারবার সময় আঁসয়াছে। দি 
দেশীয় শাসন উচ্ছেদ করিয়া সুশাসন রর 
প্রাতষ্ঠা কাঁরলে জনগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য - 
বৃদ্ধি গাইবে এবং দেশের উন্নাতি হইবে। 
'ব্রটিশ সাম্রাজ্য আরও বিস্তৃত হইলে, 
এদেশে '্রাটশ পণ্যের. বিশাল বাজার 
তৈরারণ হইবে এবং ব্রিটিশ পণ্য আমদানী 
বৃদ্ধি পাইবে। ভারত হইতে: ব্রিটিশ 
শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহও 
সহজ হইবে। ব্রিটেনের বদ্বশিল্পের কাঁচা 
তুলার অভাব দূর করিবার জন্য ডালহৌসী 


* ১৮৫৩ খ্রীঃ নিজামের {নিকট হইতে বেরার .. ডালহোসী 


প্রদেশট দখল কারয়া লন। বেরার প্রদেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হইত। 


লর্ড ভালহোঁসীর সাম্রাজ্য বিস্তার-নগীতর প্রধান বৌশষ্ট্য ছিল ?তনাট £ ১। সরাসাঁর 
যুদ্ধের মাধ্যমে রাজ্যজয়, ২। স্বত্বীবলোপ-নীতির প্রয়োগে রাজ্যবিস্তার ও ৩। 
কুশাসনের আভিযোগে পররাজ্য গ্রাস ৷ ' (১) পাঞ্জাব ও ব্রহ্দেশের ক্ষেত্রে ডালহৌসী 
ডাল সর সা নীতিটি প্রয়োগ করেন। যুদ্ধের মাধ্যমে শিখদের পরাস্ত 
নিলা কারয়া তান পাঞ্জাব অধিকার করেন। ব্দেশ সরকার র্রিটিশ 
বাঁণকদের সাঁহত দুর্ব্যবহার করিয়াছেন এই অজুহাতে ডালহোসা 

১৮৩২ খ্রীঃ পেগ: প্রদেশটি দখল করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুন্ত করিয়া লন। (২) এদেশীয় 
ব্রিটিশ অগ্গ্রত ও সৃষ্ট রাজ্যগুলৈকে গ্রাস করিবার জন্য ডালহোঁস এক আঁভনব কৌশল 
প্রয়োগ করেন। কোন আশ্রিত রাজা অপূত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁহার রাজ্য ব্রিটিশ 
সামজাভুন্ত করা হয়। ইহাই ভালহৌনীর স্বত্বীবলোপ-নশীতি। চিরাচারত ভারতীয় 
প্রথানুসারে অপূত্রক রাজার রাজ্য তাহার দত্তক পাত্র পাইত। ডালহোঁসী এই প্রথা 
-উঠাইয়া দেন । যাঁদ অপনৃত্ক রাজা মৃত্যুর পর্বে দত্তক নেন এবং ব্রাটশ সরকারের 
অনুমোদন লাভ করেন কেবল সেক্ষেত্রে ব্যাতিক্ম করা হয়। স্বত্ীবলোপ'নীতর প্রয়োগে 
জালহোসী সাতারা, নাগপুর, বাঁসী, উদয়পূর, ভগৎ প্রভাত রাজ্য গ্রাস করেন। এই 
নগীতবলে বহু ভূতপর্্ধ রাজা বা শাসকের উপাধি ও ভাতা তান বাতিল কাঁরয়া দেন। 


২৪৬ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা * 


কণটিকের নবাব, তাঞ্জোরের রাজা'ও পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের দত্তক পত্র নানা- 
সাহেবের উপাধি ও বৃত্তি বাতিল করা হয়। 


(৩) তৃতীয় পথে অর্থাৎ কুশাসনের অভিযোগে ডালহোঁসী অযোধ্যা রাজাটি ব্রিটিশ 
সাম্নাজ্যভুন্ত করেন। গভর্ণর-জেনারেলের ধারণা 


দায়ী ছিল। শাসনব্যবস্থার উন্নীত 
শাহকে কলিকাতায় দিবিসিত করিয়া 
স্বাধীন অযোধ্যা রাজ্যের অবসান হয় । 


পলাশীর বদ্ধ হইতে মাত্র একশত বংসরের মধ্যে ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) '্রাটিশের ভারত 
জয় সম্প্ণ হয়। রবার্ট“ ক্লাইভ এই সাম্রাজ্যের সত্রপাত কাঁরয়া যান। মারাঠা, নিজাম 
রিটিশায়াজোর. ও হাগলারের আক্রমণের মুখে ওয়ারেন হোস্টংস ব্রিটিশ সাগ্রাজ্যকে 
পূর্ণতা লাভ রক্ষা করেন। লর্ড ওয়েলে: 
- বিটশ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তাঁহার সময় মহণশুরের পতন হয়। 
লর্ড ডালহোদী বলপ্রয়োগে পাঞ্জাব ও পেগ দখল করিয়া লন। স্বত্বাবলোপ-নগীতর 
প্রয়োগ ও কুশাসনের অভিযোগে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গঠন সম্পূর্ণ করেন। 


অনুশীলনী 


১। এককথায় উত্তর দাও £_(ক) কোন্‌ যুদ্ধের ফলে ভারতে ইঙ্গফরাসী 
প্রাতদ্বন্দিতার অবসান হয়? . (খ) আনওয়ারউীদ্দন খান কে ছিলেন? (গ) সলাবত 
জঙ্গ কোন্‌ রাজ্যের নবাব ছিলেন? (ঘ) লালা কে ছিলেন? (ও) রাণী বিন্দর কে ? 
() কোন্‌ বৎসর 'চালয়ানওয়ালার যুদ্ধ হয় ? এই যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? 
(ছ) হোলকার কোথায় রাজত্ব কারতেনঃ (জ) মহাদজী সন্ধিয়া কে ছিলেন? 
(ঝ) পেশোয়া প্রথম মাধবরাও কত খ্রীঃ পেশোয়া হন? (4) রঘুনাথরাও কে ছিলেন? 
(ট) বোঁসনের সন্ধি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (ঠ) ১৮৪৬ সনের লাহোর. চুক্তি 
কাহাদের' মধ্যে হইয়াছিল? (ড) দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ কত খ্রীঃ হয়? 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £_(ক) অষ্টাদশ শতকের প্রথমাঁদকে . ইউরোপাঁয় 
বাণিজ্যের অগ্রগাঁতর পারচয় দাও ৷ (খ ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিরোধের কারণ কি? 
(গ) পলাশী যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর। (ঘ) মাীরজাফরের সাহত ইংরেজদের 
{বরোধের কারণ ক ? (ও) ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবার কারণ কি? 
(চ) ইংরেজদের সাঁহত যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজিত হইবার কারণ ক? (ছ) অধীনতা 
মলক 'িত্রতা-নীতির তাৎপ আলোচনা কর। (জ) স্বত্বীবলোপ'নীতি কঃ কোন্‌ 
কোন; রাজ্যে ইহা প্রয়োগ করা হয়? 1 

৩। বিশদভাবে আলোচনা কর £_-(ক) তিনটি কণটিক যুদ্ধের বিবরণ দাও । 
ইহাদের ফলাফল ক হইয়াছিল? (খ) কর্ণটিক যুদ্ধে ফরাসীদের ব্যর্থতার কারণগীল 
আলোচনা কর। (গ) অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে বাংলায় ইংরেজদের বাঁণাঁজ্যক অগ্রগাঁতর 
পরিচয় দাও। (ঘ) 'সরাজুদ্দোলার সাঁহত ইংরেজদের বিরোধের কারণগনীল আলোচনা 
কর। (৩) মনরকাঁশিম ও ইংরেজদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ দক? (চ) ওয়েলেসলীর 
অধানতামনলক মিত্রতা-নীতির উদ্দেশ্য কি ছিল? ইহার বৌশণ্ট্যগলি আলোচনা কর 
(ছ) রাঞ্জৎ সিংহের সহিত ইংরেজদের সম্পর্কের পরিচয় দাও। (জ) প্রথম ও ছিতীয় 
শিখ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। (ঝ) লর্ড ডালহৌসার সাম্াজ্যবাদী- 
নীতির বৈশিষ্ট্যগলি আলোচনা কর। তাঁহার এরূপ নীতি অনঃসরণ করিবার 
কারণ কি? | 

8৪। টকা লিখ £_(ক) ফার্‌খাঁশয়ারের ফারমান (১৭১৭) (খ) আলিনগরের 
সাঁম্ধ (১৭৫৭) (গ) সলবাইয়ের সন্ধি (১৭৮২) (ঘ) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪) 
(ও) বক্সারের যুদ্ধ (১৭৬৪) (5) টিপ; সুলতানের শাসন-সংস্কার । 

৫। ভারতের রেখা-মানচিত্রে নিয়লিখিত স্থানগুলি দেখাও £_-(ক) বাংলা 
প্রেসিডেন্সি (খ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সি (গ) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি (ঘ) পাঞ্জাব 
(ও) রাজপঢতনা (চ) হায়দ্রাবাদ (ছ) কণটিক (জ) তিবাণকুর ৷ 

৬। শ্যন্যস্থান পুরণ কর £_(ক) অষ্টাদশ শতকে সারা পাঁথবীতে ইংরেজ ও 
ফরাসীদের মধ্যে _ প্রতিদ্ান্দ্বতা ছল ৷ (থ) __ সময় ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের 
চেষ্টা হয়। (গ) সম্রাট ফারুখাঁসয়ার __ ্রীঃ ইংরেজদের বা'শীজ্যক জুযোগ ন্মাবধা দান 
করেন। (ঘ) 'বনাশুল্কে _- বাণিজ্য পরিচালনার আঁধকার লইয়া বাংলার নবাবদের 


২৪৬ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


সাঁহত ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেয়। (ও) পলাশী যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ইংরেজদের 
- অনেক বাঁদ্ধ পায় । (5) = খ্ৰীঃ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে। (ছ) _ শ্রীঃ 
প্রথম ইঙ্গমারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। (জ) _ শ্রীঃ টিপ; সুলতানের মৃত্যু হয় । (ঝ) = 
সঃ চাল'স নোপরার 'সিম্ধুদেশ জয় করেন। (এ) লধিয়ানার 'রাটিশ রোসভেণ্ট __ 
প্রথম শিখয:দ্ধের জন্য অনেকথাণন দায়ী -ছিলেন। (9) ডালহোৌসীর সাম্রাজ্যাবিস্তার- 
নীতির বৈশিষ্ট্য ৷ স্ট্টে 

৭ শষ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরা কাটিয়া দাও £_.(ক) কণ্ণওয়ালিশ 
তৃতীয় মহীশর যুদ্ধে হায়দার | টিপ জুলতানকে পরাস্ত করেন। (খ) ওয়েলেসলী | 
ভালহৌসী অধীনতাম.লক মিন্রতা-নীতির প্রবর্তন করেন। (গর) ওয়েলেসলী প্রথমে 
অযোধ্যার নবাব | হায়দ্রাবাদের নিজামকে অধানতামলক মিন্রতাচাঁততে আবদ্ধ করেন। 


চকূদ্দশ অন্ব্যাকস 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
ব্ৰিটিশ প্রশাসনের ভিত্তি 


( Administrative Foundations ) 
কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈত-শাসনের প্রতিষ্ঠা (১৭৬৫ 
১৭৭২) ৮, 
১৭৬৫ খ্রীঃ ১২ই আগস্ট ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানী মুঘল সম্রাট তীয় শাহ আলমের 
নিকট হইতে বাংলার দেওয়ানী লাভ করে। মুঘল শাসনব্যবস্থা দুই ভাগে বিভন্ত 
ছিল-_নিজামত ও দেওয়ানী । 'নজামতের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্ববাদার বা নিজামের হাতে 
ছিল সামরিক বাহিনী, পুলিস ও ফৌজদারী বিচারব্যবস্থা। দেওয়ানের হাতে ছিল 
রাজস্ব ও দেওয়ানী বিচার-বিভাগ । সম্রাটের আদেশ বলে বাংলার রাজস্ব ও দেওয়ানী 
বিচার পারচালনার ভার কোম্পানীর হাতে আসে। বাংলার রাজস্বের উপর কোম্পানীর 
কর্তৃত্ব প্রাতীষ্ঠত হয়। নবাব নাজমদ্দৌলার সাহত চুক্তিবলে বাংলা প্রদেশের প্রাতি- 
রক্ষার ভার কোম্পানী আগেই গ্রহণ করিয়াছল। বৈদোশক আক্রমণ প্রতিরোধ 
ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনের ভার কোম্পানীর সৈন্যবাহনীর উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। 
উপরন্তু, নবাবের সাঁহত চাঁন্তবলে ডেপুটি সুবাদার নিয়োগের আঁধকার কোম্পানীর 
থাকায় কার্যযতঃ নিজামতের দায়িত্বও কোম্পানীর উপর বতা্র। বাংলার অর্থটনীতক, 
রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তৃত্ব লাভ কারবার ফলে বাংলার বাণিজ্য ও অন্যান্য ক্ষেত্রে 
কোম্পানীর ইউরোপীয় প্রাতযোগাঁদের প্রাতিদান্ছিতার অবসান ঘটে। তবে কোম্পানী 
নিজে প্রত্যক্ষভাবে দেওয়ানশ ও নিজামতের কর্তৃত্ব বা দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। তাহারা 
মহম্মদ রেজা খাঁকে বাংলার ও সাতাব রায়কে বিহারের দেওয়ান নিযুক্ত করে। রেজা খাঁ 
ডেপ;টি সুবাদার বা ডেপুটি নবাবের পদটিও পান । কোম্পানীর মনোনীত এই দুইজন 
উচ্চপদস্থ ব্যান্ত নবাবের অধীন হইলেও নবাব ইহাদের পদচ্যুত করিতে পারিতেন 
না। সরকারী কাজকর্মের জন্য ইহারা সরাসার কোম্পানীর নিকট দায়ী ছিল। _ 
কোম্পানীই ছিল ইহাদের আসল প্রভু। রর 
নবাব ও কোম্পানীর এই যুত্ত শাসনব্যবস্থা দ্বৈত-শাসন নামে পারিচিত। এই 
শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশে সাত বৎসরকাল ( ১৭৬৫--১৭৭২) স্থায়ী হইয়াছিল । এই 
ব্যবস্থায় নবাবের দায়িত্ব ছিল কিন্তু দায়িত্ব পালনে যে ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা তাঁহাকে 
দেওয়া হয় নাই। আবার আসল ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও 
শাসন এ স্ৈত-. কোম্পানী দেশ শাসনের দাঁত গ্রহণ করে নাই। কোম্পানীর দি 
নের তাপ: সুবাদার ও দেওয়ান কোম্পানীকে খুশী কারতে ব্যন্ত ছিল। 


কোম্পানঈ বা নবাব এই সময়ে জনসাধারণের দঃখ-দুদরশা সম্পর্কে একেবারে উদাসীন ' 
ছিলেন। কোম্পানী ও তাহার কমণচারীগণ জনগণের উপর যে শোষণ ও নিপাঁড়ন 


23৮ স্বদেশে ইতিহাস ও সভ্যতা 


৷ শোষণের 
ক্ষেত্রে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও পিছাইয়া ছিল না। তাহারা এদেশের সংগৃহীত সম্পদে 


রূপা আঁনবার আর প্রয়োজন 
ভাগ লইতে আগাইয়া আসে। 
য় র উপর বার্ষিক চার লক্ষ পাউণ্ড 
কর ধার্য কারয়াছল। ব্রিটিশ সরকার, 


) অনাবষ্টর ফলে ১৭৭০ হ্রীঃ দেশে 


ণছয়াত্তরের মন্বস্তর’ (বাংলা 
১১৭৬ সন) নামে খ্যাত। এই দদুর্ভক্ষে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায় 


শাজনব্য বন্থার কেন্দ্রীক 


of centralisation— Has 


37855 কোম্পানীর লাভের হার বন 


্রত্যেকাঁট প্রোসডেন্সীতে আইন 
শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও ইহারা পালন করিতেন। দেশে “বোর্ড অব 'ডিরেষ্টরস’ বা 
পরিচালকমণ্ডলী তাঁহাদের কাজের তন্াবধান করিত। হীতমধ্যে বাংলা ও মাদ্রাজ 
প্রদেশে বিশাল তুভাগ কোম্পানীর. হাতে আসায় দেশে কোম্পানী [বরোধীগোষ্ঠ 
কোম্পানীর কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণের দাবী জানাইতে থাকে। ১৭৭৩ হ্রীঃ 'ব্লাটণ গভণমেণ্ট 


ব্ৰিটিশ প্রশাসনের [ভাত্ত ২৫১. 


লর্ড নর্থের রেগুলেটিং গ্যাক্ট ( Regulating Act ) বা নিয়ন্ত্রক আইন পাশ কারিয়া- 
কোম্পানীর কাজকর্মের উপর সরকারণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করে। এই আইনে ইস্ট- 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পারচালকমণ্ডলী বা “বোর্ড অব ডিরেক্উরসত- 
তা এর গঠন ব্যবস্থায় কিছ: পরিবর্তন সাধিত হয়। কোম্পানীর 
াষট, ১৭৭৩৭ ** কাজকর্মের উপর ব্রিটিশ সরকারের তদারকি স্থাপন করা হয়। 
কলকাতার ্জপ্রীম গভর্ণমেন্ট” বা কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত 
ইয়। বাংলার গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস হন প্রথম গভর্ণর-জেনারেল। সপারিষদ 
গভর্ণর-জেনারেল অন্য দুইটি প্রেসিডোন্সির যুদ্ধ, শান্তি ও বৈদেশিক সম্পর্ক 
ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ কারবার আঁধকার পান। কলিকাতায় জ্ুপ্রম কোট" বা সবেচ্চি 
বিচারালয় স্থাপন করা হয়। এই আদালতের উপর ইউরোপীয় ও কলকাতার নাগরিকদের 
বিচারের ভার দেওয়া হয়। রেগনলোটং এযাক্টে কিছ: শুট থাঁকিবার জন্য সুপ্রীম 
| গভর্ণমেণ্ট ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। প্রথম গভর্ণর জেনারেল- 
| ওয়ারেন হেপ্টিংসের বিরোধীরা কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকায় স্থপ্রণীম 
গরভর্ণমেণ্টও ঠিকমত কাজ করিতে পারিত না। 
| রেগুলোটং এ্যান্টের ভ্রটগ্লি সংশোধন করিয়া ১৭৮৪ শ্রীঃ পিটের ভারত শাসন 
| আইন (1555 India Act, 1584 ) পাশ করা হয়। 'পিটের আইনে ভারত শাসনের 
বিস্তৃত ব্যবস্থা গাঁড়য়া তোলা হয়। এই শাসন কাঠামোর ছল তিনাট স্তর এবং 
৷ কেন্দ্ৰীভূত প্রশাসনব্যবস্থা। (১) এই আইনে ব্রিটিশ সরকারের একজন মন্ত্রীর নেতৃত্বে 
“বোর্ড অব কণ্ট্রোল” গঠিত হয় । বোর্ড অব কণ্ট্রোলকে কোম্পানীর 
| কলকল (২) ডিরেষ্টর সভা বা পারচালকমণ্ডলীর কাজকর্ম তন্বাবধান, 
সংশোধনী আইন. করিবার অধিকার দেওয়া হয়। পাঁরচালকমণ্ডলীর .গঠনতন্দও 
| ১৭৮৬ এই আইনে স্থির করা হয়। (৩) গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার 
কাউন্সিলের তিনজন সদস্য ভারত শাসনের সবেচ্চি ক্ষমতা 
1 লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে পিটের ভারত শাসন আইনে ব্রি স্তর বিশিষ্ট এক কেন্দ্রীভূত 
 শাসন-কাঠামো কায়েম করা হয় । বোর্ড অব কণ্টোল, বো অব ডিরেকষ্টরস ও সপারিষদ 
| গভর্ণ র-জেনারেলকে লইয়া ভারত শাসনের নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়। 
1 ১৭৮৬ খ্ৰীঃ সংশোধনী আইনে গভর্ণর-জেনারেলকে সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা, শান্তি ও 
স্বার্থ রক্ষার জন্য সর্বময় কর্তৃত্ব দান করা হয়। প্রয়োজনে তিনি তাঁহার কাউন্সিলের 
| পরামর্শ অগ্রাহ্য করিতে পারবেন এমন বিধান প্রবার্তত হয়। 
| ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দিকে বিশেষ নজর 'দিয়াছিলেন। 
৷ দেশে শান্তি না থাকলে ব্যবসা-বাণিজ্য পারচালনা করা যায় না। কোম্পানীর 
কমচারগণ ব্রিটিশ শাসন চাল: হইবার পর কালের ও ম্যাজিস্ট্রেট হসাবে কাজ কাঁরতে 
থাকেন। কর্ণওয়ালিশ ইহাদের বাণিজ্যিক কাজকর্ম হইতে অব্যাহাত দেন। ইহাদের জন্য 
উচ্চ বেতনেরও ব্যবস্থা করেন । তবে কোম্পানী আগের মতই ইহাদের নিয়োগ কারত।, 
গভর্ণ র--জেনারেল ওয়ারেন হে্টিংস এদেশে নূতন বিচারব্যবস্থার পত্তন করেন। তিনি: 


~ 


করেন। দেওয়ানী আদালতে কোম্পানীর 

ম্যাজিস্ট্রেট এবং ফৌজদারী আদালতে এদেশীয় বিচারকগণ বিচার 
'হেস্টিংদ ও কর্ণওয়ালিশ ৰ j 
কর্তৃক নূতন বিচার- ই ব্ৰিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী বিচারব্যবস্থার উপর 


লেন ইলম আদালতের বিচারক জেলা জজ উর 
চারটি (কলিকাতা, ঢাকা, ম:শদাবাদ ও পাটনা ) প্রাদেশিক রা 
করা হয়। আগাঁল আদালত হইতে কাঁ আপীল আদালত স্থা 


এগ সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার 
প্রার্থনা করা যাইত। ছোটখাট ফৌজদারী মামলার 


| ভ্ৰাম্যমান আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে 
কলিকাতার সদর নিজামত আদালতে আপাল করা চালত । গভণ'র-জেনারেল ও তাহার 
কাউন্সিলের সদস্যরা সদর দেওয়ানী আদালতে বিচার কাঁরতেন। পিপি বিচারকদের 
পরামর্শে গভণ'র-জেনারেলের নেতৃত্বে সদর 


আইনের শাসন, সাক্ষ্য আইন প্রীত এদেশে প্রচলনের চেষ্টা করেন। তাঁত 
শাসন ও আইন-সক্রান্ত বিধানগুলি কর্ণওয়ালিশ কোড (870) 
নামে পরিচিত। 
বিচার-বিভাগের মত প্লিস বিভাগের সৃষ্টিও এই EE LEE 
প্রথম এদেশে প্যাঁলসবাহনী গঠন করেন। তার জাগে জামদার এ বোর 
যা 
যো লহ দাত প্ঢলিম- 
| সমস্ত দেশকে অনেকগ্‌নল থানায় ভাগ করা হয়। 
প্রতি থানার শাস্তিরক্ষার দাত এদেশাঃ দারোগাদের উপর SE 
রিডার আপাত প্লিস’ পদ সৃষ্টি কাঁরয়া তাঁহাকে সমগ্র জেলার 


'পডলস বিভাগ স্থাপন 


ব্রিটিশ প্রশাসনের ভিত্তি ২৫৩: 


প্নীলসবাঁহনর দায়িত্ব দেওয়া হয়। গ্রামের শান্তিরক্ষার ভার গ্রাম্য চৌকিদারের উপর 
শ্যস্ত করা হয়। চৌকিদারদের বেতন গ্রামবাসীদের দিতে হইত। নবস্ষ্ট প্‌লিস-- 
বিভাগ দেশে চর-ডাকাতির হার হাস কাঁরতে সক্ষম হয়। বলা যায়, হোস্টংস ও. 
কর্ণওয়ালিশ প্রবার্তত নূতন বিচার ও পরীলস বিভাগ দেশের অরাজকতা দূর করিয়া 
শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়। ৃ 
কোন্পানীর ভুমি-রাজদ্ব নীতিঃ (ক) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে শাসন, 
কর্তৃত্ব লাভ কারবার পর ক্রমশঃ তাহার ব্যয় বাড়িতে থাকে। পলাশী যুদ্ধের পর হইতে 
কোম্পানীর পণ্য ক্রয়ের (investment ) জন্য স্বদেশ হইতে সোনা রুপা আমদানীর 
ব্যবস্থা তুলিয়া দেওয়া হয়। এদেশে সংগৃহীত সম্পদে এদেশ হইতে পণ্য ক্রয় করিয়া 
ইউরোপে চালান দেওয়া হইত। (খ) ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর প্রশাসন ও. 
সৈন্যবাহিনীর খরচ খাতে প্রয়োজনীয় টাকা এদেশ হইতে সংগ্রহ করা হইত। 
(গ) সবোপার, কোম্পানীর ভারত বিজয়ের মূলধন এদেশের জনগণকে যোগাইতে 
হইত। এই তিন খাতে প্রতিবংসর কোম্পানীর যে বিরাট অঙ্কের 
কোনা সক টাকার প্রয়োজন হইত তাহা এদেশের কৃষক বা রায়তদের ?নকট 
হইতে সংগ্রহ করা হইত। ভারতবর্ষে চিরকাল জাঁমতে উৎপন্ন, 
*সোর একাংশ রাজা রাজস্ব হিসাবে পাইতেন। ইহা আদায়ের জন্য নানা ব্যবস্থা ছিল ॥. 
কোন কোন অঞ্চলে সরকারী কর্মচারী সরাসরি কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় 
কাঁরত। আবার কোন কোন স্থানে জমিদার, ইজারাদার বা জোতদার কৃষকদের *নকট 
হইতে রাজদ্ব আদায় করিয়া রাজকোষে জমা দিত। এইজন্য তাহারা কাঁমশন ব্য 
পারিশ্রমিক পাইত। : ১ 
টির্থায়ী বন্দোবস্ত £ ১৭৭২ শ্রীঃ কোম্পানী শাসনক্ষমতা নিজ হস্তে গ্রহণ 
করিবার পর ওয়ারেন হেস্টিংস প্রথমে পাঁচশালা বন্দোবস্ত চালু করেন । নিলামে সবেচ্চি 
করদাতার সাঁহত জামির বন্দোবস্ত করা হয়। পাঁচশালা ব্যবস্থায় ইজারাদাররাও ভূমি-- 
রাজস্ব আদায়ের অধিকার পায়। পরে ওয়ারেন হেস্টিংদ একশালা বা এক বংসরের 
জন্য ভুম-রাজস্ব বন্দোবস্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন । এই ইজারা ব্যবস্থার ( Farming 
ইজারা ব্যবস্থার ত 5551০. ) সবচেয়ে বড় ত্রুটি হইল প্রকার আয়ের অনিশ্চয়তা 
এবং কৃষকদের উপর উৎপাঁড়ন। ইজারাদাররা অনেক সময় 
সরকারী রাজস্ব জমা না দিয়া পলাইয়া যাইত। আর নিজেদের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য, 
কৃষকদের উপর উৎপাঁড়ন কাঁরত। ১৭৭৬ খ্রীঃ কলিকাতার সুপ্রাঁম 
কাউন্সিলের সদস্য ফিলিপ ফ্রান্সিস ভূমি-রাজস্ব চিরস্থায়ী কারবার 
প্রস্তাব দেন।৯ সেই সময় ব্রিটিশ সরকার বা কোম্পানী কর্তৃপক্ষ 
ভীম-রাজদ্ব চিরস্থায়ী করিবার পক্ষে মত দেন নাই । ১৭৮৪ খ্রীঃ গিটের ভারত শাসন. 
$১ ত্হাসিক জেমস: মিলের মতে ফিলিপ ফরান্সিসই বাংলাদেশে চিরছায়ী বন্দোবতের প্রকৃত: 


মংগঠক ( Francis May, with justice, bes describ:d as the original promoter of the: 
Permanent Settlement of Berigal ) 


চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের 
পটভাঁমকা 


| 


২৫৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ন:তন ভুঁম বন্দোবস্তের রপাঁট কেমন হইবে তাহা লইয়া 98৮. 
কর্ণওয়ালিম (১৭৮৬-১৭৯৩), বোড অব রেভেন্যর প্রেসিডেন্ট জন শোর 1 
সোরি্তাদার জেমস্‌ গ্রাণ্টের মধ্যে জোর বিতকণ দেখা দেয়। জমির মি 

চলা তের য় লইয়া ধানত নি 
87৮৮ করণে কালি যাব 
a পক্ষে সিদ্ধান্ত নেনঃ (১) কোম্পানী তাহাদের অ রা 
শাালী, বিশ্বস্ত সামাজিক শ্রেণী সৃষ্টি করিতে চাঁহয়াছিল। ইহাতে কোশ kl 
রাজনোতিক ও প্রশাসনিক স্বিধা হইবে। (২) ভুঁম-রাজস্ব হইতে আয়ের 


কোম্পানীর বাণিজ্য, নি নিভ'রশীল 
) ly ks ণজ্য, ক ব্যয় ও রাজ্য ন 

চিরস্থায়ী বন্দোবন্তের প্রশাস 7 রি 
তিনি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং এই আয়ের নিশ্চয়তা বিধান ছিল কোম্পানীর 


দ্বতায় পর 
f প্রধান উদ্দেশ্য। (৩) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অ 
উদ্দেশ্য ছিল দেশে কাঁষির 

স্থায়ীভাবে ধার্য হইলে জমি 


উন্নাত বিধান এবং স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা । সরকারী পা 
দাররা পাতি জমি উদ্ধার এবং কৃষির উন্নাততে নজর রর 
এমন আশা করা হইয়াছিল। ইহাতে পানর 
আর্ক স্বাচ্ছন্দ্য স্বষ্ট হইবে এবং কোণ 
বাণিজ্য বাড়িবে। 


রায় 
এমনকি বাস্তু জামর উপরও রায়ত রে রর 
‘ j আঁধকার হারায়। জমিদারদের 1:0 রি 

র গ্রহণ করে 

লর্ড কৰ্ণওয়ালিশ এগার ভাগের দশ ভাগ সরকার 


'ব্রাটশ প্রশাসনের ভিত্তি ২৫৫ 


রায়তওয়ারী ও মহলওয়ার ব্যবস্থা ৪ কোম্পানীর সরকার দক্ষিণ ও দাক্ষিণ-পশ্চিম 
ভারতে কৃষকদের নিকট হইতে সরাসাঁর খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা চালু করে। ইহা 
রায়তওয়ারী ব্যবস্থা নামে পরিচিত। কৃষককে জাঁমর মালিকানা দেওয়া হয় এবং 
থাজনার জন্য দায়ী করা হয়। এই ব্যবস্থায় সরকার ও কৃষকের মধ্যে মধ্যত্বত্রভোগী 
কস জমিদার বা ইজারাদাররা ছিল না। এই ব্যবস্থায় বিশ বা ত্রিশ 

j বৎসর পর পর জামির খাজনা নূতন করিয়া ধা করা হইত। 
জাঁমতে উৎপন্ন ফসলের প্রায় পণ্টাশ শতাংশ খাজনা ধার্য করিবার ব্যবস্থা ছিল। 
বন্যা বা খরার কারণে শস্যহাঁন ঘাঁটলেও খাজনা রেহাই দেওয়া হইত না। 
মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রোসডোন্সর বিভিন্ন অংশে রায়তয়ারী বন্দোবস্ত প্রবর্তন 
করা হয়। 


উত্তরপ্রদেশ, মধ্য ভারতের কিছ: অংশ ও পাঞ্জাবে মহুলওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করা 
হয়। কতকগুলি গ্রাম বা এস্টেট লইয়া একটি মহল গঠিত হইত। একটি মহলের 
রাজস্বের বন্দোবস্ত একাধিক সচ্ছল মোড়ল ব্যান্তর সাঁহত করা 
হইত । পাঞ্জাবে এই ব্যবস্থা সামান্য পারবর্তন করিয়া গ্রাম্য ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করা হয়। রায়তওয়ারী ব্যবস্থার সাঁহত মহলওয়ারী ব্যবস্থার অনেক মিল 
আছে। উভয় ব্যবস্থায় খাজনাহার সংশোধন ও পাঁরবর্ধনের ব্যবস্থা ছিল। 


'্রাটশ শাদকগণ এদেশে যে তিন ধরনের ভুমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব ব্যবস্থা চাল; 
করেন ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাহার প্রভাব ছিল অসাধারণ । প্রথমতঃ 'ত্রাটশ 
প্রবার্তত ব্যবস্থায় জাম বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পাঁরণত হয় ; ইহাতে যে কোন মৃহূর্তে 
কৃষকের জামর আঁধকার হারাইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। জাম বিক্রয় ও বন্ধক যোগ্য 
পণ্য হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে ভাঁম-বিরোধ ও মামলামোকদ্দমা অনেক বাঁড়য়া যায়। 
1দতীয়তঃ, ব্ৰিটিশ কর্তৃক ধার্য ভুম-রাজঘ্বের হার ছল বেশ উচ্চ। সরকার বা 
জামদারের পাওনা মিটাইয়া কৃষকের হাতে খুব সামান্য অর্থ উদ্ধত্ত থাঁকত। বাকী 
অর্থে সারা বৎসর সচ্ছলভাবে তাহার জীবন ধারণ সম্ভব হইত না। 
ভারতের গ্রামীণ অর্থ- অনাবৃ্টি বা বন্যার সময়ে কৃষকগণ অত্যন্ত দ:রবদ্থার সম্মুখীন 
নীতিতে ব্রিটিশ ভাম- : 
রাজদ্ব ব্যবস্থার প্রভাব হইত। তৃতীয়ত ব্রিটিশ সরকারের ভূঁম-রাজস্ব ব্যবস্থায় কৃষকের 
দেয় ভূমি-রাজস্বের হার ছিল অনিশ্চিত । চিরস্থায়ী অঞ্চল ছাড়া 
(বাংলা, বিহার, উড়িয্যা, উত্তর মাদ্রাজ ও কাশী ) ভারতের আর সর্বত্র সরকার ইচ্ছা 
করিলে রাজস্ব বাড়াইতে পারিতেন। ইহার ফলে এই সমস্ত অঞ্চলে কৃষকের হাতে যথেষ্ট 
টাকা থাঁকত না। রমেশচন্দ্র দত্তের মতে, অনিশ্চিত সরকারী রাজস্ব ও উচ্চ রাজস্বের 
হার এদেশে ঘন ঘন দ:ার্ভ'ক্ষের জন্য দায়ী। চতুর্থতঃ ব্রিটিশ প্রবার্তত ভুমি ব্যবস্থায় 
কৃষকের আঁধকারের দিকে তেমন নজর দেওয়া হয় নাই। কৃষকের আঁধকার “আঁলাঁখত, 
টিনা ও আলি থাঁকয়া যায়। ইহাতে কৃষক সীমাহীন শোষণ ও উৎপাঁড়নের 
হয়। 


মহলওয়ারা ব্যবস্থা 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ 


শিল্প ও বাণিজ্য 
( Industry and Trade ) 


ইংরেজ ইস্ট হীণ্ডিয়া কোম্পানী এদেশে বাঁণজ্য করতে আপসিয়াছিল। ১৩০০ 
১৭৫৭ শ্রীঃ পর্যন্ত কোম্পানী এদেশে ছিল একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান । স্বদেশ হইতে 
সোনা, রংপাঃ লোহা, তামা, সীসা, কিছু পশমের কাপড় ও ওধধপন্র তাহারা এদেশে লইয়া 
আিত। এদেশ হইতে তীব্র, মসলিন, রেশমীবদ্ত, সোরা ও রেশম তাহারা 
ইউরোপে রপ্তানী করিত। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় পণ্যের 'বাজার ক্রমশঃ 
ভারতে কোম্পানার [বিত্ত হওয়ার ফলে ভারতীয় পণ্যের রপ্তানীও 8, 
বাণিজোর প্রকৃতি ভারতীয় পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এদে 
শিল্পোৎপাদন বাড়িতে থাকে। ভারতীয় শাসকগণ i 

গণতেন। তাঁহারা বিদেশী বাঁণকগণকে কুঠি স্থাপন কার? 
বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দিতেন। ইহাতে দেশে ধনাগম ও ভাট ্রীবৃদ্ধি ঘটিত! 
ইংলণ্ডের শিল্পা ও ব্যবসায়ীগণ অবশ্য সে দেশে ভারতী সতী ও রেশম বস্রের 
রপ্তানী পছন্দ কারতেন না। ইহাতে সে দেশের বদ্ শিল্পপতি ও কারিগরদের ক্ষতির 


১৭০০ ও ১৭২০ হ্রীঃ 
সততা ও রেশম বদ্তের চা 
পারে নাই। 


১৭৫৭ শ্রীঃ হইতে ভারতের সহিত কোম্পানীর বাণিজ্য সম্পর্কে গুণগত পরিবর্তন 
দেখা দেয়। প্রথমতঃ, , দেওয়ানী লাভ করিবার পর কোম্পানীর হাতে অচেল টাকার 
যোগান আসে। ইহার ফলে এদেশের সংগৃহপত রাজস্বে কোম্পানীর পণ্যরুয় Ws 

রে vestment ) সম্ভব হয়। স্বদেশ হইতে মূলধন আঁনবার আর 

কৈরা প্রয়োজন থাকে না। অবশ্য ইহাতে ১৭৫৭ খ্রীঃ .হইতে এদেশের 
লাভ ও শিল্প বাণিজ্যের সম্পদের নক্ষমণ ( economic drain) শুর; হইয়া যায়! 
উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন দ্বিতীয়তঃ, ভারতের শাসনভার কোম্পানীর হাতে আসায় বণিক 
কোম্পানী এদেশের শিল্প ও বাঁণজ্যের উপর নিজের একচেটিয়া 

অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যের উপর কোম্পানীর 
নিমন্ত্রণ এমন ভাবে প্াতাষ্ঠিত হয় যে দেশী ও দেশী প্রতিদ্বান্ৰতার অবসান হয়! 
এদেশীয় শিল্পী, কারিগর ও বাঁণকদের কোম্পানীর দনর্ধারত দামে পণ্য ও কাঁচামাল 
সরবরাহ করিতে হয়। কোম্পানী বহু তাঁতীকে সন্তায় কাপড় বুনিয়া দিতে বাধ্য 
করিত। কারিগররা উপয্ত মুর পাইত না। অর্থাৎ এদেশীয় তাঁতী, শিল্পী ও 


_ শিল্প ও বাণিজ্য j ২৫৭ 


. কাঁরগরদের জোর করিয়া পণ্য উৎপাদনে বাধ্য করা হইত। ইহাতে অবশ্যই ভারতীয় 


শল্পোৎপাদন ব্যাহত হইয়া'ছল। 
তৃতীয়তঃ, অষ্টাদশ শতকের শেষাঁদকে এবং উনাবংশ শতকের প্রথম কয়েক দশকে 
ইংলণ্ডে 'শিল্পাবপ্পব দেখা দেয় । আধ্ীনক যন্ত্রপাতি ও স্টাম ব্যবহার, কারখানা 
স্থাপন ও যথেষ্ট পঠাঁজ লগ্রী কারবার ফলে '্রাটশ শিল্পের অভাবনীয় উন্নত 
ঘটিয়াছিল। 'ব্রাটশ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ {শল্পপাঁতগণ উন্নততর 
প্রযুক্তি কৌশলের প্রয়োগে অতি দ্রুত উন্নতমানের সন্তা পণ্য প্রচুর 
be বি পারমাণে উৎপন্ন করিতে সক্ষম হন। শিক্পপ্লব ইংলন্ডের সমাজ- 
এবং ভারজীয় ইহার জীবনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইয়ািল। ইহার ফলে শল্পোংপাদক 
প্রভাব ধন পটজপাঁত শ্রেণীর আবিভবি হয়। এই প:ীঁজপাঁতশ্রেণী 
রাজনৈতিক শান্ত অর্জন করিয়া ভারতের ইস্ট হীণ্ডয়া কোম্পানীর 
একচেটিয়া বাঁণজ্য অধিকারের উপর আঘাত হানতে থাকে। প্রথমে শিল্পপাঁতগণ 
কোম্পানীকে ভারতে রপ্তানীর জন্য প্রাতবৎসর নি্দিল্ট পরিমাণ শিল্পপণ্য কিনতে বাধ 


'করে। 'নান্ট পারমাণ 'ব্রাটশ পণ্য কোম্পানীর জাহাজে ভারতে রপ্তানী বাধ্যতামূলক 


করা হয়। ব্রিটেনের শিক্পপাঁত ও ব্যবসায়ীগণ কোম্পানীর একচেঁটয়া বাঁণাঁজঃক 
অধিকারের অবসানের জন্য আন্দোলন করিতে থাকে। ১৮১৩ শ্রীঃ চার্টার গ্যান্ট 
কোম্পানীর একচোঁটয়া বাঁণাঁজ্যক অধিকারের অবসান হয়। 

ভারতের বাণিজ্য এখন ব্রিটেনের নাগারকদের নিকট উন্মত্ত হয়। বলা যায় 
ভারতের শিজ্প-বাঁণিজ্যের ইতিহাসে নূতন যুগের সডনা হয়। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার 
‘ভারতের অর্থ নৈতিক ইতিহাসে’ দেখাইয়াছেন এই সময় হইতে 'ন্রাটশ সরকারের উদ্দেশ্য 
ছল কীভাবে এই দেশের স্বদেশী শিল্পের ধ্বংস কাঁরয়া ব্রাশ শিল্পের স্থান করা যায়! 
১৮১৩-১৮৫৭ শ্রীঃ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সাঁহত ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের মূলসত্র একটি 
4 কঁভাবে কৃঁি-প্রধান ভারতকে শিক্পসমদ্ধ ইংলণ্ডের অর্থ নোতক 
উদার জপ. উপানিবেশে পাঁরণত বরা যায় ৷ এই সময় হইতে ভারত সরকার 
বিপ্লবের প্রভাব ‘অবাধ বাণিজ্য নশীতর” পথ অনঃসরণ করিতে থাকেন। টেন 

হইতে প্রচুর পরিমাণে শিল্পপণ্য, বিশেষ করিয়া সতীবন্ত্, অবাধে 

নামমাত্র শুল্কে ভারতে প্রবেশ কাঁরতে থাকে। ১৭৯৪ খ্রীঃ মাত্র ১৫৬ পাঃ মনল্যের 
সূতীবদ্ধ ইংলণ্ড হইতে ভারতে রপ্তানি হুইয়াছিল। ১৮৯৩ রঃ তাহা বৃদ্ধি পাইয়া 
দাঁড়াইল একলক্ষ দশ হাজার পাউণ্ডে। ১৮৫৬ রঃ ইহার পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৩ লক্ষ 
পাউণ্ড । ঠক এই সময়ে ব্রিটেনের রাষ্টনেতা ও ব্যবসায়ীগণ ভারতীয় কৃষকের করভার 
লাঘবের জন্য উদ্যোগ হইয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল দরটিশ পণ্যের বিক্রয় বাড়ানো। 
ঠক এই উদ্দেশ্য লইয়াই এদেশীয়দের “সভ্য ও ৭শাক্ষিত” কারবার চেষ্টা শুর? হয় । 

ভারতীয় হস্ত ও কুটির শিল্পের পক্ষে দুরটেনের যন্ত্রীশজ্পের সাঁহত প্রথতযো তায় 
জয়ী হওয়া ছল অসন্তব। যন্ত্ৰাশল্পে প্রস্তুত সামগ্রী ছিল গুণগত মানে উন্নত অথচ 
দামে সম্ভা। বাংপশন্তির ব্যবহার ও অত্যাীনক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগে এই 

স্ব. ইীত. ( ৯ম )--১৭ 


০০০ 


২৪ - স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


‘বপ্লব সম্ভব করিয়াছল। ফ্রান্স, জামান, মাকিন য্তরাষ্ট, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও 
জাপান উচ্চ শুল্ক প্রাচীর খাড়া কাঁরয়া নিজ নিজ দেশের শিল্পকে রক্ষা করে। সেই 
সঙ্গে বিদেশের প্রযান্ত কৌশল আমদানী করিয়া নিজের দেশের 1শজ্পের আধনিকীকরণ 
ও উন্নীত সাধনের চেষ্টা কাঁরতে থাকে । ভারতের বিদেশী শাসকগণ এদেশীয় শিল্পকে 
অসম প্রাতত্াম্তার হাত হইতে রক্ষা করেন নাই। ব্রিটিশ পণ্যের ভারত প্রবেশের 
সুযোগ তাঁহারা অবাধ ও অব্যাহত রাখেন। ব্রিটিশ পণ্য অবাধে ভারতে প্রবেশ 
কাঁরলেও - ভারতীয় পণ্য অবাধে ইংলগ্ডে প্রবেশ কাঁরতে পারিত না। ১৮২৪ রঃ 
ভারতীয় ক্যালিকো বস্ব্ের উপর আমদানী শনল্কর হার ছিল ৬৭৯%; মসংলিনের উপর 
৩৭২% এবং চিনির উপর ৪০০%। 

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম শতকে ভারতের প্রধান শিল্পগ্যাল হইল কন, নীল, রেশম, 
কয়লা; চান, কাগঞ্জ, চা, কাঁফ প্রভৃতি লোহ ও পাটাশল্প সবেমাত্র শুর; হইয়াছে। 
আধানক শিল্পের প্রযোজনার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পারবেশ এই পর্বের শেষাঁদকে 
ভারতে গাঁড়িয়া উঠিতে শুর: করে। ভারতে ছিল বিশাল বাজার, প্রচুর কাঁচামাল ও 
গন্তা শ্রামক। আধুনিক জয়েণ্ট স্টক কোম্পানী, ব্যাঙ্ক ও বাঁমা সংস্থা যেমন স্থাপিত হয় 
তেমান ইংরাজী শিক্ষা এবং পাশ্চমী ভাবধারা ও রুিও ভারতে দ্র প্রসার লাভ 


করিতে থাকে। ৱিটেনের অর্থ নোঁতক উন্নত ও প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ভারতে 
শিল্প স্থাপনের কথা চিন্তা 


না। 
অনি তোলা হয় যাহা বরাটশ শিল্পের কোন ক্ষাতি কারিবে 
সূত্রপাত ও ইস্পাত শিল্প বা হীজনগয়াঁরং শিল্প নে 

গ গ্রহণ করা হয় জি, মা ৫ 
ভারতে আধহানক শিল্পের সাব্রপাত ২ 


হয়। বিদেশ হইতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ- 
মন আমদানী বরা হয়। নাল, রেশম, করলা, টা, কফি, চিনি ও কাগজ শিল্প 
ছিল ৱিটিশ পর্নীজপাতদের একচেটিয়া। শুধু বদ্ধীশজ্পে এদেশখয়দের উদ্যোগ গ্রহণ 
করিতে দেখা যায়। পাশ্চিম ভারতের পাশা এবং মুসলমান বাঁণকগণ আধুনিক বন্দ 
শিলুগ স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পাঁশ্চম এশিরা ও চীনের সাঁহত বাণিজ্য করিয়া 
ইহারা প্রভূত ধনসণয় করয়াছিলেন। " 


int বাজারে আর্জ্িত বৈদেশিক মুদ্রায় ব্রিটেন লাভবান হইত। এই 
ফলাফল সমস্ত শিল্পে সমস্ত উচ্চপদগঢ়াল বিদেশশীরা আঁধকার কারত। 
তাহাদের বেতন বাবদ বহ: টাকা বিদেশে চলিয়া যাইত । এদেণীয়রা, শুধু 


শ্রমিকের কাজ পাইত। তাহাদের চাকুরির শতাঁবলী ও পাঁরবেশ মোটেই ভাল 'ছিল না । 


তাসের মত। এই সমস্ত শিল্পের প্রয়োজনীয় 


3 শিল্প ও বাণিজ্য ২৫৯ 


সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম সবই বিদেশ হইতে আমদানী করা -হইত। আধ্ীনক 
শশন্পগ্যীল এদেশে যন্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম উৎপাদন শিল্প গড়িয়া তুলিতে সাহায্য 
করে নাই। 
ব্রিটিশ এ্রীতহাসিক এইচ. এইচ. উইলসন ভারত সম্পার্কত ব্রিটিশ শিল্প ও . 
বাঁজ্য-নীতির সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতীয় শিল্পোৎপাদকের 
সর্বনাশ সাধন করিয়া ব্রিটেনের কল-কারখানাগুলির সৃষ্টি ও শ্রীবাদ্ধ হইয়াছিল । 
ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হইত তাহা হইলে সে 'ব্রাটশজাত পণ্যের উপর চড়া আমদানী 
শুল্ক স্থাপন করিয়া তাহার স্বদেশী শিল্পকে অসম-প্রাতযোগিতার 
তর বহন শিল্পের হাত হইতে বাঁচাইতে পাঁরিত। তাহার নিজস্ব শিল্পগুল ধ্বংসের . 
হাত হইতে রক্ষা পাইত। প্রার বিনাশুল্কে প্রচুর পাঁরমাণে ব্রিটিশ 
বদ্ধ ভারতে আমদানীর ফলে এদেশের জাতীয় বা বয়ন শিল্প প্রায় ধ্বংশ হইয়া যায়। 
লক্ষ লক্ষ তাঁতী ও বদ্ত শিল্পের সহিত য.ন্ত কারিগর জাবিকাচ্যুত হয়। তাঁতীদের এক 
বড় অংশ বয়নশিল্প ত্যাগ করিয়া কৃষি, ব্যবসা বাণিজ্য ও কারিগরের জীবিকা 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। বাংলাদেশে তাঁতী ও কারিগরদের এক বড় অংশ চরম 
দূুরবস্থায় পতিত হয়। দক্ষিণ ভারতের তাঁতীদেরও এই রকম দর্দশার সম্মুখীন 


_ হইতে হইয়াছল। 


ভারত হইতে ?শল্পপণ্য রপ্তানী বন্ধ হওয়ায় ভারত সরকার এদেশ হইতে শিল্পের 
প্রয়োজনীয় কাঁচামাল রপ্তানীতে উৎসাহ দেন। ব্রিটেনের কল-কারখানাগল চাল; 
রাখিবার জন্য ইহার প্রয়োজন ছিল । তুলা ও রেশম ছাড়া নীল, চা, খাদ্যশস্যও প্রচুর 
পরিমাণে রপ্তান শুরু হয়! ব্রিটেনে এইসব কৃষিপণ্যের অভাব ছিল। - ১৮৩৩ খ্রীঃ 
চাটার এযা্টে ইংরেজেদের এদেশে ভূমিক্রয় ও খামার স্থাপনের 

ইংলণ্ডের সাহত অধিকার দেওয়া হয়। ইহার ফলে এদেশে তুলা, রেশম, নীল, 
ভারতের রনির আফিম ও চায়ের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। এইসব পণ্য ইংলণ্ডে 
y রপ্তানীর মাধ্যমে কোম্পানীর বানিময় সমস্যারও সুরাহা হয়। 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন;সৃত শিণ্প ও বাণিজ্য নীতির 
মূল উদ্দেশ্য ছিল ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক স্বার্থাসাদ্ধ £ (১)  এদেশকে ব্রিটিশ শি্প- 
পণ্যের বিস্তৃত বাজারে পাঁরণত করা হয়। (২) এদেশ হইতে ব্রিটেনে প্রয়োজনীয় 
কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ৷ (৩) ব্রিটিশ পঠাঁজ এদেশে কাঁচামাল, 
কৃষিজ পণ্য উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও সম্প্রসারণে নিয়োগ করা হয়। 
(৪) এদেশীয় শিল্পকে রক্ষা ও আধ্বানকীকরণের কোন চেষ্টা হয় নাই। ফলে 
ভারতের এ্রীতিহ্যবাহী জাতীয় বয়ন শিল্পের পতন ঘটে । ot 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
সাংস্কৃতিক জগৎ 


( The Cultural Scene ) 
(ক) শিক্ষা ( Education )ঃ 


বিটশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে এদেশে একধরনের শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত 
ছিল। সাধারণতঃ রাজা, নবাব ও ধনী বাতিদের অথনি;কুল্যে ও পঞ্ঠেপোষকতায় 


_ ছান্রগণ মাদ্রাসা ও সংস্কৃত টোলে ভর্তি হইত। মাদ্রাসা ও 

নিন ঢোলে সাধারণতঃ ধম” দশন, কাব্য, আইন, তকর্শাস্ত্ ইত্যাদি 
শিক্ষা দেওয়া হইত। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রতি ভুগোল 

ইত্যাদি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল "সমাজের বাস্তব অবস্থা ও তাহার হৃততিসগত : 


পমাধানের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা উপেক্ষিত হইত। কোনরকম মৌলিক চিন্তা-ভাবনাকে 
উৎসাহ দেওয়া হইত না। ফাসা সেকালের সরকার ভাষা ছিল। হিন্দু ও মুসলমান 
সকলেই ফাস শিখিত । এই দেশে তি [বাহা শিক্ষাব্যবস্থা প্রধানতঃ উচ্চশ্রেণীর মধ্যে 

ধ | শিক্ষক মহাশয়রা সমাজে সম্মান পাইতেন। স্ত্রণ-জাতির মধ্যে 
শিক্ষার তেমন 


রি মহিলারা কেহ কে গৃহের মধ্যে লেখাপড়া 
শাখতেন। টিরাচাঁরত খীতহযবাহী ছি ২ 


গল 
এ: ক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তবব বা প্রগাতশ 
বলা চলে না। রি : 4 
অণ্টাদশ শতকের শেষাঁদক হইতে এদেশে ইংরাজশ ? চিন্তা-ভাবনা 
রাজী শিক্ষা প্রচলনের চিন্তা 
শর; হইয়া যায়। ইংরেজ বাঁণক সংস্থায় চাকরি ভর উদ্দেশ্যে এদেশে ব্যন্তিগত 


য়া 
ন = ইয়। এগ্‌লতে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দেও 
হইত। পোপ ও লাদ মে এইস সন তাজ রয়াছিলেন। রি 
ইংরাজী শিক্ষার দরাঁগণ, এদেশীয় কৃতী ব্যান্তগণ ও কিছু সহদয় ইংরে 


‘রাজা! শিক্ষা প্রচলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি 
করিয়াছিলেন। পাদরগণ মনে রি ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার 
! এদেশীয় কৃতী ব্যান্তগণ মনে করেন ইংরাজী 
- ভাষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানের” প্রসার লা, ধটিলে এদেশীয় কুসংস্কারছনন মায় 
মানসিকতার অবসান ঘটবে না। সহ ইংরেজগণ ভারতের উন্নতি ও প্রগতির দ্বার 
এইর্‌প প্রয়াসে উৎসাহ দিতেন। 


ইংরেজ কতৃপক্ষ তিনটি কারণে এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন চাহিতেন 
(১) সরকার! প্রশাসনে ও বণিক সংথাগদালতে অল্প বায়ে ইংরাজী জানা কম'চারী সংগ্রহ 


সাং্কাঁতিক জগৎ ২৬১ 


করা। এই বিশাল দেশশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমণ্চারী ইংলণ্ড হইতে 
আমদানী করা সম্ভব হইত না। (২) ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইলে এদেশে নব্য 
জার ইংরাজী শিক্ষিত ব্যান্তগণের রুচির পরিবর্তন ঘাঁটবে। তাহারা 
84৬ ব্রিটিশ পণ্য পছন্দ করবে । ইহাতে এদেশে ব্রিটিশ পণ্যের বিস্তৃত 
বাজার গড়িয়া উঠিবে। (৩) ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইলে 
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিবে । বিদেশী শিক্ষায় 
শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ইংরেজ-প্রীতি বদ্ধমূল হইবে । লর্ড মেকলে এইর;প উদ্দেশ্য 
লইয়া এদেশে ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় সৃষ্টির পারকল্পনা করিয়াছিলেন । 
কোম্পানীর শাসন প্রাতিষ্ঠিত হইবার পর প্রথম ষাট বৎসর এদেশে ইংরাজী শিক্ষা 
শ্রচলনে সরকারী উদ্যোগ ছিল না। গরভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ শ্রীঃ 
কাঁলকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। জোনাথান ভানকান কাশীতে ১৭৯২ শ্রীঃ সংস্কৃত 
কলেজ স্থাপন করেন। এই শিক্ষা প্রাতষ্ঠান দ;ইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী ও 
{হন্দ; ধর্ম, দর্শন ও আইনে পারদশণ কিছ মৌলভা ও পণ্ডিত সৃষ্টি করা। ইহারা 
কোম্পানীর আদালতগ[লিতে ইউরোপাঁয় বিচারকগণকে পরামর্শ দান কারবেন। ইংলগ্ডে 
্রীষ্টধর্ম প্রচারক সংস্থাগ্ল, উইলবারফোস? চালস গ্র্যাণ্ট প্রভৃতি ব্যান্তগণ এবং কিছু 
সংগকারপন্থী প্রগাঁতিবাদী নেতা ভারতে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের উপর 
চাপ দিতে থাকেনু। ১৮১৩ খ্রীঃ চাটরি গ্যান্ট প্রথম এদেশের শিক্ষাপ্রসারে কোম্পানীর 
দায়িত্ব স্বীকার করা হয়। এই আইনে এদেশে শিক্ষা বিস্তারের 
উদ্দেশ্যে সামান্য এক কর্মসচীও নেওয়া হয়। একলক্ষ টাকা 
এদেশের শিক্ষাাতে ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ করা হয়। তবে ১৮২৩ খ্রীঃ 
পৰ্যন্ত কোম্পানী এই 'বযয়ে কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। এ বংসর কাঁলকাতায় 
সংস্কৃত কলেজ স্থাপিত হয় । আগেই বেসরকারা উদ্যোগে হিন্দ; কলেজ (১৮১৭) ও 
শ্রীরামপুর কলেজ (১৮১৮) প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সন্ধদয় ইংরেজ ডোভড হেয়ার ও 
এদেশের কৃতী ব্যান্তগণের উদ্যোগে কলকাতায় স্কুল সোসাইটি ও স্কুল বূক সোসাইটি 
গাঁড়য়া উঠে । উহারা ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠা ও পাঠ্য-পঢুস্তক সরবরাহ করিত। 
ভারতে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ টাকা ব্যয় কারবার জন্য “জেনারেল কমিটি অব পাবলিক 
ইনস্ট্রাকশন’ গঠিত হয় ॥ এই কমিটির মধ্যে শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষার মাধ্যম লইয়া 
ee তীর মতভেদ দেখা দেয়। প্রাচ্যবাদীরা শিক্ষাব্যবস্থায় এই দেশীয় 
ক ন জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছিলেন। ইহার সাহত 
পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহত্যে তাঁহারা শিক্ষাদানের পক্ষপাতী 
{ছলেন। প্রতীচ্যবাদীরা ইউরোপাঁয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহত্য ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে 
প্রচলনের সুপারিশ করেন। ১৮২৩-১৮৩৪ শ্রীঃ পযন্ত প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের মধ্যে 
এই বিতর্ক‘ চালয়াছিল। 
১৮৩৫ শ্রীঃ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড বোণ্টক্কের শিক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা লর্ড মেকলের 
সুপারিশে এই বিতকে'র অবসান হয়। মেকলে সিদ্ধান্ত করেন যে (মেকলের "মাঁনট, 


ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে 
সরকারণ উদ্যোগ 


২৬২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 
ইরা ফেব্রু ১৮৩৫) এদেশোয জ্ঞানভাণ্ডার খুবই দীন এবং ভাষাগুলি দর্বল। তান 
ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে ইউরোপা বিজ্ঞান. সাহিত্য শিক্ষার সুপারিশ করেন। বোণটঙ্ক 
এই জুপারিশ গ্রহণ করিয়া সরকারী আদেশ (ই মার্চ, ১৮৩৫ ) জারী করেন। দীর্ঘ 
বিতকে'র অবসান হয়। রাজা রামমোহন রায় ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী 
ইংরাজী শিক্ষার -. ছিলেন। ইহার পর সরকারী উদ্যোগে এদেশে স্কুল ও কলেজ 
দুব'লতা প্রতাষ্ঠত হয়। তবে প্রাথাসক শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকার 
উদ্যোগ গ্রহণ করেন নাই। সরকার মনে করেন যে 'শক্ষাখাতে 
নান সামান্য অর্থে মাত মুষ্টিমেয় উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষকে শিক্ষা দেওয়া 
যাইবে। তাহারা দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যে ইংরাজী শিক্ণর বিস্তার কারবেন। 
এই ধারাণা ছিল ভান্ত। ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়গণ দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে 
ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার কারতে পারেন নাই। তবে রাজনোতক সংগঠন, সংবাদপত্র, 
গ্ান্তকা ও বন্তুতার মাধ্যমে ই'হারা আধ্াানক গণতান্তিক চেতনা, জাতীয়তাবাদ, সাম্য, 


বিস্তৃত নিদেশি পাঠান। উডের ডেসপ্যাচ* এদেশের শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এক 
উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই নিদে'শে ভারত সরকারকে 

চাল‘স উ 

258 শিক্ষার দায়িত্ব লইতে বলা হয়। প্রাতটি প্রদেশে 


বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। প্রাইমারী হইতে 'বিশ্বাবদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার 
বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইহাতে বিস্তৃত নির্দেশ ছিল। িশ্বাবদ্যালয়গলকে স্কুল- 


(১) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এদেশে ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা গাঁড়য়া উঠিয়া- 
ছিল। ১৮৪৪ খ্রীঃ সরকার ইংরাজী জ্ঞানকে সরকারী চাকুরীর জন্য আবাঁশ্যক শর্ত 
মাতৃভাষার মাধ্যমে বলিয়া ঘোষণা করেন। ইহার ফলে এদেশে ‘যুগযুগাস্তরের 
শিক্ষার অবনতি এতিহাবাহণ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা অবহেলিত হয় । প্রাচীনপন্থী 

শিক্ষাব্যবস্থার পতন ঘটে। টোল ও মাদ্রাসার শিক্ষা এবং মাতৃভাষার 


শিক্ষাব্যবস্থার দুরবস্থার চিত্রটি ধরা পাঁড়য়াছে। অপরাদিকে ইংরাজণ স্কুল ও কলেজ 
দত জনপ্রিয়তা অন কারতে থাকে। মাতৃভাষা শিক্ষা বা এত্হ্যগত শিক্ষায় জনগণের 
ইংরাজী 'শক্ষাব্যবস্থায় আগ্রহ কমিয়া যায়। ১) ইংরাজী ভাষাকে এদেশের মা 
অন্যান্য তরঃট মাধ্যম কারবার ফলে দেশে নিরক্ষরদের সংখ্যা দত বাড়িতে 

t উচ্চশিক্ষালাভ অত্যন্ত .ব্যয়মাধ্য হওয়ায় এ শিক্ষা নগর-কেন্দ্রি 
ধানিক শ্রেণীর একচেটিয়া হইয়া দাঁড়ায়। নব্য ইংরাজী শিক্ষিত ভারতীয়ের সহিত 
এদেশীয় জনসাধারণের মানসিক ব্যবধান গাঁড়রা উঠিতে থাকে। (৩) নূতন 
শিক্ষাব্যবস্থার এক প্রধান শট হইল স্বী-শিক্ষা বিস্তারে উদাসীন্য। ্ী-শিক্ষার জন্য 
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আলাদাভাবে অর্থ বরাদ্দ করা হইত না। রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজ স্্ী-শিক্ষার 
পক্ষপাতী ছিল না। স্বী-শিক্ষার বিস্তার করিয়া সরকার এই সমাজের বিরাগভাজন 
হইতে চাহেন নাই ৷. (৪) ইংরেজদের প্রবার্তিত শিক্ষাব্যবস্থার চিকিৎসাশাদ্্ ও প্রযুক্তি 
বিজ্ঞানকে যথোপয;ন্ত প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই । ১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত মাত্র তনাট মেডিকেল 
কলেজ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে স্থাপিত হইয়াছিল। রুরাঁকতে প্রাতাষ্ঠত একমাত্র 
ইঞ্জিনীরারং কলেজে শুধু ইউরোপীর ও ইউরেশীয় ছাত্রগণের প্রবেশাধিকার ছিল। 
একথা ঠিক, ব্রিটিশ প্রবার্তিত শিক্ষাব্যবস্থার অনেক নাট ছিল। আধবানক শিক্ষা, 
চিকিৎসাশাস্ত্র ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করে নাই। সাধারণ শিক্ষাও 
জনগণের মধ্যে প্রসারিত হয় নাই । মাত্র মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তি এই শিক্ষার সুযোগ 
লাভ করিয়াছিল । এই ক্ষুদ্র শিক্ষিত শ্রেণী ইউরোপীয় ভাবধারার সাঁহত পাঁরচিত 
চপ তার হইয়া এদেশে তাহা প্রচার করেন। ইউরোপের বঢুদ্ধি-বিভাসা, 
লহিত পার যডঞ্ডিবাদ, মানবিকতা, বিজ্ঞান-মনদকতা ও প্রগাঁতশীল মৃতবাদ 
দেশে প্রচার করা হয়। ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও 
জাতীয়তাবাদের আদর্শ ও শিল্প বিপ্লবের পরবতাঁকালে উদ্ভূত সমাজ, অর্থনীতি ও 
দর্শনের সাহত ভার তবাসীর মানসিক যোগ স্থাঁপত হয় । নব ভাবধারার প্রবন্তা বেকন, 
লক, ভলটেয়ার, রুশো, কাণ্ট, এডাম স্মিথ ও বেস্থাম শিক্ষিত ভারতীয়ের মনন ও চিন্তার 
প্রভাব বিস্তার করেন। নূতন কালের সাত্য-রথী ওয়ার্ড সওয়ার্থ বাইরন, শেলী ও 
চা্লন ভিকেন্স নূতন সাহত্যরসের সন্ধান দেন। ভারতীয়দের মনোজগতে নবজাগরণ 
ঘাঁটতে শুর করে৷ 


(খ) সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন ( Social and cultural 


movements ) 2 
উনাঁবংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতে এক নবচেতনার উন্মেষ হয়। ইতালীর 
নবজাগরণের সত সাদশ্য থাকায় ইহাকে ‘নবজাগরণ’ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। বাংলা 


ও মহারাষ্ট্রে এই আন্দোলনের স:চনা হয়। পরে ধারে ধীরে ইহা সমগ্র ভারতে 
ছড়াইয়া পড়ে । ভারতীয় জীবনে, সমাজ ও ধর্মে নানা কুমংস্কার, 


নবজাগরণের পটভূমিকা জড়তা, অবক্ষয় ও দূর্বলতা দেখা দিয়াছিল। মুঘল শাসনের শেষ 
্দকে এই অবক্ষয় খুব প্রকট হইয়া পড়ে । এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত হইবার 
পর ইউরোপাঁয় ভাবধারা, [জ্ঞান ও সাহিত্যের সহিত ভারতবাসীর পরিচয় গড়িয়া 
উঠে। ইউরোপের যযান্তবাদ মানীবকতাবোধ ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতা ভারতীয় মনে 
গভীর প্রভাবে বিস্তার করে । একদল রক্ষণশল ভারতীয় প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও 
ধমকে অনুসরণ করাকেই শ্রেয় মনে করেন। প্রগাঁতপস্থী অপরদল পাশ্চাত্য জ্ঞন- 
বিজ্ঞানের সাঁহত ভারতীয় এঁতিহ্যের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ভারতের উন্নীত সম্ভব 
বলিয়া মনে করেন৷ ইহারা পাশ্চাত্য যন্িবাদ ও উদার মানাবকতাবোধের প্রত বিশেষ- 
ভাবে আকৃষ্ট হইরাছলেন। ভ্রিটিশ শাসন প্রাতাষ্ঠিত হইবার পর দেশে নুতন সামাজিক 


২৬৪ স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ধনী, মধ্যামত, বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী সম্প্রদায় নিজেদের আস্তিত্ব 
রক্ষার প্রয়োজনেই রাষ্ট্র, ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার আধনকীকরণ চাঁহয়াছিলেন। 
বাংলার শিক্ষিত মননশীল ব্যান্তগণ দেশের শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম রাজনগীতি, 
অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্প ও সংবাদপত্রের বিভিন্ন দিকে পাঁরবর্তনের-পক্ষপাতী [িলেন। 
তাঁহারা মনে কারতেন পশ্চিমী ভাবধারার আলোকে নূতন সংস্কার ও প্রগাতিবাদী 
- আন্দোলন একান্ত প্রয়োজন। ইহা ছাড়া ভারতের মন্ত সম্ভব নয়। 
লা নবজাগরণ প্রাচীন সামাজিক ও ধার, ব্যবস্থার সংস্কার না হইলে ভারত 
আধানক বিশ্বে স্থান করিয়া লইতে পারিবে না। চিরকাল তাহাকে অপর জাতির 
পদানত হইয়া থাকতে হইবে। ব্রিটিশ শাসন বাংলাদেশে প্রথম প্রাতষ্ঠিত হয়। 
ভারতের মধ্যে এইখানে ইংরাজী শিক্ষার সূচনা ও বস্তার প্রথম ঘটিয়াছিল। স্বাভাবক- 
ভাবে ভারতীয় নবজাগরণের আন্দোলন এইখানেই শুর: হয় । 
রাজা রামমোহন রায় £ বাংলায় এই সমাজক ও সাংস্কীতক আন্দোলনের 
গরোধা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) । তাঁহাকে “আধানক ভারতের 
জনক’ বলাহয়। এই দেশের মানুষের সামাজিক, ধমপর, রাজনোৌতক ও অর্থনৈতিক 
অগ্রগতির জন্য তান আজীবন সংগ্রাম কারিয়া ?গয়াছেন। দেশ ও 
১, দেশবাসীর প্রাত ছিল তাঁহার গভীর মমতা । দেশের ধমপর 


কুসধকার, জাতিভেদ প্রথা, নারীজাতীর দুরবস্থা, অশিক্ষা ও 
রাজনোতক অজ্ঞতা তাঁহাকে পাড়া দিত। হুগলী 7 


জেলার রাধানগর গ্রামে এক দম্পন্ন পারবারে তাঁহার 
জন্ম হয়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র রামমোহন অল্প 
বরসে পাঁণ্ডত্য অর্জন করেন। দতানি সংস্কৃত, 
2 আরবী, ইংরাজী, ল্যাঁটন প্রভীত বারাট 
ভাষা জানিতেন। তান হিন্দ, জৈন, ইসলাম ও 
্রীপ্টান ধমে'র মূল গ্রগূলি পাঠ কাঁরয়া সকল 
ধমমিতকে ব্যাঝবার চেষ্টা করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জ্ঞান লাভ করিয়া রামমোহন হন সমন্বরবাদী। 
পারিবারিক এত্হ্য অনুসরণ করিয়া রামমোহন 
কিছু কাল সরকারা রাজস্ব বিভাগে সেরেস্তাদারের 
কাজ করেন। ১৮১৪ শ্রীঃ সরকারা চাকুরি হইতে 
. অবসর লইয়া রামমোহন কালিক্কাতায় স্থায়ীভাবে 


রাজা রামমোহন রায় 

বসবাস শুর করেন। “আত্মীয় সভা’ স্থাপন করিয়া তান ধমণর ও সামাজিক 
আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।৯ ১৮৩০ খ্রীঃ বিলাত গমন পর্যন্ত রামমোহন রায় বাংলার 
সমাজ, শিক্ষা ও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ ইংলণ্ডের ব্রিস্টলে 
তাঁহার মৃত্যু হয়। 

NE ET শাস্তী, রামতন; লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 


ঠা 


সাংস্কীতক জগৎ ২৬৫ 


রামমোহন এদেশে ইংরাজী শিক্ষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রবর্তনের পক্ষপাতী 
ছলেন। তিন ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হন। মহামতি ডেভিড হেয়ার 
ছিলেন তাঁহার বম্ধু। হেয়ার প্রাতাষ্টঠত স্কুল বুক সোসাইটির” তান ছিলেন একজন 
সদস্য। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও রামমোহন যন ছিলেন। ইংরাজী শিক্ষা 
বিস্তারের জন্য তান নিজে একটি ক্কুল গ্রাতষ্ঠা কাঁরয়াছলেন। ধম প্রচারক 
আলেকজাণ্ডার ডাফকে তান স্কুল প্রতিষ্ঠা কাঁরতে. সাহায্য করেন। রামশোহনের 
সবচেয়ে বড়" কাঁতত্ব হইল হিন্দ;ধর্মের সংস্কার ও বক্ষ সভা’ স্থাপন। বেদ ও 
উপানষদের একেনবরবাদের উপর 'ভাত্ত করিয়া তিনি ১৮২ রঃ ব্রহ্ম সভা’ স্থাপন করেন। 
সর্ব জাতি ও ধর্মের লোকের জন্য তাঁহার সভার ছার উম্মত ছিল। তান বিশ্বাস 
শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম ও কারতেন সমস্ত ধর্মের ম.লকথা এক রামমোহনের মার পর 
সমাজ-সংগ্কার দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। তাঁহার 
7 প্রতিষ্ঠিত “তত্ববোধিনী সভা” ও তিত্ববোঁধনী পাত্রকা” রামমোহন 
রায়ের ধম+-সমন্বয়, একেশ্বরবাদ, সমাজ-সংস্কার ও স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ প্রচার কাঁরতে 
থাকে । হিন্দ;সমাজের কু-প্রথাগ্লি দুর করিবার জন্য. রামমোহন আন্দোলন শর 
করিয়া যান। দ্বরীলোকদের সহমরণপ্রথা বন্ধ করিতে তান উদ্যোগ লন। তাঁহারই 
আন্দোলনের ফলে গভর্ণ র-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেশ্টিঙ্ক ১৮২৯. গ্রীঃ আইন করিয়া 
সহমরণ প্রথা বন্ধ-করিয়া দেন। রামমোহন বহ:-বিবাহ. ও িশদববাহ প্রথারও 
গবরোধী ছিলেন। ্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার ও দ্্রলোকদের সম্পাঁভতে অধিকার দেওয়ার 
জন্য তান আন্দোলন করেন। রামমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহযোগীগণ 
(দ্বারকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ মুন্সী, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব ও তারাচাঁদ 
চক্রবত্ণ) তাঁহার আন্দোলনকে শন্তিশালী সামাজিক আন্দোলনে পাঁরণত করেন। 
রামমোহন রায় শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম ছাড়াও সাংস্কতক আন্দোলনের অন্যান্য 
দিকগযীলরও সন্রপাত করেন। তানি বাংলা ভাষায় গাদ্য-রীতির একজন প্রবর্তক ৷ 
বাংলা, ইংরাজী ও ফাসঁ ভাষায় ( ‘Brahmanical Magazine’, ‘সংবাদ কোম;দাঁ’ 
ও “মিরাতুল আকবর’ ) সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তান দেশবাসীকে সচেতন করেন । 
সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। এদেশের মানুষের 
বৈধায়িক উন্নত, কৃষকদের দগ্ধ দূর ও ভারতীয়দের রাজনৈতিক 
রাগমোহনের অন্যান্য উন্নাতর জন্য ‘তান চেস্টা করিয়া যান। তানি উচ্চ সরকারা পদের 
০ ভারতীযরকরণ, প্রশাসন বিচার-বিভাগের পৃথকীকরণ ও জুরির 
সাহায্যে বিচারের দাবী করেন। বিচারের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে 
বৈষম্যের অবসানও তাঁহার দাবী ছিল। আন্তজীতক ঘটনাবলী সম্পর্কে রামমোহন 
[বিশেষ আগ্রহ দেখাইতেন। স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের তান ছিলেন একনিষ্ঠ 
পূজারী । রবীন্দ্রনাথের মতে, রামমোহন রায় ছিলেন “ভারতের প্রথম আধদানিক মানুষ" । 
ডিরোজিও ও ইয়ংবেঙ্গল আন্দোলন £ উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাংলাদেশে 


বযাদ্ধজীবা সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগাঁতশীল ও সংস্কারপন্থী আন্দোলন খুব জোরদার হয়। 


২৬৬ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইন্গ ভারতীয় হেনরী 'ভাঁভয়ান 'ডিরোজিও ( ১৮০৯ 
--১৮৩১)। ইনি ছিলেন অসাধারণ ধীশান্ত-সম্পন্ন ?হন্দু কলেজের জনাপ্রয় অধ্যাপক ৷ 
ছাত্রদের যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তার অনুশীলন কাঁরতে তান 
ডিরোজিওর চন্তা-_ ভূপদেশ দিতেন। ইউরোপের আধানকতম ধ্যান-ধারণার 
০, তান প্রচার কারতেন। ইউরোপের বাঁদ্ধীবভাসা, যান্তবাদ 
ও মানাবকতাবাদ, ফরাসী বিপ্লব, সাম্য, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের আদর্শ তান 
ছাত্রদের নিকট ব্যাখ্যা করিতেন। 'গ্যাকাডৌমক এশোসর়েশন” স্থাপন কাঁরয়া তান 
: ছাত্রদের কুস্‌ংস্কারম:ুন্ত, দিভর্গক, সত্যবাদী 
ও দেশপ্রোমক হইতে উপদেশ 1দতেন। 
মাতৃভামর দুরবন্থার কথা স্মরণ কাঁরয়া 
তাঁনই প্রথম দেশাত্মবোধক কাঁবতা রচনা 
করেন।  প্রগ্থাতশীল চিন্তাধারা প্রচার 
কারবার জন্য 'হম্দ; কলেজের কর্তৃপক্ষ 
১৮৩১ খ্রীঃ ডিরোজওকে পদচ্যুত করেন। 
ইহার কয়েকমাস পরে কলেরা রোগে 
আক্রান্ত হইয়া তান মারা যান। 
ডিরোজিরও মৃত্যুর পর তাঁহার 'প্রয় 
ছাত্ররা-_রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ মোহন 


ডিরোজিও বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসককৃষ, মাঁল্পক, রাধানাথ 


শিকদার, দাঁক্ষণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, 
রামতন? লাহরী প্রভাতি “সোসাইটি ফর দি একুইীজশন অব জেনারেল 


৯ নলেজ’ স্থাপন 
করিয়া পুরাতন কুসংস্কার ও রক্ষণণাীল সামাঁজক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে দ্রোহ 

ঘোষণা করেন। ই'হারা ৎইয়ংবেঙ্গল’ নামে পাঁরাচত হন । ইহারা 
১78 ইংরাজী 'শক্ষা-বিস্তার, 


নারী প্র্গাত ও ভারতের বৈষাঁয়ক উন্নাতর 
জন্য বতর্কে যোগ দেন। 


সংবাদপত্র প্রাতষ্ঠা ( এনকয়ারার, 
জ্ঞানান্বেষণ, কুইল ইত্যাদি ) ও প্যান্তকা প্রকাশ 


করিয়া ইয়ংবেঙ্গল দল জনমত গঠন 
করেন। বাভল্ন আলোচনা সভায়, . বন্তুতায় ও প্রবন্ধে ইহারা 'বিচারব্যবস্থার 
সংদ্কার, উচ্চ-পরকারী চাকরিতে ভারতীয় নিয়োগ, 


জামদারদের অত্যাচার হইতে 
রায়তদের রক্ষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা এবং ভারতীয়দের দুদশার কথা আলোচনা 
করেন। 


ইয়ংবেঙ্গল দল ছিল নগর-কোন্দ্রিক উগ্র সংস্কারপন্থী দল। দেশের আপামর 
জনসাধারণ বা কৃষক সম্প্রদায়ের সাঁহত ইহাদের কোন যোগাযোগ ছল 


না। তবুও বলা 
যায় ই'হারা দেশে যে আন্দোলনের সূচনা করেন তাহা ব্যর্থ হয় নাই। কুসংগ্কারাচ্ছন্ন 


রক্ষণশীল সমাজে ই'হারা যে সামাজিক ও সাংস্কাতিক নব-চেতনার সবষ্ট করেন তাহা 
ভারতের নবঙ্জাগরণের পথকে প্রশস্ত করিয়া দেয়। পরবর্তশঁকালে সরেন্দ্রনাথ 


সাংককাঁতক জগৎ ২৬৭: 


বন্দ্যোপাধ্যায় ইয়ংবেঙ্গল দল সম্পর্কে লিখিয়াছেন ‘এ'রাই বাংলায় আধ্দীনক সভ্যতার 
প্রবর্তন কারয়াছিলেন। এ'রাই আমাদের জাতির পিতা’ । L 
পাঁণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর £ বাংলায় সামাজিক আন্দোলনের প্রাণপুর;ষ ছিলেন 
পাণ্ডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ( ১৮২০-৯১)! হান ছিলেন বহদ্গণ-সম্পন্ন একজন 
মহান ব্যন্তি। মোঁদনীপর জেলার বাঁরাসংহ গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে 
দারিদ্রের সাঁহত কঠোর সংগ্রাম করিয়া তান লেখাপড়া শাখিয়াছিলেন। সংস্কৃত, 
কলেজে শিক্ষালাভ করিয়াও [তান পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের, 
চরিত্র ও মান[সকতা মৰ্ম বাঝিতেন। াঙ্গণ-পান্ডত বিদ্যাসাগর ছিলেন উদার ও প্রগাঁত 
পন্থী । তানি ছিলেন এদেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি সমন্বয়ের প্রতীক ॥- 
ব্যক্তিগত জাঁবনে বিদ্যাসাগর ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তেজস্বী ও নিভাঁক পুরুষ 1. 
মহান মানবদরদণ এই মানুষটির দীন-দরিদ্র, চা) 
পড়ত ও নযতীত মানুষের প্রতি অপার 
করুণা ছিল। .বিদ্যাসাগ্ররকে আধ্দীনক 
বাংলা গদ্যের জনক বলা হইয়া থাকে। 
[শিশুদের জন্য তান 'বর্ণপরিচয়'ঃ 
“বোধোদয়” ও ‘কথামালা’ রচনা করেন। 
‘সণতার বনবাস’, “বেতাল পঞ্চাবংশাত' 
ও আখ্যান মঞ্জরী+ লিখিয়া [তান বাংলা 
ভাষায় নূতন প্রাণসঞ্চার করেন। তাঁহার 
অবদানে বাংলা গদ্য সাহত্যের বাহন হয়। 
বাংলাদেশে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-ীবস্তার ও 
নারাম;ন্তি আন্দোলনের জন্য আবস্মরণীয় 
হইয়া আছেন। শবদ্যাসাগর রামমোহন 
রায়ের মত 'বদ্বাস কাঁরতেন যে ইংরাজা শিক্ষার বিস্তার না হইলে এদেশের উন্নতি 
হইবে না। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ থাকাকালীন বিদ্যাসাগর সেখানে ইংরাজী 
পাঠারম চাল; করেন। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য মেষ্টোপলিটান কলেজ 
(বর্তমানে বিদ্যাসাগর কলেজ ) প্রতিষ্ঠা তাঁহার এক উল্লেখযোগ্য 
9৮:১০) কীর্তি। এদেশে স্্রী শিক্ষা বিস্তারকে তিনি অগ্রাধিকার দেন। 
তাঁহার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বালিকাদের জন্য বেথুন স্কুল স্থাপিত হয়! 848৮8, 
বাংলাদেশে নারী শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি পা'রারশটি স্কুল স্থাপন কারিয়াছিলেন। 
এইজন্য ‘তান নিজে বহ: টাকা ব্যয় করেন! শিক্ষা-বিভাগের অধিকতরি সাঁহত বিবাদ 
করিয়া বিদ্যাসাগর বাংলার গ্রামাঞ্চলে বহ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। [তানি 
শিক্ষনকে সমাজ ও জাতির মনির উপায় বালয়া মনে কাঁরতেন। 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলাদেশে নারীমন্ত আন্দোলনে ছিলেন রামমোহন; 
রায়ের যোগ্য উত্তরসূরী । তিনি বিধবাদের পুনার্ববাহের জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করেন: 


পাঁণ্ডত ঈবরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 


২৬৮ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


মহার ‘সটুডেণ্টস িটারারা ও সারেশ্টাফিক সোসাইটি" 
নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ইহার 


রণের বোধ' র আয়ে সামা 
নারী-শকষা বিস্তার ও সার গম্য আলোচনার আয়োজন কারত। এই 


ভাত কৃতীপদ্রুষগণ মহারাষ্ট্র নারী- 
গ্রহণ করেন। জ্যোতিবা ফুলে মহারাষ্ট্র বিধবা-ববাহ 
প্রচলনের চেষ্টা করেন। পরবতাঁকালে বিষ 


সংকারক কারসন দাস মূল বিধবা-বিবাহ 
আন্দোলনে যোগদান করেন। বিধবা-বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দান ও জনমত গঠনের 
উদ্দেশ্যে মূলজশ ১৮৫২ খ্রীঃ 'সত্যপ্রকাশ* নামে এক সামরিক পাকা প্রকাশ করেন 

মহারাণ্টে প্রগাতশীল আধুনিক 1 ন প্রসার ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের 
নেতা ছিলেন গোপালহাঁর দেশমদ্খ। সমাজের মঙ্গলজনক বহু প্রচেষ্টার সাঁহত যত 
থাকবার জন্য তান ‘লে 


[কাহতবাদী পান। যািবাদ, মানবাহত্ষণা ও 
ধমানরপেক্ষতা তাঁহার সমস্ত কম-প্রচেষ্টার ম.লমন্ত ছিল। 


১ অমানাবক 
মানের নিয়বণের প্রত অযৌক্তিক, নীতিহীন ও 
বৈষম্যমলক আচরণের বিরুদ্ধে তিনি রা রে 


অনুশীলনী 


০১ এককথায় উত্তর দাও £__(ক) কত শ্রীঃ কোম্পানী দেওয়ানী লাভ করে ৮ 
(খ) দৈত-শাসনের অর্থ কি? (গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে চাল; করেন ? (ঘ) মেকলের, 
শক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব কত খ্রীঃ গৃহীত হয়? (ও) রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের, 
প্রথম আধাঁনক মানুষ” বলা হয় কেন? (5) িরোজিও কে ছিলেন? (ছ) ব্রাহ্ম 
সমাজ কে প্রাতষ্ঠা করেন? (জ) কাঁলকাতা মেডিকেল কলেজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ? 
(ঝ) অধীনতামূলক মিন্রতা-নীতি কে প্রবর্তন করেন? (4) কোন্‌ গভর্ণর- 
জেনারেলের সময় সিম্ধঃপ্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভু হর? (ট) সতীদাহ প্রথা কে 
উচ্ছেদ করেন? 

২। সংক্ষেপে উত্তর দাও £-_(ক) দ্বৈত-শাসনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর। (খ) দ্বৈত- 
শাসনের ফলাফল কি হইয়াছিল? (গ) ব্রিটিশ ভূমি-রাজস্বনীতির ফলাফল আলোচনা, 
কর। (ঘ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লইয়া কি ধরনের বিতর্ক“ দেখা দেয়? (ও) চিরস্থায়ী 
বন্দোবস্ত প্রাতষ্ঠার মূল কারণগীল কি? (চ) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এদেশে 
অবশিজ্পায়নের কারণ কি? (ছ) ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের আগে এদেশে কি ধরনের 
শিক্ষাব্যবস্থা চাল; ছিল? (জ) ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক কারণে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা 
প্রচলনে আগ্রহী হন? (ঝ) এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের ফলাফল ক হইয়াছিল ? 
(এঃ) ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ক? 


৩। বিশদভাবে আলোচনা কর £--(ক) হোস্টংস হইতে কর্ণওয়ালিস পর্যন্ত 
'ন্রাটশ শাসনব্যবস্থা কিভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয়? (খ) হোস্টংস ও কণ*ওয়ালশের 
বিচার ও প্যীলস 'িভাগীয় সংস্কারের পাঁরচয় দাও । (গ) ব্রিটিশ ভূমি-রাজঘ্ব-নণীতির 
পাঁরচর দাও। (ঘ) এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও । (ও) রাজা 
রামমোহন রায়ের জীবন ও সাধনার পাঁরচয় দাও। (5) সমাজ-সংকার আন্দোলনে 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ভূমিকা আলোচনা কর ৷ (ছ) -মহারাশ্ট্রেরে সমাজ সংস্কার 
আন্দোলনের সংক্ষপ্ত পারচয় দাও। (জ) পলাশ যুদ্ধের পরবতাঁকালে কোম্পানীর 
শিল্প ও বাঁিজ্য-নগীতিতে ক পারবর্তন দেখা দেয়? (ঝ) উনিশ শতকের প্রথমার্ধে 
কোম্পানীর [শষ্প ও বাঁপজ্য-নীতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও । 

৪। টকা লিখ £_(ক) মহলওয়ারী বন্দোবস্ত (খ) রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত 
(গর) চার্লস উড ডেসপ্যাচ (ঘ) হিন্দু কলেজ (৩) জ্ঞানাদ্বেষণ পান্রকা (চ) এ্যাকাডেমিক 
এশোিয়েশন (ছ) রাতুল আকবর (জ) আত্মীয় সভা (ঝ) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(এ) ডোঁভড হেয়ার () ব্ধবা-বিবাহ আইন (১৮৫৬ )। 

&। শ্যন্যদ্থান পূরণ কর £_-ক) দৈত্য শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশে - স্থায়ী 
হইয়াঁছল। (খ) দ্বৈত শাসনকালে -- বাংলার ডেপট জ্বাদার ছিলেন। (গ) 1পটের 


সি. 
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"ভারত শাসন আইন ( ১৭৮৪ ) __ গাঁঠত হয়। (ঘ) ব্রিটিশ সরকার এদেশে -- ধরনের 
. ভাম-রাজস্ব নীতি চাল: করেন। (ও) ইংলপ্ডের শিল্প বিপ্লবের ফলে এদেশের __ 
শিল্প ধ্বংস হয়। (6) _ খ্রীঃ চারি গ্যান্টে এদেশে শিক্ষাবিস্তারে কোম্পানী 
দাঁয়ত্ব গ্রহণ করে। (ছ) বিদ্যাসাগর বিধবাশববাহ প্রচলনের জন্য _- সংহিতা 
হইতে উদ্ধৃত দেন। (জ) সামাজিক সংস্কার কাধের জন্য _- লোকাহিতবাদশী 
আখ্যা পান। 

৬1 শুদ্ধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরটি কাটিয়া দাও ৪-(ক) হেস্টিংস / 
কণণওযালিশ সদর দেওয়ানী আদালত গঠন করেন। (থ রেগ:লেটিং গ্যাট্ট / পিটের 
আইনে প্রথম পালামেণ্ট কোম্পানীর শাসনে হস্তক্ষেপ করে। (গ) ফ্রান্সিস / হেংস্টিংস 
চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম প্রস্তারক। (ঘ) চির বন্দোবস্ত প্রথমে বাংলা-বিহার | 
কাশ, ডীঁড়ষ্যা, উত্তর মাদ্রাজে চাল; করাহয়। (ঙ) | 
কৃষকের আঁধকার ক্ষুগন হয়। ' (8) অন্টাদ। 


প্রাচ্য ও প্রতীচ্যবাদীদের বিতক ১৮২৩ / 
১৮২৫ শ্রীঃশেষ হয়। (জ) জ্যে তিবা ফুলে র 


সঞএওদতস্ী অন্রযান্স 
প্রথম পরিচ্ছেদ 
কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ 


( Peasant unrest and uprisings ) 
(ক) ওহাবী ও ফরাজী আন্দোলন ( Wahabi and Farazi 


movement ) $ 


| ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রাতাষ্ঠিত হইবার ফলে সবচেয়ে ক্ষাতগ্রস্ত হয় মুসলমান 
[সমাজ । মুসলমানদের নিকট হইতে ব্রিটিশ শাসকগণ রাষ্টক্ষমতা দখল করিয়া লয় 
ইহাতে মুসলমান শাসকগোষ্ঠী একই সঙ্গে ক্ষমতা ও বৃত্তি ছাত হয়। ইংরাজী শিক্ষা 
গ্রহণ না কারবার ফলে সরকারী কাজকর্ম ও িচার-বিভাগ হইতে মুসলমানগণ ধারে 
[ধীরে অপসারিত হইতে থাকে। এদেশের কৃষক ও কারিগর সমাজের একাংশ মুসলমান । 
৷ তাহারা নূতন শাসনব্যবস্থার অর্থনৈতিক শোষণের শিকার হয়। সমগ্র মুসলমান সমাজের 
মধ্যে দ:দশা, হতাশা ও অবক্ষয়ের সূচনা হয়। এই হতাশা ও 
ওহাবী ও ফরাজী 

ভি দুরবস্থা হইতে মুসলমান সমাজকে রক্ষা কারবার জন্য মুসলমান 
হাক গটভূঁমকা ব্যাপ্ধজীবীদের মধ্যে চিন্তাভাবনা শুর: হয়। পল্লীর শাহ্‌ 
| ওয়ালিউল্লাহ, (১৭০৩-৬৩-) ও তাঁহার পূত্র শাহ: আজিজ 
| ইসলামের পাঁরশুগ্ধির' মধ্যে ভারতাঁয় মুসলমানের মন্তর পথ নিহিত বাঁলয়া মনে 
করেন। দীর্ঘকাল ভারতে বসবাসকারী ইসলাম-ধমাবলম্বীদের মধ্যে ইসলামবিরোধী 
আচার-আচারণ, রীতি-নীতির অন:প্রবেশ ভারতীয় মুসলমানদের অধঃপতনের কারণ 
| বালা ইহারা মনে করেন। ঠিক একই সময়ে আবদুল ওহাব নামক একব্য্তি আরবদেশে 
[ইসলামের সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। তাঁহার নামানুসারে এই আশ্দোলনের নাম 

৷ হয় ওহাবী আন্দোলন। 
| উত্তরপ্রদেশের রায়বৌরলণীর অধিবাসী সৈয়দ" আহম্মদ ( ১৭৮৬-১৮৩১ ) ভারতে 
1 ওহাবী আন্দোলনের প্রাতষ্ঠাতা। মক্কায় হজ করিবার সময় তানি আবদুল ওহাবের 
ভাবধারায় অন্/প্রাণত হন। ইসলামের পাঁবত্র আদর্শ কোরান, শরিয়ত ও 
৷ হাদীসের নির্দেশ অন:যায়ী তান ভারতীয় ম:সলমানদের ধমপয় জীবনে সংস্কার 
| আনয়নের চেষ্টা করেন৷ গোড়াতে ইহা ছিল ধমপর আন্দোলন। 
ওহাবী আন্দোলনের পরে সৈয়দ আহম্মদ ইহাতে রাজনোতক উদ্দেশ্য যোগ করেন। 
সপ ভারত 'ারূল-হারব' বা বিদেশী শাসকের অধীন। ইহাকে 
কারণ রল-ইসলাম’ বা ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করা প্রতিটি ধর্মপ্রাণ 
| ম:সলমানের কর্তব্য । ম:সলমানদের রাজনোতক অধিকার পনঃপ্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও 
ন্রাটশ অর্থনৈতিক শোষণের দিকাঁটও ওহাবী আন্দোলনে প্রাধান্য পায়। সৈয়দ 


| 
] 
| 
| 
| 


২৭২ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


আহম্মদ মনে কাঁরতেন ব্রিটিশ শাসকগণ এদেশে শোষণ করিতেছে । ব্রিটিশ শাসকদের 
বিতাড়িত না কাঁরলে অর্থনৈতিক শোষণের অবসান হইবে না। 
এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সৈয়দ -আহম্মদ সারা ভারতব্যাপী রাজনৈতিক 
ও সামারক সংগঠন গাঁড়রা তোলেন। তাঁহার দুই বিশিষ্ট অনূচর বিলায়েত আলা ও 
ইনায়েত আলা এই ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করেন। উত্তর-পশ্চিমের পাঠান রাজ্যে 
ওহাবাঁদের প্রধান ঘাটি স্থাপিত হয়। শিখ রাজা রাঁজৎ সিংহ পেশোয়ার অধিকার 
করিবার পর শিখ রাজ্যের সহিত ওহাবাঁদের সংঘর্ষ দেখা দেয় মুর 
, সহিত যুদ্ধে সৈয়দ আহম্মদ নিহত হন। সৈয়দ আহম্মদের মৃত্যুর 
১8 এই আন্দোলন চলিতে থাকে। উত্তর প্রদেশের সাঁতানা ও 
পাটনা ওহাবাঁদের শন্ত ঘাঁটিতে পাঁরণত হয়। ওহাবাগণ ব্রিটিশ 
শান্তর বিরুদ্ধে ‘জেহাদ’ বা ধ্মযুষ্ধ ঘোষণা করেন। ওহাবী আন্দোলনে ধারে ধীরে 
কষক, কারিগর ও মজুর শ্রেণীর লোকেরা যোগ দিতে থাকে। হিন্দরদের অনেকে এই 
আন্দোলনে যোগ দেয়। ১৮২০-১ 


ও উর পশ্চিম ভারতে শন্তিশালী ররিটুশ বিরোধী আন্দোলন হিসাবে দেখা দেয়! 


ব্রিটিশ সরকার বল প্রয়োগে ওহাবা আন্দোলন দমন করেন। £ 
. ওহাবী আন্দোলনের চরিত্র লইয়া এরীতহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। সন্দেহ 
নাই ইহা ছিল বিটিশ-বিরোধাী এক গণ-আন্দোলন। তবে ইহাকে জাতাঁয় আন্দোলন 
বাঁলয়া মানিয়া লইতে 


অনেকে আপাতত করেন। ইংরেজ এঁত্হাসিক হাণ্টার সাহেব : 
সাম্প্রদায়িক আন্দোলন বাঁলয়া উল্লেখ করিয়াছেন । ওহাবী 
ওবাহণ আন্দোলনের আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইসলাম” রাষ্ট্রের পুনঃপ্রাতষ্ঠা । 
চার ্ন নেতারা ইহা পারচালনা করেন। ধমপর নেতাদের পরিচালিত 

এই আন্দোলন আসলে ছিল কৃষক ও কারিগরদের ব্রিটিশ শাসনের 


ফরাজী আন্দোলন ৫ ওহাবাঁ আন্দোলন বাংলাদেশে ফরাজী আন্দোলন নামে 
চত ফরিদপুরের হাজী শরিয়ংউজ্লাহ: ছিলেন এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা! 
তিন ও তাঁহার পত্র দুধ মিঞা (১৮১৯-৬০ ) পর্ব বাংলার জেলাগঃলিতে 
আন্দোলন পরিচালনা করেন। নিষ্ঠাবান, ধর্মপ্রাণ মুসলমান শরিয়ৎউল্লাহ: প্রথ 
শুধ; ধমাঁয় আন্দোলন হিসাবে ফরাজী ৃ 
ছিল ‘ফরজ’ বা লিও আদেশের উপর নিভর করিয়া মুসলমানদের শন 
ধম জীবন গাঁড়়া তোলা । অথ ইসলামের বিধান তান". 
ny পগলা ধম জীবনের সংস্কার সাধন করা তাঁহার পাক, 
ছিল। পরে তিনি ইহার সাঁহত পর্ব বাংলার নিগৃহীত 
কারিগর ও তাঁতীদের দাবাঁকেও যযুন্ত করিয়া দেন। জাঁমদার ও নীলকরগণ কৃষক 


কৃষক বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ ২৭৩ 


উপর অত্যাচার কাঁরত। জোর করিয়া বাড়তি কর আদায় করিত বা বল প্রয়োগে নীল 
বুঁনিতে বাধ্য কারত। নীলকরদের নীল চাষ করিয়া কৃষকরা আর্থক দিক দিয়া 
ক্ষাতগ্রস্ত হইত। শাঁরয়তউল্লাহ প্রচার করেন যে জমি আল্লাহতালার সম্পাত। 
জমিতে উৎপন্ন ফসলের একাংশ দিশ্য়ই সরকারের প্রাপ্য । তবে জমিদাররা বাড়াত 
কর কিছুতেই গাইতে পারেন না। 
শারয়ংউল্লাহ্র পত্র দুধ শিঞা জাঁমদার ও নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে 
কৃষক সম্প্রদায়কে স্ঘবগ্ধ করেন। [তান পর্ব বাংলার জেলাগ্রীলকে কয়েকটি বিভাগে 
ভাগ করিয়া প্রত বিভাগে একজন করিয়া খলিফা’ বা নেতা নিষ্ন্ত করেন। ফরাজী 
আন্দোলন পরিচালনার জন্য তহবিল গঠন ও স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ 
দুধ? মিঞার নেতৃত্বে করা হয়। দৃখ্‌ মিঞা জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে লড়াই 
পূব বাংলায় ফরাজী .' পাঁরচালনার সময় দেখেন যে ইহাদের আসল রক্ষাকতা হইল ইং 
জানেন র সময় র র ল ইংরেজ 
শাসক। ইহার পর ফরাজী আন্দোলন ক্রমশঃ ইংরেজ-ীবরোধী 
চরিত্র লাভ করে। দুধ মিঞা মুসলমান সমাজে ধনী-দারিদ্রের বৈষম্য ও অন্যান্য 
সামাঁজক কুপ্রথা দূর করিবার চেষ্টা করেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ দুধ ন মিঞার প্রভাব মনে 
রাখিয়া কোম্পানধ তাঁহাকে বন্দী করে। ১৮৬০ খ্রীঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। দুধ মিঞার 
মতত্যুর পর তাঁহার পত্র নোয়া মিঞা এই আন্দোলন চালাইয়া যান। তবে ইংরেজ শাসক 
ও জাঁমদারদের সাঁহত সংঘর্ষের পথ পরিহার করা হয়। 
পাশ্চমবাংলায় ফরাজী আন্দোলনের নেতা ছিলেন তাঁতুমীর (১৭৮২-১৮৩১)। 
তাঁতুমীরের আসল নাম মীর নাসির আলি । ২৪ পরগনার বাদ:ঁড়য়া থানার হায়দরপন্র 
গ্রামে তীতুমণরের জন্ম হয়। তান মক্কাতে হজ কারবার সময় সৈয়দ আহম্মদের 
সংস্পর্শে আসেন এবং ওহাবী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হন। ২৪ পরগনা, যশোর ও 
নদণয়ার কৃষক ও তাঁতীদের মধ্যে তাতুমীর ওহাবী মতবাদ প্রচার করেন। অত্যাচারী 
জাঁমদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে তান কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করেন। 
তান লী ২৪ পরগনার নারিকেলবোঁড়িার বাঁশের কেল্লা বানাইয়া তিনি 
আন্দোলন নিজেকে শক্তিশালী, ও সুরক্ষিত করেন। বারাসতের জমিদার 
কৃষ্ণ রায় কৃষকদের উপর বাড়তি কর দ্থাপন করিলে তাঁতুমীর কর 
বন্ধ আন্দোলন পাঁরচালনা করেন । জমিদারের পাইকগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। 
তাঁতুমীর মুসলমান জাঁমদারদের বিরুদ্ধেও লড়াই করেন। অত্যাচারী নীীলকরদের 
বিরুষ্ধে তান কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলন গাঁড়য়া তোলেন। অথাৎ তিনি সমস্ত 
শোধিত ও নিত কৃষকগণের প্রতিরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। 
তীঁতুমীরের নেতৃত্বে পরিচালিত ফরাজী আন্দোলন ছিল প্রকৃতপক্ষে শোষিত ও 
িপণীড়ত কৃষকগণের প্রতিরোধ আন্দোলন । বাংলার জাঁমদারদের 
তীতুমীরের বেশীর ভাগ [ছিলেন হিন্দু। সেইজন্য মুসলমান নেতাদের 
আন্দোলনের চাঁরনর 
পাঁরচাঁলত এই আন্দেলনকে তাঁহারা সাম্প্রদায়ক আখ্যা দেন। 
একথা ঠিক, বাংলাদেশের ফরাজীরা অনেক ক্ষেত্র সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পাঁরচয় 
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২৭৪ স্বদেশের ইীতিহাস ও সভ্যতা 


'ীদর্যাছলেন। হিন্দুদের নিকট হইতে বলপর্ক চাঁদা আদায়ের ঘটনা ঘটে। হিন্দুদের 
খ্শীবশ্বাসেও তাঁহারা আঘাত দেন। তবে তাঁতুমাঁরের আন্দোলন ক্রমশঃ জমিদার ও 
সরকার বিরোধী হইয়া উঠে। শেষ পর্যন্ত তান ব্রিটিশ শাসনের অবদান ঘোষণা 
করেন। ব্রিটিশ সরকার তাতুমীরকে বিদ্রোহণ ঘোষণা -কারিয়া তাঁহার কেল্লা আক্রমণ 
করেন। ১৮৩১ শ্রীঃ মেজর স্কটের সাঁহত যুদ্ধে তাঁতুমাীর প্রাণ হারান। বর 
নিহত ও বন্দী হয়। এই কৃষক প্রতিরোধ আন্দোলন শেষ পয 
যু ব্যর্থ হইয়া যায়। তবে বাংলার কাঁষ অর্থনীতিতে ইহা স্থায়ী 
প্রভাব রাখিয়া যায়ঃ (১) এই আন্দোলন হইতে কৃষকগণ 
সংঘবদ্ধভাবে কাজ কারবার শিক্ষা লাভ করে। বাংলার পরবর্তাঁকালের কৃষক প্রতিরোধ 
আন্দোলন ফরাজী আন্দোলন হইতে অন্ প্রেরণা পায়। (২) জমিদারগণ কৃষকদের 
'উপর আঁতারন্ত বেআইনী কর স্থাপনে অনেক সংযত হন। (৩) এই আন্দোলন বাংলার 
প্রজার আইনগ্মালকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করিয়াছিল। এই দিক হইতে বিচার 
কালে ফরাজী আন্দোলন সম্প্ণ বার্থ হইয়াছিল বলা যায় না। 
(খ) উপজাতি আন্দোলন (পৃ: 
কোল বিদ্রোহ ( ১৮৩১-৩২ ) ৪ 
উপজাতি বা আঁদবাসী 
বারভুম ও মর্শদাবাদ ও বিহারের ভাগলপর, 
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মুণ্ডা, মানাক, ওরাও হো, 
রয়া বসবাস করে। ১৮৩১-৩২ রী 
গপ র ও সংভুমের কোলগণ 'ব্রাটশ শাসন ও ইহার সহযোগাদের 


নী মন্তব্য করিয়াছেন যে ‘মন্ত উপজাতি বিদ্রোহ 
আত্মরক্ষামলক। যখন বাহরাগতরা তাহাদের জাম ও আর্ঘক স্ুযোগ-লুবিধাগল 
অধিকার করিয়া লয় তখন তাহাদের মধ্যে হতাশার সৃষ্ট হয়। এই হতাশা হইতে 
বিদ্রোহ ঘটে ।৯ কোল বিদ্রোহের কার রর 

ভূমিব্যবস্থা, (২) উপজাতি ও উপজাতি- 


শামন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা ও (8) ঠিকাদার, বণিক ও মহাজনদের অত্যাচার ও 
শোষণ । 


(১) কোল বিদ্রোহের প্রধান কারণ 


হইল এই অঞ্চলে ব্রিটিশের নূতন ভুমি” 
বন্দোবস্ত । কোলগণ বহ 


কান যাবত সামান্য কর বা বিনাকরে তাহাদের জমি ভোগ-দখল 
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‘all tribal rebellions were defensive movements 3 they 


7 tb 
২০3০ driven to despair by the encroachments of ov 
Biders on their land or econmic resources” 


টি 
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করিত । ্হথায়ী বন্দোবস্ত চাল; হইবার পর এই অগলের রাজা বা জমিদাররা 
তাহাদের জাঁমতে নূতন জাগীরদার, ইজারাদার. বা ঠিকাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব 
রর আদায়ের বন্দোবস্ত গাঁড়য়া তোলেন। কোলদের ভাল ভাল 

জাঁমগুি নানা অজুহাতে আঁধগ্রহণ করা হয়। এই ভূমি ঝনা 
উপজাতীয় কৃষকদের ব্রিটিশ শাসক. ও জমিদারদের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ করে। নূতন 
ইজারাদার শ্রেণী ইহাদের নিকট হইতে সালামণ, তলবানা, রল্গুম প্রভৃতি খাতে আতীরিন্ত 
ভূমিকর আদায় করিত। ইহাতে কোলদের মধ্যে অবশ্যই ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। 

(২ কোল-অধনষিত অণ্ডলের রাজা ও জমিদারদের মধ্যে হিন্দুধর্ম গ্রহণ এবং হিন্দু 
সামাজিক ও পাংস্কীতক আচার-আচরণ গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়! ইহাতে শাসক 
শ্রেণী ও শাঁসতের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও মানাঁসক ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়া যায়। 
কোলদের মধ্যে নিজস্ব এরীতহাগত সংস্কাঁতকে রক্ষার জন্য সঙ্চপপ ও দণ্ড মানাঁদকতা 
গাঁড়য়া উঠে 

(৩) ছোটনাগপ;র, পালামো ও 'সংভূম অগ্চলে ধ্রাটশ শাসন, আইন ও বিচার ব্যবস্থা 
প্রীতাণ্ঠিত হইলে প্রথাগত সং্কাঁতর সাঁহত আধানক সভ্যতার ঘণ্ব দেখা দের। 
আর্থ ক লেনদেন, চুন্ত-ভীত্তক বৈষাঁয়ক কাজকর্ম; নূতন নূতন কর, (যেমন-_ 
তাড়িকর ) পলম বিভাগের দন্ত এবং বিচারাবভাগের জটিলতা তাহাদের মধ্যে 


অসন্তোষ সাঁন্টি করে। 
মুসলমান ও ?শখ ঠিকাদার, ইজারাদার ও 


(৪) এই অঞ্চলে সদ্য-প্রাতীষ্ঠিত হিন্দ: মন 
মহাজনগণ নিরক্ষর, সরল মানুষদের ঠকাইত। শোষিত ও নিষিতত হইয়া কোলগণ 


: প্রথমে ইজারাদার, মহাজন ও বাঁণকদের আক্রমণ কাঁরয়াছল । 


১৮৩১ শ্রীঃ শেষদিকে কোলগণ লুই মুণ্ডা, টোপা মন'ডাঃ {বন্দ্রাই, ?সনগ্রাই ও খাঁদু 
পাতের ( Khandu Pater ) নেতৃত্বে ছোট নাগপুর, পালামৌ ও 'সংভূম অঞ্চলে 
বিদ্রোহ করে॥ ইজারাদার ও মহাজনদের বাড়ী আক্রমণ কয়া আগনি সংযোগ, হত্যা ও 
লণ্ঠন করে। ছয়মাস ধাঁরয়া এই বিদ্রোহ চাঁলরাছল। '্রাটশ সরকার বহ কোলকে 
হত্যা করিয়া ১৮৩২ প্রঃ এই বিদ্রোহ দমন করেন । 

সাঁওতাল বিদ্রোহ £ কোল বিদ্রোহের সহিত সাঁওতাল বিদ্রোহের {মল অনেকখানি । 
১৮৫৫ শ্রীঃ বিহারের ভাগলপণ্র, রাজমহল ও বাংলার মনার্শদাবাদ জেলা লইয়া গঠিত 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটে । সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা লেন দিধঃ কান? 
ডোমন মাঝ ও বারাঁসং। সাঁওতাল বিদ্রোহের কারণগ্াল িয়রূপ £ (১) সাঁওতালগণ 

সরল অরণাচারী মান্য । কাঁধ, অরণ্যের কাঠ, ফলম,ল, মধ ও পণ পাখী 
উপায় । উপজাত দেব-দেবী, জিন, গুরং পরে 
এই অণ্লে ব্ৰিটিশ শাসন প্রাতীষ্ঠিত 


ও উপজাতীয় লোকদের ধারণা হয় তাহাদের নিজ সাংক্কাতক স্বাতন্ত্য ন্ট হইয়া 
ha, The Kol Iosurection of Ohota-Nagput. 


১১) J.0.T 


২৭৬ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


1 বিদেশী শাসক নিরংপন্বে তাহাদের উপজাতীয় জীবনধারা ও সংস্কাতি রক্ষা 
লা সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতাগণ তাঁহাদের উপজাতার নেতাদের 


অনদমলান করা যাইতে পারে ধর্ম-কেন্দ্রক সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্য রক্ষা ছিল সাঁওতাল 
বিদ্রোহের অন্যতম কারণ। (২) কোল বিদ্রোহের মত সাঁওতাল বিদ্রোহের অপর প্রধান 


জাঁমদার ও তাহাদের গোমস্তারা উৎকৃষ্ট 
জামগ্াল নানা অজুহাতে ইহাদের নিকট, হইতে কাড়য়া লইয়া অন্যদের সাহত 


লাভজনক শর্তে বন্দোবস্ত করিত। নিজেদের বহ;কালের ভূমি-অধিকার হইতে উৎখাত 
ফর ফলে সাঁতার মধ্যে চণ্ড জসতোষের সহ 
(৩) সাঁওতাল বিদ্রোহের অপর প্রধান কারণ হইল মহাজন, ব্যবসায়ী ও দালালদের 


অত্যাচার ও শোষণ। 'রিটিশ শাসন, তন বিচারব্যবনথা, চীন্ত-ভীত্তক বৈষাঁয়ক 
লেনদেন বা টাকার লেনদেন ব্যবস্থা ইহারা ব্যাঝত না। তাহাদের অজ্ঞতা ও সরলতার 


যোগ লইয়া মহাজন ও ব্যবসায়ীরা ন শোষণ ও নিযতিন কারত। সাঁওতালদের 
স্তীলোকরা ইহাদের হাতে নিত হইত। (8) শ্রীঞ্টান [িশনারীদের কার্যকলাপ; 
ধমন্তিরত কারবার চেষ্টা 


সাঁওতালদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ধর্ম 


পরচারকগণ ব্রিটিশ শাসকদের সাহত ঘনিষ্ঠভাবে যাত্ত ছিলেন। সুতরাং সমস্ত রকম 
শোষণ ও নিষতিনের.জন্য আহারা ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করে। . 
সিধু ও কান; ভাগলপুর; রাজমহল ও মুশিএ 
চর, র যার্শদা ব্রিটিশ শাসনের অবসান 
ঘোষণা করেন। তাহারা টিন 


স্বাধীন ব্রিটিশ 
ঈৈন্যবাহিনা তা 7 রাজ্য প্রাতগ্ঠা কারয়াছিলেন। 


মাসে ধারা ( ১৮৫৫-৫৬ ) করিয়া সাঁওতাল 
বিদ্রোহ দমন করে।১ কোল ও সাঁওতালদের তীর- UA 


তির তা 
হাজন ও দাখান। তাহাদের ভুমি অধিকার সাকার করিয়া বরের 
হার কমানো হয়। মহাজন ও দালালদের শোষণের হাত হইতে সরলপ্রাণ মানৃষদের 
রক্ষার ব্যবস্থা হয়। উপজাতি কৃষক বিদ্রোহ পরবতাঁকালে বাংলা ও ভারতের অন্যান্য 
অঞ্চলের কৃষক বিদ্রোহকে অন্ঃপ্রাণত করে। 


ne EES 
(১) KK Datta, The Santal Insurection. 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 


১৮৫৭ হীষ্টাবের মহাবিদ্রোহ 
(The Revolt of 1857) 


১৮৫৭ শ্রীঃ 'ভারতে এক গণাবদ্রোহ দেখা দেয়। সৈন্যবাহিনীতে ইহা প্রথম শর 
হয়। সেইজন্য ব্রিটিশ এীতহাসকগণ ইহার নাম দেন সিপাহী বিদ্রোহ । সৈন্য- 
বাহিনীতে ইহা শুর; হইলেও পরে বেসামরিক জনগণ, কৃষক ও মজুর সকলেই এই 
বিদ্রোহে যোগ দেয়। প্রায় এক বৎসর ধাঁরয়া লক্ষ্য লক্ষ কৃষক, মজুর ও সিপাহী ব্রিটিশ 
শাসনের বিরদ্ধে লড়াই করে। এই বিদ্রোহের প্রধান উৎস হইল. কোম্পানীর শাসনের 
বিরুদ্ধে জনসাধারণের পঞ্জীভূত অসন্তোষ । বিদেশী শাসনের বিরদ্ধে তাঁর বিভুষ 
যূগ যুগ ধরিয়া সাত হইয়া ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করে । 


বিদ্রোহের কারণ ঃ 

১৮৫৭ শ্রীঃ মহাবিদ্রোহের কারণগুলিকে রাজনৈতিক, অর্থনোতক, সামাজিক, 
ধমপয় ও সামরিক এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। লর্ড ওয়েলেসলীর আগ্রাসী নীতি 
এবং ল* ভালহোৌসীর ছলে, বলে, কৌশলে 'ব্রাটশ সাম্রাজ্য বিস্তার এই দেশীয় শাসকদের 
মনে ভীতি ও ভ্রাসের সৃষ্টি করে। কোম্পানী দেশীয় রাজাদের দেওয়া কোন 
প্রাতশ্রীতই পালন করে নাই। চ্রান্তভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা একের পর এক রাজ্য 
গ্রাস করিবার ফলে বহু ভারতীয় শাসক ইংরেজদের শব্ত্রতে পাঁরণত 
হন। সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ পেশোয়া "দ্বিতীয় বাজীরাওয়ের 
দত্তকপনুত্র নানাসাহেব ও ঝাঁসীর রানী লক্ষমীবাঈ ইংরেজদের উপর ক্ষুদ্ধ হইয়াছিলেন। 
ব্রিটিশ সরকার নানাসাহেবের পেনসন বন্ধ করিয়া দেন। বাসীর রানীর দত্তকপনত্রকে 
সরকার রাজা বাঁলয়া. স্বীকাঁতি দেন নাই। এই রাজ্যটিকে ব্রিটিশ সামাজ্যভুন্ত করা 
হইয়াছিল ১৮৫৬ এ্রীঃ ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করেন যে বাহাদুর শাহের উত্তরাধিকারী 
লালকেল্লার প্রাসাদ ও বাদশা উপাধি পাইবেন না। ইহাতে ভারতীয় মনসলমান সমাজে 
রা সৃষ্টি হয়। ১৮৫৬ শ্রীঃ ডালহোঁস কর্তৃক অযোধ্যার স্বাধীনতম হরণ 


রাজনৌতক কারণ 


রী রাজনের দ্রিটিশ সম্পর্কে আরও সাঁন্দগ্ধ করিয়া তোলে। সকলেই বুঝিতে 
পারেন রাজভীন্ত বা আন:গত্য, লিখিত চটন্তি বা মৌঁখিক-প্রতিশ্রযৃতি দেশীয় রাজ্যগলিকে 
ব্রিটগ সাম্রাজ্যবাদ" ক্ষুধা হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না। 


ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রাতাষ্ঠিত হইবার পর নানা কারণে এই দেশীয় মানুষের 
“অর্থনৈতিক দুর্গত বাড়িয়া যায়। {ব্ৰাটশ প্রবার্তত ভুঁম-রাজস্ব ব্যবস্থায় অযোধ্যা 
অঞ্চলের জাঁমদার ও তালুকদার র অনেকে তাঁহাদের জাঁমদারী হারান । কৃষকদের দেয় 
করের হার বাড়িয়া যায়! সাধারণভাবে রায়তওয়ারী ও মহালওয়ারী অঞ্চলে ভূঁম- 
রাজস্বের হার ছিল বেশ উচ্চ। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত অণ্ুলে ভাঁমতে রায়তের কোন 


‘2a স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


অধিকার ছিল না। জ'মদাররা খুশীমত উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য ও আদায় করিতেন। 
রাশ সরকার নিজের আয় বৃদ্ধির জন্য বহু িচ্কর জাম খাস করিয়া লন। ইহাতে 
অর্থনোতক কারণ - বহুলোক দ:রবস্থায় পাঁতত হয়। ডালহৌসীর সময়ে বোম্বাইয়ের 
| ইনাম কাঁমশন’ দাক্ষণাত্যের বিশ হাজার এল্টেট খাস কাঁরয়া লন। 
. ব্রিটিশ শাসনে এদেশায়দের উচ্চপদ লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। ভারতীয় 
অঁভজাতগণ শাসন ও বিচার বিভাগ হইতে অপসারিত.হন। দেশীয় সৈন্যবাহিনী 
ভাগিয়া দেওয়ার ফলে হাজার হাজার পেশাদার সনক জবীবকাচ্যুত হয়। দেশর রাজা 
ও নবাবদের পতনের ফলে ধাঁ ও সাংস্কাতক কাজকর্মের সাঁহত যুক্ত বহ: ফকীর, 
সাধ মোলভী ও পণ্ডিত জীঁবকা, হারান। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শোষণ 
এদেশের শিল্প বাণিজ্যের ক্ষীত করে। এদেশের লক্ষ লক্ষ তাঁতী, কারিগর, মজনুর ও 
চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সারা দেশব্যাপী লক্ষ লক্ষ জীবকাচ্যত মানুষের জীবন ধারণের 
কোন বিকল্প পথ খোলা ছল না। '্রিটিশের ওপাঁনবোশক শাসন এই ব্যাপারে কোন 
ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। ফলে দেশব্যাপী বেকারত্ব ও দরর্দশার স:ণ্টি হইয়াছিল £ 
দিল্লী হইতে প্রচাঁরত বিদ্রোহীদের ঘোষণায় দেশে করভার বদ্ধ, নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্যের অভাব ও বেকারত্বের কথা উল্লেখ করা হয়। 
রাশ পরাতষ্ঠিত ভি রাজস্ববসথা, প্রশাসন ও আইনের কঠোরতা জনগণকে এই 
শাসনের প্রতি বিরূপ করিয়া তোলে । 'র্রটিশ শাসন নানা কারণে ভারতে জনাপ্রয়তা 
অর্জন করিতে পারে নাই। বিচার ও পীলস বিভাগ ছল জনগণের নিকট রাঁতমত 
. ভয়ের বদ্তু। দেশের ধনী ও মহাজনরা পাল, নিয় আদালত ও ছোটখাট 
রাজক্মচারীদের সহায়তায় গরীবদের শোষণ ও নিযতিন কাঁরত । 'ব্রাটশ জাত এই দেশে 
চিরকাল বিদেশ? রহিয়া যায়। এই দেশের মানুষের সাঁহত তাহাদের সম্পর্ক ছল প্রভু ও 
সামাজিক কারণ দাসের। শাসক 'ন্রাটশ ও শাসিত ভারতবাসীর মধ্যে কোন 
স্বাভাবক সামাজিক ও সাংকাঁতক সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই। 
ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ নিজেদের শ্রেষ্ঠ বিজয়গর জাঁত ভাবিত। . ভারতীর়রা ইহাদের 
চোখে ছিল নিয়স্তরর প্রাণী। ইহারা শাসিতের সাঁহত উদত্যপরণ ও ঘৃণ্য আচরণ 
কাঁরত। ভারতে দ্রুত পাশ্িমী শিক্ষার অনুপ্রবেশ এবং আধ্যানকীকরণ রক্ষণশীল 
সমাজের -মনঃগত হয় নাই। ভারতীয় সমাজ-সং্কারদের পরামর্শে সতীদাহ প্রথা 
বন্ধ, বিধবার পাব বাহের প্রচলন, শিশহত্যা নিযিদ্ধকরণ, ্-শিক্ষার বিস্তার প্রভৃতি 
এই দেশের ধর্ম ও সমাজের উপর 'বিদেশীর হস্তক্ষেপ বাঁলয়া গণ্য করা হয়। এমনকি 
আধ্দানকীকরণও ভাল চোখে দেখা হয় নাই। রেললাইন স্থাপন ও টোলগ্রাফ প্রতিষ্ঠা 
প্রভূত সন্দেহের চোখে দেখা হইত। ১৮৫০ খ্রীঃ ধমন্তিরিত ভারতীয়ের পৈতৃক 
সম্পাত্রতে আঁধকার আইন পাশ হয়। ইহা বিদেশ] শাসকের এদেশপয়দের ধমান্তারত 
কারবার প্রচেষ্টায় উৎসাহ দান বাঁল়া গণ্য করা হয়। 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনগণের বিরাগের ধরমপ় কারণও ছিল। এদেশীয় 
জনমানসে এমন ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল-যে 'রিটিশ সরকার ও রাজপন্র;ষগণ এদেশের 


মোড়কটি দাঁতে কাটিয়া কা্তুজ 


১৮৫৭ গ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ * ২৭৯ 


সকল মান[্ষকে খ্রীষ্টান করতে চান। ব্রিটিশ সরকারের অবশ্য এইরকম কোন রাল্টরীয় 
নতি ছিল না তবে নিঃসন্দেহে বলা বায় খ্রীষ্টান মিশনারীগণের এর্‌প কর্মপচ্চী 
ছিল। ভারতের সামরিক ও বেসামারক বিভাগের উচ্চ রাজপু্রুষগণ মশনারীদের 
ধমন্তিরকরণ প্রচেষ্টাকে সাহায্য .করিতেন। িশনারীগণ 
এদেশীয়দের গ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিবার জন্য নানার;প প্রলোভন 
দেখাইত। বিদ্যালয়, জেলখানা, হাসপাতাল, এমনকি হাটে-বাজারেও ইহাদের সক্রিয় 


ধর্মীয় কারণ 


'দেখা যাইত। খ্রীষ্টান ধম প্রচারকগণ এদেশীয় হিন্দ; ও ইসলাম ধর্মের নিন্দা কারত। 


ইহাদের বিরুদ্ধে জঘন্য ও মিথ্যা প্রচার চালাইত। জনগণের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল 
হইয়া যায় যে ব্রিটিশ সরকার এদেশের সকলকে খান্টান করিতে বদ্ধপাঁরকর। ইংলণ্ডের 
পালামেণ্টে এদেশে খ্রীষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লইয়া আলোচনা হইত। ইহাতে 
ভীতি ও আশঙ্কা আরও বাড়িয়া যায়। 

১৮৫৭-গ্রীঃ মহাবিদ্রোহ সৈন্যবাহিনীর মধ্যে শুর; হইয়াঁছল। ভারতীয় সৈন্য- 
বাহন’ ব্রিটিশের ভারত জয় সম্ভব করিয়াছিল । অথচ এই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে ক্ষোভের 
অন্ত ছিল না। অসামারক ভারতাঁয় সমাজের আশা, আকাগ্া ও হতাশা তাহাদের 
মধ্যেও প্রাতফালিত হইত । : সৈন্যবাহিনীর ব্রিটিশ আঁফসাররা ভারতীয় সিপহীদের 
ঘৃণার চোখে দেখিত। তাহাদের গালগালাজ করা -হইত এবং 
অন্যান্য অভদ্র ব্যবহারও চাঁলত। একজন ভারতীয় সিপাহী 
'্রাটশ সিপাহী অপেক্ষা কম বেতন পাইত। ভারতীয়দের পদোন্নীত ছিল না। খাওয়া- 
দাওয়া ও থাকার ব্যবস্থাও ছিল নিকৃষ্ট মানের । ১৮৫৬ খ্রীঃ আইন করা হয় নবানয,্ত 
যে কোন দিপাহণকে সাগর পারে যাইতে হইবে। কোন আপাতত টিকবে না। 
কর্তৃপক্ষের নিদেশে জাতি নিদেশিক চিহ্ন (যেমন গাগড়ী-) ধারণ নিষিদ্ধ হয় । খ্রীষ্টান 
পাদরশগণ: সৈন্যবাহিনীতে ধর্মপ্রচার কারতেন। সৈনিকদের ধারণা হয় ব্রিটিশ 
শাসনাধীনে তাহাদের ধর্ম নিরাপদ নয়। সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয়দের সংখ্যা ছিল 
অত্যন্ত বেশী। ভারতীয় ও ইউরোপারদের মধ্যে অনুপাত ছল প্রাতি পাঁচজনে একজন, 
(৫৪১)! ভারতীয় সৈন্যবাহনীতে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ দেখা দিত। “বেল 
আগতে এই বিদ্রোহের সংখ্যা ছল সবচেয়ে বেশী ৷ বিদ্রোহ ঘাঁটলে অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার 
সাঁহত আঁত দ্রুত তাহা দমন করা হইত। 

১৮৫৭ খ্রীঃ দেশের মধ্যে বিভন্ন কারণে 'রাটশ শাসনের বরুদ্ধে অসন্তোষ 
পঞ্জীভূত হইয়াঁছল। সৈন্যবাহনীর মধ্যে এই অসন্তোষ ক বাদ্ধ পাইতে থাকে। 
প্রথম আফগান হথ্ধে ( ১৮৩৮-৪২) ব্রিটিশব্যহনীর বিপয য় এবং ক্রিময়ার যুদ্ধে 

( ১৮৫৪-৫৬ ) ইংলণ্ডের বিপদ ক্ষয়ক্ষত 'ররটিশের অপরাজের . 
বিদ্রোহের প্রত্ক্ষ কারণ সামরিক শক্তি সম্পর্কে ধারণা নণ্ট করিয়া দের । ঠিক এই সময়ে 
রতয় সৈন্যবাহনীতে এনাঁফজ্ড রাইফেল” নামক এক ন'তন 
ইতি ই রাইফেলের কার্তুজ চার্ব লাগানো এক মোড়কে থাঁকিত। 


আগ্নেয়াস্ত্র চাল: করেন। এ 
বাহির করিতে হইত। জনরব উঠিল এ মোড়কে শুকর 


সামারক কারণ 


২৮০ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


ও গরুর চাঁব' রাঁহয়াছে। ইচ্ছাকৃতভাবে ব্রিটিশ সরকার এদেশীয় হিন্দু ও ee 
ধর্মননাশ কারবার জন্য এইরংপ ব্যবস্থা কারয়াছেন। ইহার পর বিদ্রোহ আনব 

|| 
8 মার্চ মাসে ব্যারাকপুরের সৈন্য শাবরে মঙ্গল পাণ্ডের নেতৃত্বে ্ 
মহাবিদ্রোহ শুর; হর। এ বংসর ১০ই মে মারাট শহরে এই বিদ্রোহ আরও বিরাট 
আকারে আত্মপ্রকাশ করে। - এই বিদ্রোহ ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিয়া উত্তর, iy 
বিদ্রোহের বিদ্ছৃত ও মধ্য ভারতের বস্তুত অণ্ডলে ছড়াইয়া পড়ে। 

J ভারতের সর্বত্র সিপাহা বিদ্রোহের সঙ্গে জনগণও যোগ দিয়াছিল 
উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে চাষী ও মজুর শ্রেণীর বহু লোক এই বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে ।, 
ইহাতে বিদ্রোহ শতিশালী হয়। “এই বিদ্রোহের মুখ্য কেন্দ্র ছিল দিল্লী, কানপরর, লক্ষ্য, 
বেরিলী, ঝাঁপী এবং বিহারের আরা 
অগ্চল। উত্তরে পাঞ্জাব হইতে দাক্ষণে 
ন্মদার তারভুমি এবং পর্বে বিহার হইতে 
পাশ্চমে রাজপঢতনা এই বিস্তৃত অঞ্চলে 
বিদ্রোহ হইয়াছিল। এই বিদ্রোহ ভারতের 
বিদ্তত অঞ্চল জ্যাড়য়া হইলেও সারা 
ভারতে প্রসারিত হয় নাই। 


বোম্বাই, বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবে 

ঘটে নাই বিদ্রোহ 
যোগ দেয় নাই। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, 
বাাদ্ধজীবী ও সামন্ত প্রভুরা এই বিদ্রোহে 
যোগ দেন নাই। অনেকে এই বিদ্রোহ 


'কারয়াছিল। বলা যায় সমাজের সর্বস্তরের “দ্বিতীয় বাহাদ;র শাহ্‌ 
মানদষের সহযোঁগতা ও সমর্থন এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল না। 
বিদ্রোহী িপাহীরা দিল্লী দখল করিয়া বৃদ্ধ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে 
হিন্দবস্তানের বাদশাহ: বালিয়া ঘোষণা করেন। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘোষণা করা 
হর। বখ্‌ত খান দিল্লীর বিদ্রোহ পরিচালনার ভার নেন। কানপুরে নানাসাহেব 
ও তাঁহার দই বিশ্বস্ত অননচর তাঁতিয়া টোপা ও আজজিমল্লাহ্‌ বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেন! 
আযোধ্যায় বেগম এবং বাসাতে লক্ষমীবাঈ বিদ্রোহণদের নেত্রী ছিলেন। অযোধ্যা অঞ্চলে 
বিদ্রোহের আর একজন উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন ফৈজাবাদের মৌলভশ আহন্মদল্লাহ্‌। 
হর নেতৃত্ব ইনি একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক ছিলেন। বিহারে ভিড 
নেতৃত্ব দেন জগদীশপুরের রাজা কুনওয়ার [সিংহ ৷ - দিদ্র রর ী 
নেতারা সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দিলেও ই*হাদের মধ্যে ওক্য বা সংহতি ছিল ও 
বন্রোহ পরিচালনায় সাধারণ কমণসূচী বা পারকষ্পনার অভাব লাঁক্ষত হয় । নেতা' 


১৮৫৭ খ্রীষ্টাদ্দের মহাবিদ্রোহ ২৮১ 


অনেক সময় পরস্পরকে সন্দেহ করিতেন এবং আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত হইতেন॥ 
অযোধ্যার বেগম মৌলভী আহম্মদুল্লাহ্‌র সহিত কলহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। নেতাদের 


স্বার্থপরতা, সংকীর্ণ দণ্টিভঙ্গী এবং গোষ্ঠীতান্্িক' মনোবাত্তি বিদ্রোহের প্রাণশীন্তকে 
দুর্বল করিয়া দেয়। 

১৮৫৭ শ্রীঃ বিদ্রোহের প্রকৃতি £ ১৮৫৭ গ্রীঃ বিদ্রোহের চরিত্রে বিচার লইয়া 
&্ীতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নাই। সমকালীন ব্রিটিশ এঁতিহাসক ও লেখকগণ 
এই বিভ্রান্তর জন্য অনেকখানি দায়ী। নর্টন, ভাফ প্রমহখ লেখকগণ বিদ্রোহের 
ব্যাপকতা লক্ষ্য করিয়া ইহাকে ভারতের জাতীর বিদ্রোহ বলিয়া স্বীকার কাঁরয়াছেন। 
আবার ফরেস্ট, বল, হোমস (17০109 ), জন কে (1385০) প্রমথ লেখকগণ ইহাকে 
শুধু সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়া উল্লেখ করিরাছেন। স্যার সৈয়দ আহম্মদ, দ:গাঁদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভাত সমকালীন ভারতীয়রা ইহাকে শমুধয সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে 
দেখিয়াছেন। ইহাদের মতে সিপাহীদের অভাব-আভিযোগ লইয়া এই বিদ্রোহ ঘটে। 
বিদ্রোহ দিপাহণদের মধ্যে প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। এই ধারণা অবশ্যই ভ্রাস্ত। 
১৮৫৭ গ্রীঃ বিদ্রোহ শুধ: সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। উত্তর ভারতের সাধারণ 
১ এবং উত্রাপ্রদেশ ও বিহারের কৃষক ও মজুর এই বিদ্রোহে অংগ গ্রহণ করিয়াছিল 
ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকালের পঢ়ঞ্জাভুত আঁভিযোগের বহিঃপ্রকাশ ছিল 
১৮৫৭ ্রীঃ মহাবিদ্রোহ। সুতরাং ইহাকে শদধ সিপাহী বদ্ছোহ বলয়া নম্যাৎ করা 


ঠিক হইবে না। ূ 
ভারতায় লেখকগণের অনেকে (সাভারকার, অশোক মেহতা ) ইহাকে ভারতের প্রথম 
স্বাধীনতা যয বলিয়া উল্লেখ কারিয়াছেন। তাঁহাদের মতে {বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য ছিল 


২৮২ - স্বদেশের হীতহাস ও সভ্যতা 


মানিয়া লয়। ইহাকে স্বাধীনতার যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এই মতের 
বিরোধারা ইহাকে দেশে সামস্তপ্রথা পুনঃস্থাপন্রে প্রচেষ্টা বাঁলয়া মনে করেন। ইহারা 
যতি দেখান যে দেশের সমস্ত মানুষ বা সমস্ত অঞ্চল স্বাধীনতা যুদ্ধের সামিল 
এই যতি বেশ দুর্বল । পৃথিবীর অ 


যে. ভারতের স্বাধীনতা চাঁহয়াছিলেন 
তাহাতে সন্দেহ নাই। 
কার্ল মার্স ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে ভারতের জনগণের মুত্তি-সংগ্রাম বালয়া আখ্যা 
দিয়াছেন। ওপাঁনবোশক শাসনে শোষিত জনগণের মনত সংগ্রাম সামন্ত প্রভুদের , 
. বিশ্বাসঘাতকতায় ব্যর্থ হয়। আধুনিক ভারতীয় এীতহাসিক-ডঃ 
ও ডঃ সুরেন্দরনাথ সেন ১৮৫৭ খ্রীঃ বিদ্রোহকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা 
স্বীকার করিতে রাজী নন। ইহাদের মতে, 
নাই। কোন কোন অঞ্চলে এই বিদ্রোহ (অযোধ্যা ও 
রূপ লইলেও ইহাকে জাতীয় বিদ্রোহ বলা যার না 
ছিলেন না। লুণ্ঠন ও অরাজকতা সৃষ্টি অনেকের লক্ষ্য ছিল। আধুনিক কালে 
ভারতীয় ও ব্রিটিশ গাঁতহাসিকদের মধ্যে বিদ্রোহের চরিত্র 


ইহাকে শব্ধ; সিপাহণ "বিদ্রোহ বিয়া বাতিল করতেও 


মতে ১৮৫৭ সনের বিদ্রোহ জাতীয় বিদ্রোহ নয় ঠিকই, তবে সিপাহী বিদ্রোহ অপেক্ষা ইহা 
অনেক বড় ঘটনা । ইহাকে ১৮৫৭ খ্রীঃ মহাবদ্রোহ বলাই সঙ্গত ।১ 


বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ঃ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া সপাহীগণ, 
সাধারণ মান্য, কৃষক ও মজুর সাহস ও বাঁরত্বের সাহত যুদ্ধ করিয়াছল। নিঃস্বার্থ 
₹ দেশপ্রেমেরও অভাব ছিল না। তবুও তাহাদের, সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ব্রিটিশ 
সৈন্যবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে। শত শত হত্যা করা হয়। (১) ১৮৫৭ 
খ্রীঃ বিদ্রোহের ব্যর্থতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ছিল [সপাহীদের সাংগঠানক দুর্বলতা 
ও উন্নত অন্দ্রশদ্তের অভাব। বিদ্রোহীগণ (বাভিন্ন অঞ্চলে বিক্ষিগুভাবে লড়াই 
করিয়াছিল। ' বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে যো 


১৮৫৭ খ্রাষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ২৮৩, 


না। একটি কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও ইহা পারচালনা করে নাই। প্রাতপক্ষ ইংরেজগণ" 
সবধি:নেক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সিপাহীদের সাঁহত লড়াই করে। অপরদিকে [সপাহাদের 
পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র, তরবারি; বশ ও বল্লমের উপর নির্ভ'র করিতে হয়। (২) বিদ্রোহীরা. 
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বা প্রযুক্তি কৌশলের সাহায্য পার নাই। ইংরেজগণ এই দেশের 
রেলপথ, টেলিগ্রাফ ও ডাক বিভাগের সাহায্য লইয়া দ্রুত সৈন্য চলাচল ও সংবাদ আদান- 
প্রদান করতে সক্ষম হয়। (৩) ইংরেজগণ এদেশের সামন্ত রাজাদের সাহায্য লইয়া 
বিদ্রোহ দমন করেন। গোয়ালিয়রের পিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, হায়দ্রাবাদের - 
'নজাম, নেপালের রাণা, কাশ্মীরের রাজা প্রভৃতি ব্রিটিশ সরকারকে বিদ্রোহ দমনে 
সাহায্য দেন। আফগানিস্তানের শাসক দোস্ত মুহম্মদ. ইংরেজদের সাঁহত বন্ধুত্বপূর্ণ 
সম্পর্ক বজায় রাখেন। শিখ ও গঢুখা সৈন্য ইংরেজদের প্রতি অনুগত থাকে । রাজপুত 
ও মারাঠারাও ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচারণ করে নাই। 

(৪) বিদ্রোহীরা ভারতের সর্বত্র এবং সর্বশ্রেণীর মানুষের সমর্থন লাভ কাঁরতে 
পারে নাই ৷ মাদ্রাজ, বোম্বাই, বাংলা ও পশ্চিম পাঞ্জাবে বিদ্রোহ হয় নাই। শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত শ্ৰেণী বিদ্রোহ হইতে দুরে ছিল । িপাহীদের লংঠপাটে ও অরাজকতায় বিরন্ত- 
হইয়া অনেকে বিদ্রোহের অবসান কামনা করে। (৫) এই দেশের মহাজন, বাঁণক ও 
জঁমিদারশ্রেণধ বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ সরকারকে সাহায্য দেয়। বাংলার জামদার ও 
কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজের বড় বড় ব্যবসায়ীগণ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ নেয়। 
(৬) এই বিদ্রোহের নেতৃত্বের দূর্বলতা ইহার ব্যর্থতার জন্য অনেকখানি দায় ছিল ।- 
বিভিন্ন কারণে বিক্ষুষ্ধ বহু গোষ্ঠী এই বিদ্রোহ শুর করে। বিদ্রোহ সাফল্যলাভ 
করিলে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠবে সে সম্পর্কে কোন নি্দিল্ট পরিকল্পনা 
ছিল না। ভিন্নমুখী লক্ষ্যের টানাপোড়েনে এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়। প্রাদেশিকতা 
গোষ্ঠীতান্তিক মনোভাব ও সর্বভারতীয় চেতনা বা জাতীয়তাবোধের অভাব এই 
বিদ্রোহের পতন ঘটায় । (৭) পথকার শ্রেষ্ঠ সামরিক শান্তি ব্রিটিশ সরকারের সহিত 
বিরোধে জয়ী হওয়া ছিল অসম্ভব ব্যাপার । তাহাদের ছিল অপরিমিত সৈন্য-সামন্ত, 
সামরিক উপকরণ ও প্রভূত অর্থ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নৌবহর ছিল.ইহার অধীন । এইর;প 
শল্তিধর প্রতিপক্ষের সাহত তুলনায় বিদ্রোহীদের শক্তি ও সামর্থ ছিল নগণ্য । (৮) জন. 
লরেন্স, আউটরাম, হ্যাভলক, নীল, ক্যাম্পবেল, এডওয়ার্'সং ও হিউরোজ প্রভৃতি 
ইংরেজ রাজপুরুষ ও সুদক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষগণ বিদ্রোহদমনে অসাধারণ সাহস, যোগ্যতা ও. 
কঁতত প্রদর্শন করেন। তুলনায় এদেশীয় নেতৃত্ব খুব সংগঠিত ছিল না। 

১৮৫৭ গ্রীঃ বিদ্রোহের তাৎপর্য ৪ ১৮৫৯ শ্রীঃ শেষদিকে মহাবিদ্রোহ সম্পর্ণ দমিত 
হয়। ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতাণ্ঠত হয় । বিদ্রোহ দামত হইলেও 
ইহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় নাই। ভারতের ইতিহাসে ইহা এক গৌরবোজ্জবল অধ্যায়ের সৃষ্টি 
করিয়াছে। মধ্যযুগের প্রথাগত পদ্ধতিতে এবং এদেশীয় নেতাদের নেতৃত্বে ভারতকে 
বিদেশ’ শাসনমুন্ত করিবার ইহা ছিল এক মরণপণ প্রয়াস। 'ব্রাটশ সাম্রাজ্যবাদী 
শৃঙ্খল ছন্ন করিবার ইহা ছিল এক মহান সংগ্রাম। এই 'বদ্রোহ ভারতের জাতীয়তাবাদী 


-২৮৪ স্বদেশের ইতিহাস ও সভ্যতা 


হইতো বিচার করিয়া বলা যায়, ১৫৭ খ্রীঃ কার্যত ব্যর্থ হইলেও জাতীর 
‘আন্দোলনের প্রেরণা হিসাবে ইহা সার্থক হইয়াছিল। 


অনুশীলনী 


আব্দুল ওহাব কে ঁছলেন? (খ) ভারতে 
"ওহাবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে? (গ) ফরাজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কে? 
“ঘ) কোল বিদ্রোহের দুইজন নেতার নাম কর। 


ও নর 
‘চারত্র বিচার কর। (ঘ) তাঁতুমাঁর কে ছিলে Cet (গ) APSA 
(ও) ফরাজী আন্দোলনের ফলাফল ক হইরাছিল? 6) SE 
ও তিতা দাও) এই বি কো; কোন্‌ অগ্ুলে ঘাটয়াঁছল ? (জ) কোল 
"ও সাঁওতাল বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হয়? 

৩। বিশদভাবে আলোচনা কর ৪--(ক) ফরাজী আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দাও। রি ইন [লোচনা কর। (প) সাঁওতালরা কেন 
বিদ্রোহী হয়? (ঘ) ১৮৬৭ সনের : | রা 
সনের বিদ্রোহের পরত বিশ্লেষণ কর । বির দলি আলোচনা কর। (ও) 

৪। টাকা লিখ £--(ক) সালামা (খ) তলবানী গে) এনাফজ্ড রাইফেল (ঘ) মঙ্গল 
"পাণ্ডে (ও) বখ্‌ত খান (চ) আজমূলা 


ইং (ছ) মৌলভী আহমনদ;ল্লাহ্‌ জ) অযোধ্যার 
বেগম । (ঝা) তাঁতয়া টোপা (এ) শানাসাহেব (ট) লক্ষীবাঈ । 


১৮৫৭ শ্রীন্টাষ্দের মহাবিদ্রোহ ২৮৫, 


$।- শন্যদ্থান পযরণ কর £-_(ক) উত্তর প্রদেশের _- অধিবাসী সৈয়দ আহম্মদ- 
ছিলেন ভারতে ওহাবী আন্দোলনের প্রাতিষ্ঠাতা।  (খ) -- ও _- ছিলেন তাঁহার- 
দুইজন বিশিষ্ট অনুচর। (গর). বারাসাতের জমিদার __ প্রজাদের উপর নূতন কর- 
স্থাপন করেন। (ঘ) তিতুমীর __বাঁশের কেল্লা বানাইয়া ব্রিটিশ শন্তির সাঁহত লড়াই 
করেন। (ও) -- শ্রীঃ কোল বিদ্রোহ ঘটে। (চ) সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন 1. 
(ছ) ছোটনাগপুর, সিংভুম ও প্রালামৌ অঞ্চলের _: বিদ্রোহ করে। (জ) ভাগলপুর»- 
রাজমহল ও মহৃর্শিদাবাদ অণ্চলের -- ১৮৫৫ খ্রীঃ বিদ্রোহ করে। (ঝ) -_ শ্রীঃ ধমন্তিরিত- 
ভারতীয়ের পৈতৃক সম্পীত্ততে উত্তরাধিকার আইন পাশ হয় । 

৬।  শ্দধ উত্তরটি রাখিয়া অশুদ্ধ উত্তরাট কাটিয়া দাও ৪_-(ক) হাজণী শারয়ত- 
উল্লাহ / তিতুমীর বাংলাদেশে ফরাজী আন্দোলনের সাব্রপাত করেন। (খ) ডোমনমাবি, 
বাঁরসিং / সিনগ্রাই, বিন্দাই, খাঁজ পাটের কোল বিদ্রোহের নেতা ছিলেন। (গ) ১৮৫৭ শ্রী£- 
মার্চ মাসে ব্যারাকপদুরে / মরাটে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ শুর: হয়। (ঘ) আজিম:ুল্লাহ্‌ 
বাহাদুরশাহ / নানাসাহেব / অযোধ্যার বেগমের অনূচর ছিলেন। (ও) ১৮৫৭ শ্রী 
বিদ্রোহের সময় ভারতের গভর্ণর-জেনালের ছিলেন ডালহৌঁনী / লর্ড ক্যানং। 


ভারত ইতিহাসের কালপঞ্জী 


(হরপপা সভ্যতা হইতে ১৮৫৭ ্রীঃ বিদ্রোহ পর্যন্ত ) 

হুরগ্পা সভ্যতার সচনাকাল -আনদুমানিক শ্রী. প্‌. ৩০০০ অন্দ। 
আর্ধদের ভারতে আগমনকাল আনুমানিক শ্রী. প্‌. ২০০০ অব্দ। 
খাক্‌বেদের রচনাকাল - আনুমানিক শ্ৰী. পয. ১৫০০ অন্দর । 
বর্ধমান মহাবারের জন্ম ও মৃত্য আনুমানিক শ্ৰী..প:. ৫৪০ ও ৪৬৮ অব্দ । 
গতম বথ্ধের জন্ম ও মৃত্যু - আনুমানিক থ্রী. প্‌. ৫৬৬ ও ৪৬৮ অন্দ ৷ 
তিতা - শ্রী, পঢ় ৩২৭-৩২৬ অব্দ। 
চন্দ্রগ:প্ত মৌর্যের ?সংহাসনারোহণ _ শ্রী, প্‌. ৩২৪ অন্দ। 
সম্রাট অশোকের িংহাসনারোহণ 25৩ উন্দ। 
শিকারের শর = শ্রী. 
1597 -_৩২০ শ্রী. 
১2588 — 8০0১-৪১০ শ্রী. 
EATS র জন্ম --৫৭০ শ্ৰী. 
{জরা সন ক, 
SEE -_৬১৯-৬৩৬ শ্রী. 
চকদকারাজ তয় প্লেকেশীর অভিষেক --৬০৯ শ্ৰী. 
হ্ষবর্ধনের রাজত্বকাল ০৬৬৪৭ জী, $ 
শহউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণ আশি 
মহম্মদ বিন কাশমের সিন্ধু বিজয় to 
চোলরাজ রাজরাজের সিংহাসন লাভ সি 
সুলতান মাহমন্দের ভারত আঁভযানের সূচনা --১০০১ শ্রী. 
188 রি --১১৯১ ও ১১৯২ শ্ৰী. 
দলীতে স্বাধীন সুলতান রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দা | 
ইখাত়ারউদ্দিন মহম্মদের (বখতিয়ার খলঙ্গা ) বঙ্গ বিজয়. --১২০০-১২০৫গ্রী, : 
চো খাঁর নেতৃত্বে ভারতে প্রথম মোদল আরমণ ১২২১৯ রী 
মাকোঁপোলোর ভারত ভ্রমণ ১ ESS 
0788 --১৩৯৮ শ্রী, 

| র বিজয়নগর ভ্রমণ : পা 
15872 --১৪৪৩ শ্ৰী. 
০ --১৪৬৯ শ্রী- - 
ote রর ১৪৮৫ শ্ৰী. 
ভাস্কো-ডা-গামার ভারতে আগমন এন 
গোয়ার পর্তুগীজ অধিকার প্রতিষ্ঠা 


--১৬১০ শ্রী. 


(আর) 


প্রথম পানিপথের যুদ্ধ ও ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা --১৫২৬ খ্ৰী. 
খানার যুদ্ধ | --১৫২৭ শ্রী, 
ঘর্ঘরার যুদ্ধ --১৬২৯ শ্রী, 
ছু শেরশাহ্‌ কর্তৃক দিল্লী অধিকার --১৫৪০ খ্ৰী. 
দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ --১৬৫৬ খ্ৰী. 
তোঁলকোটার যুদ্ধ ॥ --১৫৬৬ খ্ৰী. 
বাংলায় মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠা --১৫৭৬ শ্রী. 
রাণা প্রতাপের সাহত আকবরের হলদাঁঘাটের যুদ্ধ ১৫৭৬ শ্রী 
দীন-ই-ইলাহা ধম'মতের প্রতিষ্ঠা ' --১৫৮২ শ্ৰী. 
ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাতষ্ঠা --১৫৯৯ শ্রী. 
আকবরের আসারগড় দু্জয় --১৬০১ শ্রী. 
জুরাটে প্রথম ইংরেজ কুঠা স্থাপন -_-৯৬১২ খ্ৰী. 
সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে স্যার টমাস রোর দৌত্য --১৬১৬ শ্রী. 
.শিবাজীর জন্ম -_-( মতান্তরে ১৬৩০ ) ১৬২৭ শ্রী 


“বাংলার ন্বাদার শাহ্‌ সুজা কর্তৃক ইংরেজদের বিনাশজ্কে বাণিজ্য 
অধিকার দান--১৬৫১ শ্রী. 


র রাজ্যাভিষেক --১৬৭৪ খ্ৰী. 
পণ্ডিচেরার প্রাতষ্ঠা ১৬৭০৪ শ্রী. 
জোব চার্ণ‘ক কর্তৃক কলিকাতা নগরণর প্রাতণ্ঠা , = ১৬৯০শ্ৰ. 
পেশোয়াতন্ব্ের প্রতিষ্ঠা --১৭১৩ শ্ৰী. 

. সম্রাট ফারুখাঁসয়ারের নিকট হইতে ইংরেজ কোম্পানীর ফারমান লাভ -_-১৭১৭ হী, 
নাঁদরশাহের দিল্লী অধিকার --১৭৩৯ শ্রী 
বাংলায় মারাঠা আক্রমণের সূচনা .. _-১৭৪২ শ্রী, 
নবাব সিরাজুদ্দোলা কর্তৃক কলিকাতা অধিকার ১৭৫৬ শ্ৰী. 
পলাশীর যুদ্ধ --১৭৫৭ শ্রী 

 বন্দাবাসের যুদ্ধ --১৭৬০শ্রী- 
তৃতীয় পানপথের যুদ্ধ --১৭৬১ শ্ৰী. 
বক্সারের যুদ্ধ --১৭৬৪ শ্রী. 
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানীলাভ --১৭৬৫ খ্ৰী. 
বাংলায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর { __১৭৭০ খ্ৰী: 
রেগুলেটিং যাই ১৭৭৩ শ্ৰী. 
{হাকিসাহেব কর্তৃক প্রথম সংবাদপত্র বেঙ্গল গেজেট প্রতিষ্ঠা . ১৭৮০ স্ত্রী 
কাঁলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা --১৭৮১ শ্রী, 
সলবাইয়ের সন্ধি — ১৭৮২ শ্ৰী. 


ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি ১৭৮৪ হর. 


(ii) 


বেল এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ছা: 
বা ১৭৯২ খ্ৰী 
কাশীতে সংকৃত কলেজের প্রতিষ্ঠা তু 
বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বণ্দোবন্ত তি 
মহাদজী সিণ্ধিয়ার মতত্য পি 
টিপ: সুলতানের পতন ন 
নানাফাড়নীশের মৃত্যু তি 
প্রামপর মিশনের প্রতিষ্ঠা - বি 
কলকাতায় ফোর্ট উইিয়ম কলেজ স্থাপন - ১৬০ 
বোনের সান রানি 
ইংরেজদের সাহত রাঁজৎ সিংহের অমৃতসরের সাম্ধ রা 
নেপাল ও ইংরেজ কোম্পানীর মধ্যে সগৌলীর সন্ধি রিতা 
কলিকাতায় হিন্দুকলেজ প্রতিষ্ঠা = 
দিগর্শন ও সমাচার দর্পণ প্রকাশ = 
ব্ৰাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠা টি 
সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন __ ১৮২৯ গ্রী 
কোল বিদ্রোহ ১৮৩১৩২ ৪ 
লর্ড বোঁণ্টঙ্ক কর্তৃক শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব গ্রহণ ৯৮৫৫, 
কাকাতায় মোডকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা ৯৮৩৫ 
জামদার সমিতির প্রাতণ্ঠা টিচার 
ইংরেজদের 1সম্ধ্‌ জয় ৯৪৩ 
বলি ই সোসাইটির রি ৯ 
ওয়াটার বেথুন কত" ন্দু মা 
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান টন ৮৮৮৮৮ ২১ ন 
ভারতে প্রথম রেলপথ ও 
2 রর বোম্বাই হইতে থানা ) উদ্বোধন গা 
প্রথম ডাক টিকিটের প্রচলন — 2৮৫8 
স্যার চার্লস উড্ের শিক্ষা বিষয়ক ডেসগ্যাচ ৮7: 
সাঁওতাল বিদ্রোহ -১৮৫৫৫৩ 
কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পা 
সিপাহী বিদ্রোহ পিচ 


yl 


বংশ তালিকা ত 
মগধের রাজবংশাবল?ী 
(ক) হর্ষক্ক বংশ £ (ভ্রীষ্ট প্‌বন্দি ) 
(৯. ও ( 686—8৯৩ ) 
২)  অজাতশত্রু ( 8৯১৩-৪৬২ ) 
|| ক 
(৩) উদয়ী ( 8১২-৪৪৫ ) 
(৪) আনরুদ্ধ ও মুণ্ড ( 886-8৩৭ ) 
(৫) নাগদশক (8৩৭-8৩০) 
(খ) ' শৈশুনাগ বংশ £ (গ) নন্দবংশ ৪ ( শ্রীঃ পঃ ৩৬৪--৩২৪) 
(১ শিশন্গ (১) মহাপদ্ নন্দ 
(২) কালাশোক বা কাকবর্ণ (২) আটপাত্রশেষ রাজা 


(৩ “নন্দ বর্ধন ও তাঁহার আাতাগণ - ৯ 
a টি (ঘ) মৌর্যবংশ £ 
(১) চন্দ্ৰগুপ্ত মৌর্য (প্রিয়দর্শন ) খ্রীঃ পঃ ৩২৪--৩০০ অন্দ ' 
(২ বিদ্দুসার (আমন্রঘাত )শ্রীঃ পৃঃ ৩০০--২৭৩ অন্দ 
11৩ অশোক ((পরিয়দশ) ভ্রীঃ পু ২৭৩--২৩৬ ] 
[িগতাশোক 


জুশিম ( সুমন ) | | 


| | 
মহেন্দ্র সঞ্ঘামন্রা (কন্যা) চারমেত (কন্যা) (9 বুদবাল লোক 1তবর 


| 
(a) 21 বীরসেন 


(৮) বৃহদথ 
গহপ্তবংশ 2 
(১) শ্রীগপ্ত 
(২ 8593 
(৩) প্রথম চন্দ্ৰগুপ্ত 


| | | 
(6) দশরথ (৬) নন {বগতাশোক 


(8) নি 


স্ব. ইতি- (৯ম)--৯৯ 


(v) 


: | 
(6) তা চন্দগণপ্ত বিরুমাদিত্য 


] | | 
গোবিন্দগুপ্ত (৬) পথম হুমারগ্প্ত প্রভাবতী ( কন্যা ) 


] | 
(৭) স্কন্দগপ্ত (৮) পুরুগণ্ত ঘটোৎকচগপ্ত 


| - | 
(৯) 75 (বালাদিত্য) (১০) বুধগপ্ত 


1 
বদ্বতীয় নাগ 
বিষ্ণুগুপ্ত 
বাংলার পাল ও সেন বংশ 
পালবংশ £ সেনবংশ £ রঃ 
নিত বেন 
(১) গোপাল ১ 3498 
ডা বিজয়সেন 
২) ধৰ্মপাল বাকপাল | 
১14 || বল্লালসেন 
I জয়পাল | 
ত্ৰিভুবনপাল (৩) দেবপাল | লক্ষ্মণসেন 
] বিগ্রহপাল 
রাজ্যপাল | 
রিল 
ui 
ভান শযাল 
তার বিগ্হপাল 
প্রথম মহীপাল 
নয়পাল 


(৮1) 


দিল্লী সুলতানী (ইলবারী তুকাঁঁ শাকগণ ) 
১২০৬-১২৯৪০ - 
(১) ক 
] 
(২) আরামশাহ্‌ (৩) পি 
নাঁসরযীদ্দন (8) রুকনহদ্দিন (6) সুলতানা রাজিয়া (৬) রি চিনি | 
মিন রন শাহ্‌ বাহরাম a 
(৭) আলাীদ্দন মাসুদ (৯ "বশর {গয়াসউদ্দিন 
টা 
| | 
এট বুখরা খান 
(১০) কায়কোবাদ 
. খল্জী বংশ (১২৯০-১৩২০ ) 
ডগা 
১) 051 ফিরোজ শাহ্‌ 
টিসি... 1 
& [| 


| 
{২) রুকন;ুদ্দিন ইব্রাহিম (৩) জামাতা সালাউ্দিন 


ন (8) নি ওমর (6) কুতুবুদ্দিন না 
(৬) ভিউ খসর 
তুঘলক বংশ (১৩২০--১৪১৩ ) 
(১) গিয়াসডীদ্দন তুঘলক ভ্রাতা রজব 


টি | 
(২) মহম্মদ বিন তুঘলক (৩) হি 

টি. ৭ 

| [2 | 
ফতখান জাফরখান (৬) নাসিরুদ্দিন 
] | মুহম্মদ শাহ্‌ 

না (৫) আবুবকর | | 
(bo | 

(8) হা (৮) নসরত শাহ্‌ (৭) আলাভীদ্দন (৯) মাহমুদ 
4 | সিকান্দর শাহ্‌ 


তুঘলক 


(vii) 


সৈয়দ ও লোদী বংশ 
(ক) সৈয়দ বংশ ( ১৪১৪-১৪৫১ ) £ 
(১) Hf খান 
1 | 
(২) মুইজ্যাদ্দন (মুবারক ) ফাঁরদ খান 
(৩) মহম্মদ শাহ্‌ 


(8 আঝমাীদদন (আলম শাহ) 


(খ) লোদী বংশ (১৪৫১--১৫২৬) ৪ 
(১) জা লোদী 


| nd 
বরবক শাহ্‌ ২) দি লোদণী আলম, 


(৩) ইরা লোদী 


মুঘল বংশ ( ১?২৬-_১৭০৭) 


(১) চিনির বাবর 
] বি জানে 
(২) হুমায়ূন ই চা আসকারী 
1 
(৩) জালালযাদ্দন আকবর মজা হাঁকম 
রানা যা ভন 
(৪) ন.রউদ্দিন মহম্মদ মুরাদ দানিয়াল 


দিন 


| | [18 
খসরু পারভেজ (৫) খুররম নাহার 
৪৮14 


ৰা ৮:7৯ 


দারাশিকো “সুজা (৬) আরঙ্গজেব মুরাদ 


(তি 


পেশোয়া বংশ ( ১৭১৩-১৮১৮ ) 


৪ থ 
(১) ব্যাজ বিশ্বনাথ 
২) প্রঞ্চ বাজীরাও চিমনজী আপ্পা রর 
| রব | 
(৩) বালাজী বারও (৬) রথ্বন্থ রাও 
| | [জা বা, 
বিশ্বাসরাও (8) প্রথম মাধবরাও (৫ নারায়ণরাও অমৃতরাও (৯) দ্বিতীয় চিমনজট 
| নদ আগ্প্য 
(৭) মাধবরাও নারায়ণ নানাসাহেব 
(দস্তক) 


বাংলার নবাবগ্ধণ ( ১৭০০-১৭৭২ ) 
(১ 1541 খান 


(৫) সিরাজ্বদ্দৌলা ( দৌহিত্র ) 
(৬) মীরজাফর (১৭৫৭--৬০) 
(৭) EE UE (8 ) 
(৮) নানক 12 ১৭৬৩--৬৫) 


| এ নার TE Of 
সৈফুদ্দৌল্লা (১৭৬৬--৭০ মঢবারক উদদৌলা :১৭৭০--৭২) 


a) 
নাজম;দ্দোল্লা (১৭৬৫--৬৬ 


পরিশিষ্ট 
গভর্ণর ও গভর্ণর জেনারেলগণ ( ১৭৫৭-১৮৫৭ ) 
“*. বাংলার গভর্ণরগণ 


রবার্ট ক্লাইভ ১৭৫৭-১৭৬০ 
ভ্যাম্সটার্ট ১৭৬০-১৭৬৫ 
লর্ড‘ ক্লাইভ ( দ্বিতীয়বার ) ১৭৬৫-১৭৬৭ 
ভেরেলস্ট ১৭৬৭-১৭৬৯ 
কার্টার ১৭৬৯-১৭৭২ 
ওয়ারেন হেস্টংস ১৭৭২-১৭৭৪ 
ৃ গভর্ণর-জেনারেলগণ 
“ওয়ারেন হোস্টংস ১৭৭৪—১৭৮৬ 
স্যার জন ম্যাকফারসনা ১৭৮৫-১৭৮৬ 
“লর্ড কণ‘ওয়ালিশ ১৭৮৬-১৭১৩ 
স্যার জনশোর ১৭১৩-১৭৯৮ 
লঙ ওয়েলেসলা ১৭৯৮-১৮০৫ 
লর্ড কর্ণওয়ালিশ ( দ্বিতীয়বার ) ১৮০৫ 
স্যার জর্জ বালো ১৮০৫--১৮০৭ 
আল‘ অব মিন্টো (প্রথম ) ১৮০৭--১৮১৩ 
(47 হোস্টংস ‘১৮১৩-১৮২৩ 
লু ছে ১৮২৩ 
£ ১৮২৩--১৮২৮ 
জা লা ১৮২৮ 
ইলিয়ম বোণ্টঙ্ক পি ১৮২৮-১৮৩৫ 
চাল'স মেটকাফ 4 SUE 
লডঃ ১৮৩৬-১৮৪২ 
29 ১৮৪২-১৮৪৪ 
উহলিয়ম বাড" as 
“লিভ হা ১৮৪৪--১৮৪৮ 
লর্ড’ ডালহৌসা খা পু টা) ১৮৪৬--১৮৫৬ 
-লর্ডক্যানিং 77৮৬ মামনি ১৮৫৬--১৮৫৮ 


২. 


